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কলিকাতা । 
৬৫ নং কলেজ সীট, 
ভট্টাচার্ধ্য এগ সন্দ এর পুম্তকাঁলয় হইতে 
প্ীদেবেক্্র নাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক 
ূ প্রকাশিত। 
সন ১৩১৬ সাল। 


সর্বন্ত্ সংরক্ষিত ] মুলা ২/* আড়াই টাকা মাত্র । 


২৫ নং রায়বাগান গ্রীট ভারত মিহির যন্ত্রে 
উমহেঙ্ছর ভট্টাচার্য ছারা মুদ্রিত। 


চীন বিজ্রঘগুক্ধ। 
১৭৮১ খ্বষ্টাব্দে সাব্বেয়ার জেনারেল, জেমস্‌ রেনেলাগফ,আর,এপ 
কুক অফ্কিত বিক্রমপুরের প্রাচীন মানচিত্র হইতে_ 
স্ীয়ুক্ত মৌগেক্্র নাথ গুপ্ত -প্রনীত 
বিক্রমপুরের ইতিহানের নিমিত্ত স্লিত 
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ষাহার মৃত্যুতে সমগ্র সংসার আমার 
নিকট ভীষণ অন্ধকারময় বোধ 
হইতেছে, 


ধিনি আমার একটা নগণ্য ক্ুদ্র কবিতা পাঠেও 
কত ন! আনন প্রকাশ করিতেন 


এবং 
ধাহার আদেশেই মাতৃভূমির এ প্রাচীন 
ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত হই 
আমার সেই সরল হৃদয়, উদার ও পরোপকারী 
স্বর্গীয় পিতৃদেব 
৬মহেন্দর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুণ্য-নামে 
মানভূমির এ পুণ্য ইতিহাস 
উৎক্ষ্ট করিয়! 


কৃতার্থ হইলাম । 








ভূমিকা । 


প্রীতিতাজন বন্ধুবর প্রযুক্ত যোগেন্্রনাখ গু পৰিজরন্মপুরের ইন্ছিহাস” 
লিখিয়! আমায় আহার ভূমিকা প্লিখিতে অদ্জরোঁথ করেন। একের 
গ্রন্থের ভৃঘিক! অপরের দ্বারা লেখান বোধ হয়, মাইকেল মধূ্দনের 
্্থাবলী প্রথম-গ্রকাশের সময় (১৮৭৪ ধু্টাবে) আর্ত হয়। তাহা পর 
দীনবন্ধরগরস্থাবলী গ্রীকাশের লয় বঙ্ছিম বাবু ভূমিকা লেখেন। গ্তাছার 
গর প্রথা এইরূপ দীড়ার় যে, কোন মৃত কবির গ্রন্গ্রকাঁশকালে প্রকাশক 
কোন খ্যাতনামা! লেখককে দিয়া ভূমিকাদি লেখাইয়! লইতে | শেষে" 
যখন শর্ধাপর্া ্র্ঘতী মানকুমারী দাপীর গ্রসথের পরিচয় পুজাপাদ গঞ্জিত 
তারাকুমার কবিরদ্ধ মহাশয় লিখিয়! পুস্তকের অঙ্গীভূত করিয়। দিলেন, 
তখন হইতে ইহা একটি রীতিতে গণ্য হইল। অনেকেই কআপন হইতে 
শরে-্চর বযক্িতবার! ্বরচনার পরিচুর পঞ্জ শ্থীর হরহথের বক্ষে আটিয়া দির 
পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে লারগিলন। যোগে বাবুর অঙ্যোধ আমি 
অক্ষমতা প্হুকত অনেক দিন খর্থ্য্ ক্ষ করিতে পারি নাই, কিন্ত 
অবশেষে আমাকে নানা কারণে বাধ্য ছইয়! এ ক্ষার্ধ্যে প্রবৃত্ত ছইতেই 
হইল। 

যোগেন্দ্র বানু নিজে তাঁহার শ্রন্থকে সাধারণের সম্মুখে জঅবতারিত 
করিতে হইলে, কি বলিয়া! করিতেন, ভাহ! আমি জাদি না। বিক্ম 
পুরের স্ভায় বাক্কালার প্রাচীদ গৌরব-ছুমির ইতিহাষকে ত্কি বলিয়া 
পরিচিত করিয়া দিলে, পাঠকেরা বন্ধুৰরের ইতিহাস-প্রিয়ত, দেশভক্কি 
অবং এতিহাসিক-তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং গট্ত! সমাক্‌ বুঝিতে 
পারিবেন, তাহ! আমার পক্ষে একটা সমগ্তার বিষ ( জ্বাহি হার 
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গ্রন্থের সমালোচক নহি। তাহার রচনার প্রশংসা করিতে বা তাহার 
রচনার ভুল দেখাইতে আমীর অধিকার নাই অথচ তাহারই গ্রন্থকে 
পাঠকের নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিতে হইবে! পাঠকেরা 
বুঝিতে পারিতেছেন, আমাকে কি কঠিন কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে | 

একট! আক্ষেপবাণী_আমার্দের ইতিহাস নাই--এই কথাটা দেশে 
এতটা প্রচলিত হইয়! গিয়াছে,_-ইহা স্বীকার করিতে আমরা এতটা অভ্যস্ত 
হইয়। গিয়াছি ষে, আজকালকার এই শিক্ষার সুলভ দিনে, এই উচ্চতর 
শিক্ষার প্রভাবের দিনে & আক্ষেপের পশ্চাতে যে একটা তীব্র-লজ্জা 
লুক্কায়িত আছে, তাহা! আমরা বুৰিতে পারিলেও অনুভব করি নাবা সে 
লজ্জা! নিবারণের কল্পনাও করি না । ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষুপ্ন হইতে 
* বেশ শিখিয়াছি, কিন্তু লঙ্জিত হইয়া উহার জাল! অনুভব করিতে শিখি 
নাই। যতদ্দিন না এই লজ্জাটুকু-_এই লজ্জার জালাটুকু আমাদের 
অভ্যস্ত হইবে, ততদিন আমাদের দ্বারা ইতিহাসের অভাব-মোচনের 
কোন চেষ্টাও হইবে না। ইতিহাস ছিল না,_কেন? আমাদের 
দোষে। এখনও ইতিহাস হইতেছে,না,কেন? আমর! লিখিতেছি 
না। আমরা ইতিহাসকে আদর করিতে জানি না। তাই প্রতিদিন 
ইতিহাসের উপযুক্ত উপকরণ চোখের সাম্‌্নে দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত 
হইতেছে,-আমরা কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। 
সুতরাং ইতিহাস নাই-_-কেন ?--আমর লিখি না, সেই জন্তই নাই। 

বিক্রমপুরের ইতিহাস অর্থে--টাঁকা-জেল! সম্বন্ধীয় গতমেণ্টের 
কতকগুলি রিপোর্ট ও প্রত্বতত্ব বিভাগের কতকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের 
অনুবাদ-মাত্র নহে । আজ ষে ইতিহাসখানির ভূমিকার ভার লইয়াছি, 
সৌভাগ্যক্রমে এধানিও সেন্প নহে। 

আমাদের দেশের এক একটী জেলার ইতিহাস, এক একটী 
প্রাদেশিক ইতিহাসের সমান ' ধীহার! কিছুমাত্র ইতিহাস আলোচনা 


-০৩/০ 


করিয়াছেন, তীহারাই জানেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে বিক্রমপুরের স্থান 
কোথায়? কিংবদন্তী অন্থুপারে বিক্রমপুরের কথা, আমরা যত প্রাচীন 
কাল হইতে জানিতে পারি। তাহ। হইতে ইহার ইতিহাস আরম্ভ করা 
অপেক্ষা অপরের লিখিত-পঠিত বিবরণে কত প্রাচীন কাল হইতে উহ] 
জানিতে পারা ষায়,_-তাহার একটা বিবরণ নিয়ে দেওয়| হল: 

প্রাচীন সংস্কত-সাহিত্যে বিক্রমপুরের নাম পাওয়া যায় নাঁ। 
ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বিক্রমপুর প্রাচীন নাম নহে। পূর্বে 
বিক্রমপুর সমতট নামে প্রখ্যাত ছিল । দেন*্রাজগণের সময়ে এই 
সমতট বিক্রমপুর” আখ্যান অভিহিত হয়। যোগেন্্রবাবু তাহার 
পুস্তকে এসম্বন্ধে ষথেষ্ই আলোচনা করিয়াছেন । ফাহিয়েনের সময় 
সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। ফাহিয়েন বলেন, সমতটের পরিধি 
৩০০০ লি এবং ইহার রাজধানী ২০লি বিস্তৃত, এখানে ৩০টারও অধিক 
বৌদ্ধমঠ ছিল এবং এগুলিতে দ্বিপহস্রীধিক বৌদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। 
সমতটে একশত দেবমন্দির ছিল । এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের! 
থাকিত। তবে, দিগম্বর-নিগ্র্থের সংখ্যাই কিছু বেশী। ফাগুন 
সমতট বলিতে বর্তমান ঢাকা-জেলা বুঝিয়াছেন (0০. 0. ৮, 242)) 

ইত্-চিঙের মতে সমতট পুর্বভারতে অবস্থিত (731 78-০010) 015 2, 
৪00 0039580065) 0161001759, (2. [28 80 11019). ওয়াটার 
মতে ইহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পুর্বভাগে অবস্থিত ছিল। 

এই শেষোক্ত মতটাই সমীচীন । প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, বঙ্গ (১) 

পুণ্ বর্ধন (২), গৌড় (৩), সুহ্ধ (8), রাঢ় (৫), বরেন্দ্র (৬), তাঅলিপ্ত (৭), 

€১) সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখ সম্বন্ধে শ্রনিধিলনাথ রায়-সম্পাদদিত “ইতিহাসিক 
চিত্রে, (১৩১৪ কার্তিক ও অগ্হারণ )__নামার “প্রাচা ও প্রতীচ্য সাহিত্যে বঙ্গের 
উল্লেখ” নামক প্রবন্ধ তষটব্য । 

(২) পৃওঃ গৌও, পু ক পৌও,ক, ও পি, ক--এই করটা নাষ প্রাচীন সাহিত্যে 





ও লমতটের (৮) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ায়। উৎকীর্ঘ লিপিতে নিষন- 


লিখিত করটা স্থানে বঙ্গের উল্লেখ আছে। 
(ক)১। “আলোকয় মহারাজ জয় জীষেতি বাদিভিঃ | 'অংগবংগ- 
কলিংগাঁদ্যৈ রাজভিঃ | সেব্যতে চ যঃ1..--০৮ 80000 





পাওয়! যায়। মহাভাব্য-_ ৪1২৫২ £ রামায়ণ কিছিদ্ধাকাও, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ২৩; 
অধ্যায় ৪১, লোক ১২। 
মঙ্থাভারত-_ 

জআধিপর্ব, ১০৪।৫৩/৫৫ ১১৩২৯) ১৮৭1১৬। 

সঙ্ভাপর্ঘ্ঘ, ১৪1২০) ৩০২২ । ৫২1১৬) ৩৪1১১ 5 ৮৮১৩ 7 ৪9 ; ৫২১৮ । 

তীন্কপর্ব, ৩১/৪৪-৫৮ 7 ১৬.৩। 

* রর্পপর্বব, ৮১৯ ২২২১১৪। 

বনপর্ব, ৫১/২২। ক্রোণপর্ব, ৪৮ ১০১৫। অন্ুশাঃ, ৩1১৭ । 

হরিবংশ ১০১।১। হরিবংশপর্বব ৩১ ৩৪.৪২। 

ভবিষাপর্বব, ৪৬1৫৬ ; ৯১1১ ১ ৯২১১৭ 7 ৯৩/১,৬7 ৯৭1২৫) ১০১1১) ২-১৮। 

বিষুপর্ব, ৩৪1১৪ ১ ৫৯1৪-৫৩৮। 

বুহৎদংহিতা, ৫1৭০ 7 ৯১৫) ১০।১৪ 3 ১১1৫৮; ১৬1৩) 81৭8, ৮৩) ১৪1৭1 

বিষ্টপুরাণ, ২/৯১৫। 

গরুয়পুরাগ, ৫৫1১৩) ৬৮১৭৮ | 

বায়ুপুরাপ, ৯৯২৮৫ | 

ভাগবতপুরাপ, ১০/৬৬,১-২৩। 

দশকুমারচরিতউচ্ছাস ৩, পৃঃ ১২-১২৬ [ নির্ণয় সাগর সংস্করণ ]। 

_ ভারতনা ট্যশান্্---১৩১২। 

(০) গৌঁড়শব--কাব্যাদর্শ, পরিচ্ছে ১1৪৩,৪২,৪৪,৪৬,৫৪,৯৪ ) হ্রধচরিত--৭ম মোক । 
বামদের কাধ্যালস্কার হু ৯,১০; রুদ্রটের কাধ্যালঙ্কার, অধ্যায় ২1৪1৫) সরহতী-কণ্াতরণ, 
২২৮,৩১১ সোমদেবনুরির বশস্তিলকম্‌--আঙ্বাস ৩, পৃঃ ৪৬৬ [ দির্শরসাগর প্রেসনং ]) 
ক্ষেনেতরের বুহৎকথামঞ্জরী লব্বক ১৬, আঁখ্যারিক! ৬৮, মোক ৫৫০ পৃঃ ৫৮৬ ) সোষেশ্রের 


7/০ 
[7505000 0€ চরেগাযা, টিতে 9210 430 2০7 
21805 1701059। ঘি খ্ে। 47 25359 
২] ধ্ংগেনাপি কলিংগেন বংগেন চ , 
পরৈস্থগটৈ......৮ 
মদ্্রংভিত্যাপনিদ্রং সমধিগতমহাশৈল-শৃষ্ষকলিজং 
সাতঙ্কং বন্ধমগং সহ করোস্ছোধধ্য তন্ারুসজং...” 
07807571570 01555 07 2501058061509--5842-5810556 
1462- থয : 100 : ঘএ. ঘা, 6,753. 
৩) লট কর্ণাট-কবহুট-কলিঙ্গ (কো! (£:) গ-্জি (জ) 
বেজি দেশজ্রিমদো ...৮-1009055501 3150710690 04009 0005 
০9902058211. 5095 7053-50-10, 





কথাসরিংসাগর, লম্বক ১৮ তরঙ্গ ৩, শ্লোক ৩; বিলকনেন ফিরুজান্ক কার্য ৩।৭১; 
মুরারির অনর্থরাঘব ৭১৯২৮) পৃঃ ৬১০ । 
(8) হুন্ধ-_মহাভাষ্য, ৪1২৫২ । 
ষহাভারত-_ 
আদিপর্রব। ১০৪।৫৩,৫৫ ; ১১৩,২৯। 
সভাপর্বব, ২৭,২১7 ৩০1১৬,২৫। 
কর্ণপর্ব, ৮১৯। 
হরিবংশ-_ 
হরিবংশপর্ব্, ৩১/৩৪, ৪২। 
ভবিষাপর্যধ, এ৬.৪৯। 


রঙুরংশ, ৪1৬৫ 
(৫) রাছ ].&75585179০5, 


€্)) বরেন 78৮558০59০8 
দে) তাজ্ালিপ্তড. | জটবয। 
(৮) সমতট 


1% - 


৪। দুরাদংগ-কলিঙ্গ-বংগ-মগধশ্চোলতথ..*...? ৪058 10501 
0০90 06 ৬115 ৮৪11912 [1) 5215 9221586 [4 001 120, 


€ | “বংগ-অংগ-মগধ-মালব বেংগিসে (সৈ) রঙ্টিতো-**'* 


1150970.1105000000, 06 008 0005 01 £১070808 তি 1515, 


[. 5.0. 866. দস, : 17. 

৬। “যো বংগরাজরাজ্ত্রীবিশ্রামসচিবঃ গুচি ১-03100521069%21 
109011001005- হট, 2100. 2 

৭) “বঙগালদেশমু__” 9০8৮ [00190 10500106080 ০1. 
[. ০5, 67868, ৮. 9০--[৬০ 1110158121 12101103001 1057 
০1100005 ০1 079 7200. 6৪101 005 15160 01 6215 [99211 
৪1008081159 006 1,01৭ 010. 01011003 7২9)00 019 01018 
[হ] 80৭ (01002. 010950018 

সেন-রাজনংশের লক্ষ্মণ সেন, কেশব ফেন, বিশ্বরূপ সেন, মাধব 
সেন প্রভৃতির তাআ্ফলকে বিক্রমপুরের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয় 

(থ) পু বাঁ পৌওু,বর্ধনকে উৎকীর্ণ অন্ুশাঁসনে ভূক্তি নামে 
আখ্যাত কর! হইয়াছে ৷ ইহা “বিষয়, “মণ্ডল' ও গ্রীমে বিভক্ত ছিল। 
পাল ও সেন-রাজাদের তাঅশাসনে পুও,বিভাগের নিয়লিখিত নামগুলি 
পাওয়া যায় 8 

১।  মহস্তাপ্রকাশ-বিষয়' ও 'ব্যান্তটি মণ্ডল 7 

২। 'স্থালিকট-বিষয়' ও “আত্রষগ্ডিকা মণ্ডল » 

৩। “কোটিবর্ষ-বিষয়” 'হলাবর্তমগ্ুল, “গোঁকলিকামগুল।” 


কোটিবর্ষ_ পুনর্ভবা নদীর দক্ষিণতীরম্থ একটী নগর। একটা অন্থ- র 


শাসন অনুসারে বঙ্গ ও বিক্রমপুর 'ভাগ'কে পুগু,বর্ঘানের অন্তভূর্ত করিয়া 
লওয়া হইয়াছে (0081091, 51800 9০001605০01 93670881, 7896, 
চ. 13১ 142) 


718০ 


(গ) মগধরাজ আদিত্যসেনের অপ সড, স্তত্তোপরি যে লিপি উৎকীর্ণ 
আছে, তাহাতেই সর্ক প্রথমে “গৌড়-নামের উল্লেখ দেখ! যায়। বাঁনি, 
রাধনপুর প্রভৃতি স্থানের লিপিতে গৌড়ের উল্লেখ আছে | “গৌড়েস্বর' 
এক্ঠ আখা সর্বপ্রথম গুরব মিশ্রের বুদল স্তপ্তলিপিতে পাওয়া যায় । এই 
লিপিতে “দেবপালকে” গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে । * তৎপরে বিদেশীয় 
ধ্রতিহাসিক গ্রন্থকারগণের রচনা! মধোও আমরা বিক্রমপুরের যে সকল 
উল্লেখ পাইয়াছি তাহারও একটা নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 

১0৪০ 108 72199 তাহার ৭99 318 নামক পর্ত,গীজ 
পুস্তকে (0০৪৫৩ [ড. ৮.1) বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৫৩)। 
উহাতে তিনি প্রসঙ্গতঃ বিক্রমপুরেরও উল্লেখ করেন । এই গ্রন্থে খৃষটায় 
পঞ্চদশ শতাঁকীতে বঙ্গদেশ, বিক্রমপুর, শ্রিপুর ও চট্টগ্রামের অবস্থা 
লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার বিক্রমপুরের বাঙ্গালীদ্দিগকে বীর ও সাহদী 
বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যের কথা, 
অধিবাসীদ্দিগের অহঙ্কার ও স্পর্ধার কথা, সুন্দর অটালিকার কথা, 
বস্ত্রশিল্প প্রভৃতির কথ! এই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। 
বিশেষতঃ এই গ্রন্থে যে একখানি বাঙ্গালার মানচিত্র আছে, তাহা হইতে 





15100908700 05011 019055 ০1107508. 11] (0 [00105 ৮০ 193, 
105 20 22৫. 020. [গণ 1৮. 289। 1105 22) 3076 8110501 50906 107 
০7000 (80, 000,151 256) 7 80080558275 56005 17501060091 
81210075552 00015 0,855. ইভা) 5584) 7 নেট] 01505 ০৫ টি 
[2185007 90017805৬2 (20, 170. ৮1]. 89); 8৪০৮ 50006 1050710- 
00) 06105 1191555 016 বৈ ও852170850652 (69, 100. [17186); 
80521765525, 5007৩. 10501106107. ০£ ড8580০$8.1677091৩ (12০. 190. 
1. 205) 7 00৬1700800৮ 50075 10500100600, 06098820125 (650০ 100 
1], 337) 7 136010918. ৪1006 17501106900 01 9118)85679 50১ 100. 1, 339), 
1022 ঢা]জয 10501000706 80009525 09-120, 1 4০০07 
এই লিপিগুলিতে “গোড়ের উল্লেখ আছে। 


ব্যারসের সমকালীন বন্ধের বিভিম্ অংশের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় 
করিতে পারা যাঁর । এরই মানচিত্রানি ১৫৫৩ খৃষ্টান প্রন্তত। 

২1 ১৫৯৯ ব্ুষ্টান্বে 10019512605 তাহার “2960 
(21510180546 26813 19 11058 061610518” ঘাযক গ্রন্থে বিক্রম- 
পুরের উল্লেখ কয়িয়াছেন। এই গ্রন্থে বিক্রমপুরের প্রাচীন অবস্থা 
সম্বন্ধে কিছু আতাস পাওয়! যায়। খই জেস্থইট পাদরী নয়জন ভূইয়া 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । পিমেন্টা বলেন যে দ্বাদশ ভৌমিকদিগের 
যধ্যে নয়জন মুসলমান ছিলেন৷ হন্তীর গ্রন্থে কেদার রায়ের নাম ও 
কিঞিৎ বিবরণ পাওয়া যায় । কেনার রা যে শ্রীপুরের অধীস্বর ছিলেন, 
এব গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইনি বলেন, কেনার রায়ের লোৌক- 
দ্বিগকে একজন ক্ষুত্র রাজ! (সন্ত বতঃ পর্ত,গী) ুষট ধর্মে দীক্ষিত করে। 
কেদীর রায় যেটাদ রায়ের পুত্র নয় হাহ! এই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়! 
যায়। ইহার বর্ণনা হইতে বুঝিতে পার! যায় যে তাহার সময়ে বিক্রমপুর 
উপুর ও তৎ সম্মখবঙী সনত্বীপও সমুদ্ধিশালী দেশ ছিল । 

৩। ১৬১০ খৃষ্টান্বে 2771৪ [4 ]8710এর [3156985 985 
10955 0710605155” ([৬-758105) নামক পুস্তকে দ্বাদশ তৌমিকদিগের 
একটা বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহা হইতে জান| যায় যে, ষোড়শ শতা- 
ব্বীর শেষ ভাগে স্ঁইয়াদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। হঁহাদের 
মধ্যে তিনজন হিন্দু ও নয়জন মুসলমান হিন্দুগণ শ্রীপুর, চ্যাণ্ডিকান ও 
বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। ফ্বার্থাণডেজের বিবরথে লিখিত আছে যে 
তিনি গুডফাইডে ও রবিবারে শ্রীপুরে ধর্মপ্রচার করেন। শ্রীপুর ধন্শর 
হইতে ৬লীগ বা ৯ ক্রোশ অন্তরে সনদ্বীপ অবস্থিত । প্রকৃতি ইহাকে 
এরূপ সুরক্ষিত করিয়া রাখিরাছে যে এখানকার অধিৰাসীদিগের অজ্ঞাতে 
ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভে কেহ সমর্থ হয় না। সনন্বীপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
লবণ উৎপন্ন হইত এবং লবণের ব্যবসাদ্ে ই জাগতে শ্রেন্ঠ ছিল। 


1/5 


পর্ত, গীজের! ইহা। অধিকার করিবে বুঝিতে পারিঘ়া কেদার রার তাহা- 
দিগকে শ্থীয় স্বত্ব প্রদান করেন। ১৬০২ ত্রীষ্টাবে কেদার রারের অধীন 
একজন নির্ভীক সেনাপতি কার্ভালো, গুরস্কারক্ষরূপ এই সনদ্বীপের 
* অধিকার প্রাপ্ত হয়। এট গ্রন্থে বিক্রমপু্ ও শ্রীপুরের শল্তপালিভার 
একটা কুদ্র বিবরণও প্রদত হইয়াছে; তত্তির বিক্রমপুরে ্রীষ্টধর্্ম শ্রীচাঁর 
ও দেশবাসীদের আর্থিক অবস্থা ও বিদ্যাধুদ্ধির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। 

৪1 এতস্তি্ল 00৩ 75112) 5০825 বিক্রমপুর সন্থন্ধে স্পষ্টতঃ কোন 
কথ! না লিখিলেও তাহার ৮০:0০£8৪৩০ ৫ নাঁমকগ্রন্থে কিক্রম- 
পুর সম্বন্ধে কতকগুলি খিশেষ জ্ঞাতব্য ভৌগোলিক বিষয় স্থির করিতে 
পারা ফায়। 

€| ফার্ণাগ্ডেজের বিবরণে ভুইয়াদিগের একটী বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে ৷ তাঁহার বর্ণনা হইতে বাদসাদ দিলা লইলে ভৌমিকদের 
একটী ছোট বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে 

৬। 080 £101এর গ্রন্থ 110 2155 শ্রকাশ করেন। 
টাড়া, শ্রীপুর-সোণার গঁ! প্রভৃতি স্থানের কার্পাস বন্ধ ও রেশমের ফিচ. 
বহু প্রশংসা করিয়াছেন । 

৭) ১৬২৫ শ্রীষ্টান্দে 28101988 তাহার [715 9115711069 
(8৮০ ৬. 821৮ [৬ ) নামক গ্রন্থের ছুএক স্থানে বিক্রম 
পুরের নাম মাত্র করিয়াছেন । ইহাতে লিখিত আছে যে, পর্তুগীজ 
নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইলে পর, নৌবাহিনীর অধিনেতা যথাসর্কন্ শ্রীপুরে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এবং তিনি স্বয়ং শ্রীপুরাধিগতি কেদার রায়ের 
আশ্রয়ে শ্রীপুরে বাদ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ্‌ শ্রীপুর আক্রমণ 
করিয়া মোগলসাস্রাজ্যাধীন করেন এবং কেদার রায়ের বিরুদ্ধে নৌবাহিনী 
প্রেরণ করেন। মানসিংহ ও কেদার রায় সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা 
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আছে। শ্রীপুরের বাণিজ্যার্দির বিবরণ বিষয়ে এ গ্রন্থ কতক উপকরণ 
প্রদান করিতে পারে । 

৮।  18009৩130 যদিও কখন বাঙ্গালা দেশে আসেন নাই বা 
বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, তপাপি তিনি টাকা ও 
টশড়ার নাম করিতে ছাড়েন নাই। 

তত্তিন্ন নি়লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে বিক্রমপুর সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের বিবরণ পাওয়া! যায়-__ 

১. ].185101--4 58600 0? 006 20098189105 500 

50905610501 108008, 7840. 


2,148 05850110655 2100 10150071081 2০০00106 ০0 018 ০060০০ 
12200500016 06 08008 10 9210691. 735 & 01007 
16910610 0 108008, 

2. 00055 50860150081 4০০০৪0061)2008. 

4, 75101160025 1710 85050, 

5. [0653 ০0 0)০ 4১000010550 109008 05 40150 75320, 

6. 56%815 [71501 01 850881. 

7. [182-05-5815 010, 

8. 8115005 5758560 10019 

9, 099051115 150010 0€ 00 01507100 0£ 039018, 1821710. 


9915 800 138152159099, 

7০, ড/111910,5 2001606 96027950)5 01 10015. 4851806 
২9569801965, ৮01 501৬. / 

হা 10211005 17500001965 ০1 360881. 

2. :13০561196525 1190100 06 7391:210002৩, 

3, 5001905 12150015 91 [0012 5০1 ভা 


0৬০ 






এ, ঢু, 6818166775 2১00150059800155 10 5৪9৮2 [00129 

0. 8595 35 1897, 0216 [ (96, 8572) 

5. নু, 31001005805 (502159101581 804 17150911051 00665 

০0 76 88010202100 1651000) 1015151009, 36091, 

40967010907 56805008] 5০০০06 0 7320881 ৮০1 ] 

ত্6. 09001080029 00 605 09508180125 200. 00156919591 
360821, 9911, 1. 4৯. 95 851787359৮1 00 299-370, 
0816 [1], 1874 50816 1117 7875, 

17. ০69 ০0. 21:08 58101085, 0. 24০95118969 

৭.83-536--]0)0) 78763. 

হা. ০655 ০৮. 00৩ 950818515০6 ০1৫. 86089110০০8. 1195 

66 269-298. 

. এদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ অনেক বাঙ্গালী এ্তিহাসিকও 

বিক্রমপুর সম্বন্ধে অনেক নাড়াচাড়া যেনা করিয়াছেন, তাহা নহে। 

যে কয়জন বাঙ্গালী লেখক বিক্রমপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন 

“তন্মধ্যে জন কয়েকের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কৈলাস- 

“চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের মধ্য চারিটা প্রবন্ধে উল্লেখ 
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১২৮৭ ৪৫৬ পৃঃ 
১২৯১ পৌষ সেনরাজগণ 
১২৯১ চৈত্র বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস 
সাহিত্য. ১৩০১ বৈশাখ বঙ্গের আদি গৌরব শীলভদ্র। 
শ্রীযুক্ত আনননাথ রায় মহাশয়ের বারভূঞ শীর্ষক কয়টা প্রবন্ধের 
মধ্যে নব্যভারতে ( ১৩০৮ অগ্রহায়ণ) ও 'জাহবী'তে (১৩১৫ বৈশাখ) 
প্রকাশিত দ্ুইটী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 
এতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় “সাহিত্য ও “প্রতিহাসিক 
চিন্রে' তিনটি প্রবন্ধে বিক্রমপুরের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করাছেন। 
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[সাহিত্য ১৩১১ আশ্বিন, টাকার ও কেছার রাক্জ 
১৩১৪ কাষ্ঠিক ফিরিলীদত 

এতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ বৈশাখ কেদার রার] 

পঞ্জিত ৬ব্রেলোক্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় নব্ভারতে কতকগুলি 
গবেষপাপূর্ণ প্রবন্ধে কিক্রুমপুরের আলোচনা করিয়াছেন প্রত্বতন্ববিদ্‌ 
জীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থু মহাশয় ১৩১৩ সালের জো মাসের “সাহিত্য 
“প্রাচীন বাঙ্গালা” নামক প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন 1 

্রত্বতত্ববিদ্‌ ৮আগুতোষ গুপ্ত মহাশয় ১৮৮৯ থুষ্টাবের এসিয়াটিক 
সোসাইটির জর্ণালে "রামগাল” সম্বন্ধে একটা বিশেষ পা্ডিত্পুর্ন প্রবন্ধ 
লেখেন। জর্ণালের সম্পাদক মহাশয়ও এই প্রবন্ধে অনেক্ক টিগ্সনী সংযোগ 
করিয়া দিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত রসিক লাল গুপ্ত মহাশয় ১৩১১সালের ভাত্রমাসের 'ভারতীতে 
“মহারাজ রাজবল্লভ ও তাছাক্প সমকালবর্থা বলীয় হিনুসসাজ? নামক এক 
প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি অনেক কথার অৰতারণ! করেন। 
ইহাতে ভিনি একটী নৃতন এঁতিহাসিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন মহারাজ রাজবরভের সময়ে বৈদ্দিক যক্ঞ-অনুষ্ঠান পারদর্শাঁ 
কোন ব্রাহ্মণ সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যমান না থাকার রাজবল্পত গোবিন্দদেব 
চক্রবর্তিনামক স্বীয় বৈদিক পুরোহিতকে কাশীধামে প্রেরণ করেন। 
গোবিদিদেব কাশী হইতে ষক্ত-প্রকরণ ও মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া আগমন 
করেন। গোবিনাদেবের বৃদ্ধ প্রপৌ্র শ্রীযুক্ত চন্্কুমার স্ম্ৃতিভূষণের 
(বর্তমান বিক্রমপুর, মাগুরা গ্রামনিবাসী) নিকট গ্োবিন্মদেবের 
স্বহস্তলিখিত পূর্বোক্ত পদ্ধতি অদ্যাপি বিদ্যমান। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় 
বেদসম্মত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এই গ্রস্থলিখিত বিধানেই অনুঠিত হইতেছে । 

এতত্বাতীত বান্ধবপত্রের প্রথমখত্ডে "রাজা রাজবল্লত সেনের জীবন 
চরিত, ৮ম খণ্ডে সন্বন্ধ-নির্ণয় সমালোচনায়, তত্ববোধিনী প্রকার এবং 


৮/০ 
টর্বলালনৃতি প্রণীত বর্ণ বণিক" নামক গ্রন্থে বিক্রমপুর সম্বন্ধীয় কিছু 
কিছু বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভূতি মহাশয়ের গ্রন্থে পূর্ববাঙ্গালার 
কটা সুন্দর মানচিত্র আছে। উল্লিখিত প্রধন্ধ ব্যতীত 'বিক্রমপুরের ইতি- 
ভাস, নামক একথানি গ্রস্থও ১২৭৩ বঙ্গাৰে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯১ 
লালের চৈত্রমাসের ভারতীতে ৫৪০ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকের নাম উল্লিখিত 
বসছে। বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীবুক্ত অন্বিকাঁচরণ ঘোষ এই গ্রন্থের 
শ্রণেত। অন্বিকাবাবুই সর্বগ্রথমে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণয়ন 
করেন ইহার পর আমাদের আলোচ্য এই বিক্রমপুরের ইতিহাস 
দ্বিতীয় গ্রন্থ 
; এইরূপে বহুস্থান হইতে আমর! বিক্রমপুরের অনেক কথা 
বিক্ষিগ্তভাবে পাইতে পারি, কিন্তু তাহাকেতো আর ইতিহাস বলে না। 
ই সকল উপকরণ গুছাইয়! ভাঁষাক্ন গাঁথিয়া.গেলেই যে ইতিহাস হয়, 
তাহাও নয়। ইহার উপরও যাহা কিছু চাই, তাহাই লেখকের মৌলিকত্ব 
খকের রচনাপটুত্ব এবং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । 
£যোগেক্বাবু এই ইতিহাসখানিতে তাহার যে পরিচয় দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের 'বিচার্ধ্য। তিনি যে প্রণালীতে 
সকল কথা» তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে প্রণালী বা তিনি 
যয সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন, সে দিদ্ধান্ত সর্বত্র বিশুদ্ধ ঝা ভ্রমশূন্ত না 
তে পারে; কিন্তু তিনি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, 
খে সকল বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন, যে সকল তথ্য প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, দে গুলিদ্বাৰা এই ইতিহাস খানি সুসজ্জিত এবং 
ধপাঠয হইয়াছে। তিনি রামপালকে গৌঁড়রাজ্যের চিরন্তন (পাঁল- 
জত্ব হইতে সেন-রাজত্ব পর্য্যস্ত) রাজধানীরূপে প্রমাণ করিতে প্ররাস 
ইয়াছেন, দেনবরাঞ্গগণকে বৈদ্য জাতীয় প্রমাণ করিতে বে চেষ্টা 
ইয়্াছেন, কান্তকুজীয় ত্রাহ্মণাগমন স্থানই যে রামপাল, ভাহার নির্ণয়ে 
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যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই সমস্ত সফল হইয়াছে কি : 
না, তাহার মীমাংদক আমি নহি) তাহার জন্য সমালোচক মহাশযরা 
আছেন। এ সকল বিষয়ে আমার হয়তো স্বতন্ত্র মত আছে, কিন্তু তাহা 
প্রকাশের জন্য এখানে কোন অবকাশ আমার নাই। যোগেজ্বাবু ' 
অল্প-বয়সে, অদম্য-চেষ্টা, অপরিমিত অধ্যবসায় লইয়! মাতৃভূমির যে ভূমির 
প্রাচীন চিহ্নাদ্দির নৈসগিক পরিবর্তনে দশবৎসর একরূপ থাকে না, সেই 
ভূমির প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস সঙ্কলনে যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
আমার আশ।, তাহাই আমাদের দেশের অপর সুধীজনের পথ-প্রদর্শক 
হইবে । 

অনেকে বলিবেন, “বিক্রমপুব-টাঁকা” যার কথা বাঁকা-বাকা সেই 
বাঙ্গালদেশের আবার ইতিহাস, তাহাও আবার লেখ্য এবং “তদ্পি চ 
পাঠ” এন্ূপ মনে করিবার কোন কারণ নাঁই। আমরা যে বঙ্গ দেশ 
হইতে আমাদের বর্তমান “বেঙ্গল প্রভিন্স-এর, নাম পাইয়াছি, আমরা 
রাঢ়, বরেন্্র মিথিলা, বগড়ীতে বাস করিয়াও সাধারণতঃ আপনাদিগকে 
বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, যেখানকার ভাষার মূলকত্র লইয়া! 
আমাদের মাতৃভাষায় সাধুভাষার রূপ স্থির করিয়৷ তাহাকে বঙ্গভাষা 
বলিয়া নাম দয়াছি, সে বঙ্গদেশেকে “বাঙ্গাল দেশ' বলিয়া দুরে ফেলিয়! 
দিলে চলিবে না। তাহারই কথা৷ বরং সর্বাগ্রে জানিতে চেষ্টা করাই 
আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। সেই বঙ্গদেশ স্ুপ্রাচীনকাল হইতে 

ভারতের ইতিহাসে স্থান পাইয়৷ আমিতেছে। 

অনেকে এই পুস্তকে বিক্রমপুরের পপ্ডিতবর্গের ওভাল ? 
নাম তালিকা দেখিয়! বিশ্মিত হবেন ; ভাবিবেন এ শ্রাদ্ধবাড়ীর ত্রাঙ্গণ- : 
বিদায়ের ধর্দ নকল করিয়। ছাপিয়। দিবার সার্থকতা কি?-_আছে। ধর; 
সকল অগাংপাগত্যে পুর্ণ, বঙ্গদেশের গৌরবন্থচক পণ্ডিতকুলের নাম ও + 
তাহাদের পবিত্রম্মতি ব্যতীত আর আমাদের আছেই ব। কি 1-_নামগুলি 1 
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ছাপা হইল। এখন যদি উহাদের উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে কেই 
,কাহারও বিবরণ পাঠাইয়! দেন, তাহা! হইলে ভবিষ্যৎ-সন্করণে এই 
ইতিহাসে তাহ! সন্লিবেসিত করিয়া ইতিহাশের সার্থকতা রক্ষিত 
+হইবে না কি 1?_-আর তভিন্ন। আমাদের যখন “কানুছাড়া গীত নাই? 
; দেশের এক তৃতীয়াংশ ইতিহাসই যখন ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতের ইতিহাস, খন 
তাহাদের বিবরণ কে বাদ দিতে পারে? 

|. গ্রাম্য খেলাধুলা, আচার-ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং যোধি- 
: দতাদি সংগ্রহ করিয়া যোগেন্্ বাবু ইতিহাস-রচনার এক বিশেষ গন্থা 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

.. খুষ্টীয় ৭ম শতাবীতে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম আপনার আধি- 
, পত্য বেশ স্থাপন করিয়াছিল । শত শত বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারান ও চৈত্য 
হতে বাঙ্গালী-মুখ-নিস্যত বুদ্ধদেবের অমিয় বানী প্রত্যহ মুখরিত হইত। 
1 এই সকল স্থানে যে কেবল পগ্ডিতদিগের ধর্ম, শাস্ত্র, ও নীতির 
৷ আলোচনা হইত তাহা নহে__শরীর-তত্বেরও আলোচনা হইত। বৌস্ধভিস্ 
ও শ্রমণগণের সহিত হিন্দু পঞিতদিগের তর্ক যুদ্ধে বাঙ্গালীরা আপনাদের 
কুশাশ্রবুদ্ধি ও অগাধ পাগ্ডত্যের পরিচয় দ্িত। অষ্টম শতাব্দীতে 
ছইজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত দেশীয় নৃপতি 10113101067 
(৫090 কর্তৃক নিমন্ত্রিত হুয়া তথাত্ন গমন করেন। গৌঁড়বাসী 
শাস্তরক্ষিত নালন্দার মহাস্থবির ও মগধ-রাজের গুরু ছিলেন। তিনি 
তিব্বতে গিগ্বা আচাধ্য বোধিসত্ব আখ্যা অভিহিত হইয়াছিলেন। 
তাহার অশেষ পাণ্ডিত্য দর্শনে ও তাহার সহযোগী উদয়নবাপী পদ্প- 
সম্ভবের অক্লাস্ত পরিশ্রমে তিব্বতবাসীরা দলে দলে বৌদ্ধধন্ন গ্রহণ 
করিয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্শশ তিব্রতীয় রাজধর্মে পরিণত হয়। 
ৃষ্টায় নবম শতাববীতে বাজাল! দেশ হইতে অনেক বৌদ্ধ পঞ্ভিত তিব্বতীয় 
নৃপতি 7২910017927 কর্তৃক আহত ও নিমস্ত্রিত হইয়া তিব্বত দেশে গমন 
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করেন। তাহার! সংস্কৃত শান্্র সমূহ তিববতীয় ভাঁষায় অনুবাদ করেন । 
তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তুতি বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগের দ্বার! যে সাঁধিত 
হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পার! যায়। 


বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান নগর-সমূহে শত শত কীর্তি বিদ্য-. 


মান ছিল, কাল-গতিতে সে সকলের চিহু পর্য্যন্ত কোন কোন স্থান 
হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে আবার কোন কোন স্থান সেই সকল 
নিদর্শনের কিয়দংশ বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে । 
বিক্রমপুরে অনেক বৌদ্ধ সুপ, বিহার ও চৈত্যের ভগ্নাবশেষ 
এখনও বিদ্যমান আছে__বৌদ্ধ-কীর্তির শত শত নিদর্শন এখনও 
পথিকের নয়ন পথে পতিত হয়, কিন্তু এগুলিকে কালের কবল 
হইতে রক্ষা করা নিতীস্ত আবশ্যক । এই চিহ্ুগুণ্রি অধি- 
কাংশই প্রবল-আোতা পদ্মার কুক্ষিগত হইলেও ইতিহাস খিক্রমপুরের 


অতীত গৌরব-কাহিনী চিরকাল বহন করিয়া থাকিবে। এ সকল 


লুপ্ত-রত্বের উদ্ধার আমাদের এতিহাসিক দিগের কি কর্তব্য নয়? বিক্রমপুর 
অদ্বিতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত দীগন্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাহার ন্যায় 
ধীশক্তিসম্পন্ন মনীধী তখন ভারতবর্ষে.ও তিববতে ছিলনা) তিনি ৯৮০ 
ৃষ্টাবে গৌড়ীয় রাজবংশে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম কল্যাণগ্লী ছিল। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপক্করের 
জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্ত বিক্রমপুরের 
কোন্‌ স্থানটা তাহার জন্স্থান তাহার! তাহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই 


গোলযোগে পড়েন। সম্প্রতি আমাদের যোগেন্দ্র বাবু বজযোগিনীকেই ; 
দীপন্করের জন্মস্থান বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্বতত্ববিদুগণের 


এবিষয়ের যাঁথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত | 
ধনে, মানে, পাগ্ডিত্যে ও জ্ঞান-গৌরবে একদিন যে দেশ বাঙ্গালার 
মুকুটমণি ছিল, যে পুণ্যপীঠে একদিন বঙ্গবীর কেদার রায়ের অপূর্ব 


% 
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ই রপলীলা ও দেশ-হিতৈষিতা, পূর্ণবিকসিত হইয়। বাঙ্গালীর বাহুবলের 
পরি প্রদান করিয়াছিল,_-যাহার অঙ্কে পাল-বংশীয় রাজগণের 
[রাজধানী গৌরব ময় রামপাল নগর শোঁভ! পাইত, অতীতের সেই 
& “বিক্রমে বিক্রমপুর” সকল সম্পদ্‌ হারাইয়৷ গৌরবের স্মতিমান্ত লইয়া 
যান 1 বিক্রমপুরের কথা মনে হইলে, এখনও আমাদের কত কথা 
+ মনে পড়িয়া অতীতের কত স্বর্ণময় ছবি নানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। 
ৃ £ টাদ ও কেদার রায়ের আত্ম ত্যাগের লীলাভূমি, বঙ্গীয় সেন ও পালরাজগণের 
1 গৌরবময় সমৃদ্ধিশীলী রাজধানী,বল্লাল দীঘী,াদ ও কেদার রায়ের মাতার 
 শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত রাজাবাড়ীর মঠ, বাবা আদমের মসজিদ, কেদার 
: ৰাড়ী প্রতৃতি প্রাচীন কার্তিস্থান-সমূহ আজিও অতীতের স্মতির কতই 
[ না গৌরব স্থচিত করিয়া দেয়! সমুদ্ধিশলী রাঁজনগরের সে «নবরত্ব 
; “পঞ্চরদ্” “সগুদশরত্ব” বা “শতরত্ব” ও “একবিংশরত্ব” প্রভৃতি সে 
; সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, কারুকার্ধ্যময়ী সৌধাবলী একদিন বঙ্গদেশে স্থাপত্য 
( কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিল, কালের কুটিল গতিতে সে সমস্ত 
; পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে । 
শ্নেহাম্পদ্ বন্ধুবর আজ অতীত-স্মৃতির অপুর্ব লীলাস্থল সেই বিক্রম- 
| পুরের ইতিহাস প্রণয়ন করিরা কেবল যে বঙ্গীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে 
কতকটা সাহাধা করিলেন, তাহ! নহে, বঙ্গের শেষবীর কেদার রায়ের 
: পুত স্বতি-বিজড়িত তীর্ঘস্থানের পরিচয় প্রদানে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন 
গঠনের পথ সুগম করিয়া দ্রিলেন। বঙ্গভাষ! বলির! নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ 
| ও বাঙ্গালীজাতি এনন্ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 
| আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বাঙ্গালীর এই জাতীয় 
৷ ইতিহাস সম্যক্‌ আদৃত হইবে । এই পুত নির্মাল্য গ্রহণে তাহারা নবীন 
গরন্থকারকে আরও এঁতিহাসিক অনুসন্ধান ও রচনার জন্ত অধিকতর 
ৃ উৎসাহিত করিবেন। আর যাহারা ম্বদেশের ইতিহাল খানিকে 
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ভবিষ্যতে আরও পুর্ণাবয়ব করিবার জন্য বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রাচীন 
বংশের বিবরণ, প্রাচীন কিন্বাদস্তী সংগ্রহ এবং অন্তান্ত জ্ঞাতব্য কথার 
আরও নৃতন নূতন বিষয় সংগ্রহ করিয়! দিয়া শ্রস্থকাঁরকে সাহায্য 
করিবেন তাহারা ধন্য হইবেন, তাহারাই সমগ্র দেশের ধন্যবাদ লাভ 
করিবেন এবং জননী জন্মভূমির প্রতি বখার্থ ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ 
করিয়া স্বদেশের গৌরব আরও বর্ধিত করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ। 


১৩১৬ সাল। 


৩০ এ আশ্বিন । | শ্রীঅমুল্যচরণ ঘোঁষ। 
কণ্িকাতা। 


র 
) উমা হিসপুরেন 
/ মুক্ত যৌগেক্জ নখ শুস্তনীত 


ঈকপররের ইর্তিহীসের জন্য 
সীছ্িজেজ্ নাথ ধর সঙ্থরিত। 


সাঞফ্ষেভিক চিহ 
মহকুমার সদর স্টেসন - ” 
থানা ও আউট পোষ্ট - -- 
পোস্টাফিস - -- -- 
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গ্রন্থকারের নিবেদন । 


নোণার শৈশবে ম! ও দিদিমার মুখে যখন রামপালের কাহিনী 
গুনিতাম, সে গজারী বৃন্দের কথা, রামপাল দীঘির কথা, বল্লাল রাজার 
ুদ্ধ, রাণীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন, কেদার রায়েয় জীবনোৎসর্গ সে 
কাহিনী গুনিতে শুনিতে আত্মহার! হইয়। যাইতাম আরও শুনিতে সাধ 
যাইত, কিন্তু তাহারা আমার সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারিতেন না; সেই 
শৈশবেই বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের পুণ্য ইতিহাস আমার হ্থায়ে 
গাটরূপে অস্কিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর বয়ংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে 
্প্ত বাসনা জাগরিত হইয়া! আমাকে দেশের ইতিহাস রচনায় উদ্ৃদ্ধ 
করে, তাহারি ফলে সাত আটবৎসরের পরিশ্রমের পর নানা বাধা বিশ্ত 
ও শোক-ৰঞ্জার ভিতর দিয়! এতদিনে বিক্রমপুরের ইতিহাস জন সাধারণের 
নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। 

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বাক্তির পক্ষে বিক্রমপুরের স্তায় প্রাচীন ও ইতি- 
হাস-বিখাত প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া যে ধৃষ্টতা, 
তাহা বুঝিয়াও যে কেন আমি এমন গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, 
তাহার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। ছেলে মাকে ভালবাসে, মায়ের 
কথা শুনিতে ও বলিতে তাহার ভাল লাগে, তার শৈশব-নুলত সরল তা- 
পর্ণ বাক্যবিন্যাসে সে মায়ের কতই ন| গুণ বর্ণনা করে এবং তাহাতেই 
তাহার তৃপ্তি হয়; তেমনি আমার মাতৃভূমির প্রতি তরু, প্রতি লতা, 
প্রতি মন্জিদ, প্রতি মঠ, প্রতি দেবালয় ও প্রতি মৃত্তিকা কণার 
মধ হইতে বিশ্বজননীর গ্নে চেতনাময় আহ্বান আমাকে তাহারি গুণগানৈ 
হদয়ে প্রেরণা জাগাইয়! দিয়াছিণ,--ইহা কেবল তাহারি বিকাশ । 
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এরূপ বিরাট ব্যাপার আমার ছ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হই; 
এরূপ অন্ধ বিশ্বান আমার নাই এবং তাহা থাকিতেও পারেন! । 
দেশের প্রীচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, সে দেশের ইতিহাসালো 
করা যে কিরূপ ছরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের € 
অনুধাবন করা অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থ মধ্যে বছ ক্রটি বিচ্যুতি ” 
লক্ষিত হইবে তাহা আমি বিশেষরূপেই জ্ঞাত আনি, তবে এ অ 
করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে উদার হৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি সে দি 
ধাবিত হইবে না । 
প্রথমে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত “আরতি, নামক মাটি 
পত্রিকাতে “বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত” নামে বিক্রমপুরের ইতিহাসের কতক 
প্রকাশিত হয়, তৎপরে “প্রবাসী, “জাহৃবী” “নব্যভারত+ 'সুপ্রভাং 
“মানসী”, 'িতিহাসিক চিত্র” ও “সাহিত্য, প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাদিতে 
এতদ্‌ সম্পর্কিত বনপ্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে সব 
প্রবন্ধাদি সংশোধিত, পরিবর্তিত ও বহু নুতন নৃতন বিষয় সন্বিবিষ্ট করি 
বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। অতি প্রাচীনকাল হুইী 
বর্তমান সময় পধ্যস্ত বিক্রমপুরের সমগ্র ইতিহাস ষথাপাধ্য আলো, 
করিক্নাছি, প্রাচীন কিন্বদস্তী সমূহও উপেক্ষা করি নাই। নানা! প্রক' 
গ্রান্কতিক বিপ্লব হেতু ও সময়ের পরিবর্তনে বিক্রমপুরের এঁতদু 
পরিবর্তন হইয়াছে যে প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস অনেকস্ছলে যথার্থ 
জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব) দিন দিন ইতিহাসাঙ্ছশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ব 
নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও নবী 
সিদ্ধাস্ত সত্য বলিয়৷ গৃহীত হওয়ায় ইতিহাসের প্রক্কৃত সত্য এখ 
পরধ্স্ত ও সম্পূর্ণরূপে উঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি ন'। আ. 
ইতিহাসের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নছে। কাজেই আমরা যাহ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহাই যে অন্রাস্ত সত্য এমন কথা কেমন করিয় 
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লিব? বঙ্গ-গৌরব প্রসিদ্ধ প্রাতবতত্ববিদ্‌ স্বীয় রাজা রাজেজ্্লাল মিত্র 
মহাশয়ের ন্যায় মহৎ ব্ক্চির এতিহাপিক দিদ্ধান্তসমূহই যখন দিন দিন 
ান্ত বপিয়। প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদের স্যার তর ব্যক্তির পক্ষে 
কোন কথা জোর করিয়! বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? 
:. পরিণেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ সংকলনে ধাহারা আমাকে 
'সাহাযা করিয়াছেন তাহাদের প্রতোকের নিকট আমি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেডি। বিক্রমপুরের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ধাহারা সাহাষ্য 
করিয়াছেন, তীহাদের নাধোল্লেখ না করিলেও বোধ হয় বিশেষ ক্র 
বলিয়! বিবেচিত হইবে না। তাহাদের সংখ্যাও অনেক । কেবল 
নামের তালিকাই দিতে গেলে, ছুই ডিন পৃষ্ঠা হইয় পড়িবে । তাহা 
পাঠে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা, পাঠকের প্রতি 
অত্যাচার করা হইবে । কাজেই আমার তাহাতে নিরম্ত হইতে হইল 
এবং আমার স্থদেশী বদধুবর্গও সেজগ্থ আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবিয়! ক্ষুব্ধ 
হইবেন আহাও আমার মনে হয় না। 

এতদতিরিক্ত যাহারা আমাকে সাহায্য করিরাছেন ওন্মধ্যে বিখ্যাত 
প্রবাসী” ও “মডার্ণ রিভিউর”, সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামানন। চট্টোপা- 
ধ্যায় এম, এ, মহোদয়ও, ময়মনসিংহের ইঠিহান প্রণেতা, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
কেদারনাথ মন্জুনদার এম, আর, এ, এন্‌, মহোদয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। 
শরদ্ধাভাজন রামানন্দ বাবু'আমাকে কয়েক খান! হাফটোন্‌ ব্লক প্রদান 
করিয়া এবং কেদার বাবু ১৮৭৪ গ্রীষ্টান্বের এপিয়াটিক সোসাইটীর জার্পেলে 
প্রকাশিত রাভাবাড়ীর মঠের একখান! লিখো-চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া 
উপকৃত করিয়াছেন। আর একঞন মহাত্মার কথাও এখানে উল্লেখ 
না করিলে আমার পক্ষে অক্ৃত্ভ্ঞত! হয়, তিনি ময়মনসিংহ কালীপুরের 
প্রসিদ্ধ স্ুম্যধিকারী সাহিত্)/সেবী বিখ্যাত পর্ধ্যটক শ্রীযুজ ধরণীকান্ত 
লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়, ইহার স্নেহ-খণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়। 
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যে সকল প্রাচীন ধঁতিহাসিক গ্রন্থ আমার স্তায় দরিদ্রের পক্ষে সংগ্রহ কর! 
অসম্ভব হইত, তিনি আমার সাহাষ্যার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও সে সকল 
্রস্থাদি ক্রয় করিয়! দিয়াছিলেন । তাহার এ দয়া ও ন্নেহ আমি জীবনে 
কখনও ভুলিতে পারিব না । 

আজ বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইল, কিন্ত আমার হৃদয় 
শোকভারে নত হয়া আসিতেছে । ছৃ'জনের শোক-স্তি আমাকে 
ব্যথিত করিতেছে, «কজন আমার পরম পুজ্যপাদ স্বর্গগত পিতৃদেব, অপর 
আমাদের গ্রামবাদী আমার পরম স্লেইভাজন স্থগঁয় প্রভাতচন্্র তট্টাচার্যয। 
আমার ছুর্ভাগ্য_-পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় তাহার আদেশে রচিত এই 
পুণ্যইতিহাস তাহার চরণকমলে অর্পণ করিতে পারিলাম ন:। আর 
প্রভাত, সে আমার ছাত্র ও সুহ্বদ উভয়ই ছিল। এই বিক্রমপুরের 
ইতিহাসের অন্ত তাহার কতই না আগ্রহ ছিল। যেদ্দিন বিক্রমপুরের 
ইতিহাস প্রেসে দিই, সেদিন তাহার নয়নে যে উজ্জল প্রছুল্লতার বিকাশ 
দেখিয়াছিলাম, মুদ্রিহ গ্রস্থথানি তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া আর সে 
আনন্দ জাভ করিতে পারিলাম না। প্রভাত, 'প্রভাতীতারার যত 
তাহার অপাপ-বিদ্ধ সরল সুন্দর হৃদয় লইয়| যৌবনের বসন্ত প্রভাতে 
সেফালীর সভার ঝরিয়া গিয়াছে! আজ ছ'বিন্দু অশ্রুর তীব্র-তাড়নায় 
আমার অস্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত ব্যথিত হইতেছে ! 

বহুভাষ! এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রবুক্ত অমূল্যচরণ 
ঘোষ বিদ্যাতৃষণ মহাশঘন আমার এই সামাগ্ত পুস্তকের ভূমিকা পিখিবার 
ভার লইয়া! আমায় যে কৃতজ্ঞতা ও স্তেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
শ্রকাশের ভাষ৷ আমার নাই । 

যদি গ্রস্থ মধ্যে কেহ কোনও ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করেন, তাহ! আঞ্জ্রাকে 
জানাইলে তবিষ্ৎ-সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া! দিব। 
দেশের লোকের নিকট আশ! ও উৎ্দাহ পাইলে শীস্রই বিক্রমপুর 


১, 
কাছিনী ও বিক্রমপুরের পল্লীবিবরণ লইয়া উপস্থিত হইবার বাসনা 


আছে। 
বিক্রমপুরের ইতিহাসকে পরিষদ গ্রস্থাবলীভূক্ত কর! হইল। ইতি 


পোঃ মুলচর-_মুন্সীবাড়ী বিনীত নিবেদক 
মহেজ-কুটার-_জিঃ টাকা ] শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 
৩০শে আশ্বিন ১৩১৬ । 


সুচীপত্র । 
প্রথম অধ্যায়। 


প্রাচীন বুগ । 
বিবি 


বৈদিক যুগ-মমুলংহিতা-স্রামা়প ও মহাতারত--নবস শতান্বীতে বিজ্রমপুর-- 
সনকাট সাকাট ও সকটি-_বিক্র্পুরের প্রাচীনত্ব--বিক্রমপুরের নামোৎপন্তির 
কারণ-_পেনবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে বিক্রমপুর--প্রাচীন সীমা-সায়া" 
তিথির চন্দিকা ও বিক্মপুর-_গরগণে বিজ্রপুর--ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর 
রিপোর্ট-_বর্তমান সীমা । 


দ্বিতীয় অধ্যার 
বৌদ্ধযগ । 
বোদ্ধমুগ--চন্রগুপ্ত--মহারাজ। অশোক-_পালবংশীয় নৃপতিগ্রণ-দীপন্কর প্রীজ্ঞান 
স্পবিজ্রমপুরে বৌদ্ধধর্দবের ধ্বংসাবশেষ--দ্বাদশ হত্তবিশিষ্ট অবলোকিতেগ্বর 
্ধি-_বিক্রমপুরে বঙ্দবংশের অতনদয়। 


তৃতীয় অধ্যায় । 
হিন্দু শাদনকাল। 


সেন রাঙ্কাদের কথা --্রাঙ্মণ পঞ্চের আগমনস্পমমর গঞ্জারী বৃক্ষ _-বিজমপুর ও 
গৌড়দনবংশীয় রাজগণের বংশবলী--বলাল মেন ও বিজ্রপুর--লক্ষণ 
দেন-বিশ্বরূপ দেন ও তাহার প্রচলিত সন--দ্বিতীয় বল্লাল মেন-_বাবা 
আদম সম্বন্ধীয় বিবিধ কধ। 


ৃষ্ঠা। 


১১২ 


১৩-পেত 


২১৫২ 


[২ ] 


চতুর্থ অধ্যায়। 
রামপাল। 
বিষয় পৃষ্টা 
রামপালের অবস্থান_.গজারী বৃক্ষ__বলালবাড়ী-_অগ্রিকুও--বাবা আদমের 
মস্জিদ-বললাল দীধী-_বাবা আদমের সমাধি। ৫৩০৬৫ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা 
বল্লালী পুল-_শিল্প । ৬৫-৮৭১ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
পাঠান শাসনকাল । 
বাঙ্গ(ল! বিজয় ও জক্ম্লোতীতে রাজধানী স্থাপন-_মহদ্ধদ শিরাণ-__-আলিষদ্দন 
খিলিজি--তোগরাল খ--পূর্ববঙ্গে পাঠানাধিকার ও সোপারগী--সোখার 
শীর কথাস্পবিক্রষপুরে পাঠানকীর্তি-শরীপ্রীচেতনোর অতভ্যায়-_বৈফব 
ধর্মের প্রচার়। ূ ৭১সহ 


সপ্তম অধ্যায়। 
মোগল শাসনকাল। 
ভারতে মোগলের অভ দয়-_-আকবরশাহ--বঙ্গে মোগল সাঙআাজা প্রতিষ্ঠা--সোগল 
স্থবেদারগণ--ওয়াসিল-তুষার জমা-_সরকার বাজুয়া-_বারতৃইয়া--বিক্র- 
পুরে টাছরাযও কেদার রায়--যেঘদার উপকূলে কেছারের সহিত যোগলের- 
নৌযুদ্ধ_-ষধুরায় ও মুকুটপুর-_বিজ্রমপুরে টা ও কেদাররায়ের কীর্ডি__পীপুর 
স্থাজবাড়ীর মঠ-_কেছারবাড়ী-কাচকীর দরোজ1--কেশারদার দীঘী-- শেষ কথা 
গ্রোসাঞ্জি ভটটাচার্যা-_ পুরোহিত বংশ--নুবেদার ইসলাম খা--গঞ্জালিমের 


[৩] 


বিষয় 

আরাকান রাজের সহিত বিশ্বাম ঘাতকতা__ইত্রাহিম খাঁ__কাশীম খ' খুবৈনাঁ 
ও পর্ত,সীজ দিগকে হগলী হইতে বিতাড়িত করা-_সথলতান সজা-_সীরভুজল! 
ই্্রাকপুরের দুর্গ বা মুন্গী গঞ্জের কেন্প'-_সায়েস্ত। খা--ফিরিঙ্গি বাজার- ইত্বা- 
হিম বাঁ_শোতামিংহের বিদ্বোহ-সূর্শিদ কুলি থা-_ওয়াশীল জঙগাতুমারি-_ 
সেকালের জমিদার ও বিক্রমপুরের হুধশাস্ি- নওপাড়ার চৌধুরী-_বিক্রম- 
পুর ও ঢাকার সর্বত্র অশাস্তি-আলিবদ্দা খা-_সোগল শাসনে দেশের 
অবস্থা--পাখরঘাটার মসৃঞ্জি-_মহারাজ রাজবল্পভও রাঁজ- 
নগর-__বংশ পরিচয়'বেদগর্তের বিক্রমপুরে আগমন- বালাশিক্ষা-_কৃষ্- 
দাসের কলিকাত।য় আগমন-_রাজবল্পভের পুনরায় রাজকার্ধয লাভ__ 
রাজবল্পভের সলিলশযা- রাজা গঙ্গদাস ও গোপাল কৃ্-রাজবললভ 
সম্বন্ধে বিবিধ কথা-_ম্বজাতির উন্নতি--তালতলার খাঁল-_সমাজ-সংস্কারে 
রাজবঙ্গভ-_রাজনগর- নবরত্ব__একবিংশ রত্ব--সপ্তদশরত্ব--পঞ্চরত মঠ 


প্রভৃতি-। ৮২১৬৮ 


অফ্টম অধ্যায় । 

ইংরেজ শাসনকাল 
ইঞ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী গ্রহণ-_চাকার প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার গঠন--. 
ইংরেম কর্তৃক ফরাসী ও পর্তূসীজদের কুঠি অধিকার-_ঢাকার প্রাচীন শিল্প-__ 
বিচারালয় স্কাপন--মুন্দীগঞ্জে মহকুমাস্থাপন--পোড়াপাছাও বহরের 
মুন্সেফা আদালত-_খানা ও ফাড়ি-ড'কঘর__ঢাকার সিপাহী বিপ্রোছ-_. 


বিজ্রষপুরে বিদ্বোহের কথা । ১৬৯--১৭৬ 


নবম অধ্যায় । 
প্রাচীন সাহিত্তা । 
কাবাসাহিতাস্প্ললা]রামগতি রায়--ছাননময়ী--গঙ্গ 'দেবী-_কবি জযনার়ায়ণ-. 


শিবচন্্র সন__দ্বিজরামকৃক-_কবি রাজেক্ দাল-_দিরক্ষর কথির গান। ১৭৮__২১২ 


[৪] 


দশম অধ্যায় । 
বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্য সেবিগণ। 

বিষয় পৃষ্ঠা। 
গিরিশচল্ বহ্থ-_ত্রীযুক্ত স্বারকানাথ গুণ্ত_রায় কালী'প্রসন্ন ঘোষ বাছাছুর 

সি, আই, ই,_-সমাজ-সং্কারক-_রাসবিহা্ী মুখোপাধ্যায--দ্বারকানাথ 

গঙ্গোপাধ্যায়-_আননচন্ত্র মিত্র--কৃষ্ণকান্ত পাঠক-_রাজমোহন আম্বলী__ 

প্রসন্বকুমার চটোপাধায়-_কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র রায়_-প্রীযুক্ত প্রীনাথ 

সেন- গ্রন্থ, ও গ্রস্থকারগণের নাষ। ২১২-_২৩৬ 


একাদশ অধ্যায় । 


বিক্রমপুরের মুত ও জীবিত প্রখ্যাতনান! পঙ্ডিতগণের নাম ও 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্িগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী । 
গ্তিগণের নাম__মাযুর্েদাচার্যগণের নাএব্গীয় হুর্যাকুমার গুডিভ চক্রবর্তী 
রম, ডি,_অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন-_দাধু কালী কান্ত চক্রবন্তাঁ-_রজ নীনাথ 
রায়-নিশিকান্ত চট্টোপাধায়--মুন্সী কাশীনাথ দাশ গুপ্ত -_জাষ্টিস সার চক্র- 
মাধব ঘোষ --বিজ্ঞানাচার্যা জগদীশ চন্্র বহ-_যনোমোছন ঘে'ব-লালমোহন 
ঘোষ-_দাতা কালীকুণীর-কালী'যোহন দাশ প্ত-_র্গমোহন দাশ গুপ্ত-__ 
অভয় কুষার দত্ত গুপ্ত । ২৬৭__৩২০ 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
বিবিধ । 
কবড়শত বৎসর পূর্বের প্রাচীন দলিল ও দাসত্ব প্রথার কখা_শিক্ষ1 প্রাচীন ও 
আধুনিক--চতুষ্পাঠী বা টোল-যক্তব ও পাঠশ।ল!--ছাত্রবেতন ও ছাত্র শাসন 
-ছেশী কাগজ ও মুক্ত গ্স্থ--শিক্ষ। বিস্তৃতি ও ইংরেজী শিক্ষার আবি. 
াব--ইংরেজী শিক্ষিতের আদর-্্ীশিক্ষা--বিক্রদপূর লক্মিলনী সতা-_ 


বিদয় পৃঠা। 
ইমতী সারাজিনী নাইডু_ সতী অমিয়! বানাজাঁ_ সমাজ _সেকালের রুচি 
চরকার কচ যাতীয়াত ও যান বাহন অলঙ্কার ইত্যাদি - বিষাহে পণ প্রথা 

 কনাপণ--পূর্ববঙ্গে ভরার মেয়ে_মহিল! বার ব্রত--খেল।র ধিবরণ-.পৃজা__ 

" ভংসব-বিবাহ.শবদাহ_শৌক প্রকাশের রীতি_অশৌচ প্রতিপালন_-চিকিং- 

| সক ও দাতঘ্য চিকিংসালয়-_ প্রাকৃতিক বিশ্ব, ূর্িক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড় তুফান 
এ ঠানাইলের ঝড-বিকমপুরের বর্ধা-__আমোদ প্রমোদ _ধর্শ_-গুরু সতা ও 
বিনাদের দেবক-কৃষি ও উদ্ভিদ _ঠাট বাঞ্ার__কার্তিক বারী মেলা, গলুইয়। 
মগ শ্রান ও বার্ণার্গান_সহমরণ--শ্লপ বাণিজ্য__নীলকুঠি -আঠ, অন্দির, 
ম্ঃজিনভীরঘস্থান, দেউলধাড়ী, দী্ী-সরোবর -.লঙ্্ীনারায়ণের মন্দির-_আট- 
পাড়ার কামীবাড়ী--মাইসারের দরিগম্বরী তল।--লক্ষর দীঘীর শিব মলির _. 
নহিভানরাজনীতি-বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন, পত্র ও পিক. 

: নম দমিতি- প্রাচীন জমিদার বংশ--ভূমির আকৃতি _জল বাযু--ভাষ।। ৩২১--৩৯২। 


ভরয়োদশ অধ্যাঁয়। 
প্রাটীন জমিদার বংশ। 
এনগরের জমিদার বাশ ও রাজাবযন্ত রায়ের বংশধরগপ-- জালা কী্তিনারায়ণ__ 
কাঁ্িনারায়ণের কীর্ঠি_-লাল। জগ -.বহরের তৌধুরী_দশ মহাধিদ্যা_. 
হরপাশার মহাশয় _কালীপাড়ার ভগিদার-_সষানাত্রায়ণ বল্দোপাধ্যায়-_ 
স্থাইটনাহীর স্টপ্ত_-নপাড়ার চৌধুরী_উপদহহার। ৯৩৪১৩ পুই। 


7725? 


পরিশিষ্ট ৪১৪ 
বিশেষ দ্রব্য । 


র্থ-ুদ্রাঙ্কণের ত্রস্তভা বশতঃ এবার বহু মুদ্রকর-প্রমাদ রহিয়া গেল, 
আশা করি আমার এ অনিচ্ছা কৃত ক্রট মুধীবর্গ মার্জনা! করিবেন। আর 
একটা কথা এখানে বলা আবশ্তক যে বন্ধুর প্রযুক্ত অমলেনু গুপ্ত নাশ 
এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, শ্বগীয় গুরুপ্রসাদ সেন 
মহাশয়ের জীবন চরিভটি তাহারি লিখিত, তাহার এ নিিস্বার্থ উপকারের 
জন্ত আমি চিরকৃতভ্ঞ। এ কথাকয়টি গ্রস্কারের নিবেগনে সন্নিবেশিত 
ইওরাই উচিত ছিল, কিন্ত বস্তুত! বশত: ভাহা হয় নাই ।-_বিনীত গরস্থকার। 


চা 


চিত্র-সূচী। 


বিৰয় পৃষ্টা। 
ম'নচিত্র (১৭৮১ খুষ্টাব্ে রেনেল কতক অঙ্কিত) ভূমিকার মুখপত্র 
আধুনিক মানচিত্র গ্রস্থকাঁর়ের নিবেদনের মুখপত্র 
রাজাবাড়ীর মঠ পেয়ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র) মুখপত্র 
ছাদশ হস্ত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মুস্ত তত * ১৮ 
আমর গঞ্জারী বৃক্ষ ০১ ০ ২৩ 
একথানা প্রাচীন দলিল - হত ৪৫ 
রজত নির্মিত বিষুমুত্ত ০, * ৫৭ 
অষধাতু নির্মিত বিষুমুণতি পু ৫৮ 
বাবা আদমের মস্জিদ ৪ ৬২ 
একটী প্রাচীন স্বব্ণমুদ্রা ৮৮ ক ৬৯ 
রাজাবাড়ীর মঠ ( আধুনিক ) টু ডি ১০৫ 
গোৌসাঞ্রি ভট্টাচ।ধ্য প্রদত্ত তদীয় পীরের 

অগ্চনা করিবার যন্ 5৫ রঃ ১১৬ 
ইদ্রাকপুরের দুর্গ 2: হা ১১২ 
রাজনগরে নক্সা ১৩৫ 
রাজনগর পশ্চিম পাড়ার নক্মা ১৩৬ 
একুশ রর মঠ (সশ্বৃণের দৃশ্য) হর পু ১৫১ 
একশ রত্ব মঠের উত্তর ও দক্ষিণের দৃহ্য. ** রি ১৫২ 
ই চন্িশ বৎসরের প্রাচীন ফোটো 5 রঃ ১৪৪ 
নবরত্ব মঠ নর ১৫৩ 
সপ্তদশ রত্ব মঠ ১৫৮ 
পঞ্চ রত্ব মঠ 5 - ১৬০ 
্বগীয় গিরিশ চন্্র বনু 1 ৫ ২১২ 
যুক্ত ঘ্বারকানাথ গুপ্ত রা ২১৬ 
রায় পরীযুক্ত কালী প্রসর ঘোষ বাহাদুর দি, মাই, ই, 48 ২২১ 


০545715 ০, ২২৭ 
স্বগয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ্ ঃ ২৪৩ 


্বর্গীর শাতলাকান্ত চট্টোপাধার টা ৬8 ২৫৪ 
”*  নবকান্ত চট্টোপাধ্যাঁর রা 2. ২৫৭ 
কৰি শ্রীযুক্ত গোবিনচন্্র রায় টা রঃ ২৫৮ 
্ব্গীয় ূ্ধ্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী এম, ডি, রি ১৭৪ 
অনারেবল স্বর্গার গুরুপ্রসাদ সেন ০ রি ২৭৮ 
স্বগীয় রজনীনাথ রায় সর রঃ ২৮০ 
জঙ্টিদ্‌ সার্‌ চন্দ্রমাধব ঘোঁষ রঃ রড ২৯৭ 
বিজ্ঞানাচাধধয শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বন্থ র্‌ রী ৩০০ 
স্থগীয় মনমোহন ঘোষ নর ১ ৩০৩ 
» লালমোহন ঘোষ ক পি ৩০৬ 
» কালীমোহন দাশগুপ্ত 2 রঃ ৩১০ 
». দুর্গীমোহন দাশগুপ্ত রী রঃ ৩১৪ 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু রে যা ৩৩৭ 
”. অমিয় বানাজা 5 2 ৩৩৯ 
মাঁধসারের দিগম্বরীতলা ৩৭৯ 


লক্ষর দীঘীর শিব মন্দির ১ ৩৮১ 


০৩৬. 
পাও ও পেশা 








রাজাবাড়ার মঠ! 


বিক্রমপুরের হীতিহান। 





প্রথম অধ্যায়। 


প্রাচীন যুগ। 


বৈদিকযুগে যখন আর্ধাগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন 
তাহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্বের পবিদ্রসলিলা গঞ্জা 
যমুনার পুণা-সঙ্গম, উত্তরে তুষার-শুত্র হিমালয় 
হইতে দক্ষিণে পিদ্ধু সঙ্গম পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই 
লীলানিকে তনের মধ্যেই তাহাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ করিয়! রাখিয়া 
ছিলেন। আর্ধ্যগণের অধিক্কত : এই ভূমিখণ্ঈ আর্ধ্যাবর্ত নামে 
অভিহিত। তাহাদের আগমনের পূর্বে এই সকল স্থান অনার্ধ্য 
অধিবাদীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল৷ আধ্ধযগণকর্তৃক পরাজিত হইয়া 
অসভা প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ বন হইতে বনাস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
লাগিল। বৈদিকযুগে আর্ধ্যগণ আর্ধাবর্তেবাদ করিতেন ৰলয়া যে 
ইহার বহিভূতি অন্ত কোনও প্রদেশের নাম অবগত ছিলেন না, তাহা 
নহে, কারণ খ্রগ্েদের এতরেয় আরণাকে (২1১1১) সর্বপ্রথমে বঙ্গ নাম 
দেখিতে গাওয়া! যায়। যথা £-_ 
“ইমাঃ প্রজান্তিজে। অভয় মায়ংস্তানিমানি বয়াংনি। 
বঙ্গাবগধাশ্চেরপা্দানান্তা অর্কমভিতে। বিবিশ্র ইতি 


বৈদিক্যুগ। 





২ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


অর্থাৎ বঙ্গদেশবািগণ মগধবামিগণ এবং চেরজনপদবাঁসিগণ এই 
ব্রিবিধ গ্রজাই কি ছুর্বলতা, কি ছরাহার ও কি বহু অপত্যতায় কাক, 
চটক ও পারাবতাঁদ সদৃশ 1” ইহাদ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় বে, 
বেদের সময় বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিবৃন্দ অনাধ্য ছিল] বৈদিক' 
প্রভাবের পর সংহিতার আবির্ভাব । মনু সংতি- 
তায়ও বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন বঙ্গদেশ 
অরণানীসম্কুল ও অনার্ধাগণের আবাসভূমি। এতদতিরিক্ত বঙ্গদেশের 
বিষয় কিছুই লিখিত নাই। রামায়ণ ও নহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ : 
ৃষ্ট হয়। * কিন্ত রানায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে যে ভৌগোলিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহাদ্বারা প্রমাণিত হয়| 
যে মহাভারতও পৌরাণিক সময় হইতে সেন-. 
বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল পর্যান্ত বর্তমান সময়ে যাহা পূর্ববঙ্গ নামে : 
অভিহিত কেবল তাহাকেই বঙ্গ বলিত।+ বর্তমান ঢাকা জেলার; 
অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের রাঁজত্ব সময়ে | 
বিক্রমপুর নামে অভিহিত ছিল, সেনবংশীয় বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন 
দ্বারা ইহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।$ তবে একথা ঠিক্‌ যে বর্তমান 
সময়ে যে শ্বামল বনরাজিনীল। শহ্তসম্পৎশালিনী ভূমিথ্ড বহু লোকের 
আবাস ভূ, পুর্ষে যে তাহার কতকাংশ সাগরের অতুল বারিরাশির | 
মধ্যে নিমগ্ন ছিল তথ্ধিষয়ে কৌনও জন্দেহ নাই। নবম শতাবীতে। 
বঙ্গোপনাগরের তটব্যাপী কতকগুলি স্থান, 
সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক 
পরিব্রাজক যুযন্‌চয়ঙের ভ্রমণবৃতাস্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তখন 
855887588567554257582234808-88888828-815- 





মমুসংহিতা। 


রামায়ণ ও মহাগারত। 


নষন শতাব্দী বিজ্রমপুর । 


ক রামায়ণ অযোধাকাওড দশষ অধ্যায়। মহাভারত আদপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়। 
+ বন্ধিম বাবুর 'বিষিধ প্রবন্ধ' ও [বশ্বকোষ, প্রভৃতি হষ্টবা। 


1 
] 
$:108108) 01600585180 5০05৮ ০ 860881 6০৫ 1895. 


] প্রাচীন বুগ। ৩ 
1 বিক্রমপুর এই সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থান সমূহের অস্ততূক্ত ছিল। মিঃ 
 বিভারেজ ততপ্রনীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে সমতটাখ্যার 
পূর্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল)* মধ্যে মধ্যে 
কেবল ছই একটা দ্বীপের স্তায় স্থান লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। 
ইদ্দিলপুর, চন্ত্রত্ধীপ সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনন্ধীপ প্রভৃতি স্থান যে 
এইরূপ চড়া গড়িয়। উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিঃসনদেহ । 
মিনহাজ-ই-সিরাজ ততপ্রণীত+তবকত-ই-নাশিরি” নামক পুস্তকে সম- 
তটকে কোন স্থানে সনকট, কোথ। ব! সাকাট বা সকাট এইরূপ লিখিয়! 
গিয়াছেন। বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান । 
যে সময়ে নবদ্বীপ, গৌড়, সোণার গা, ঢাকা, 
সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানসমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয় 
নাই, তাহারও অতি পুর্বে বিক্রনপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও উন্নতিতে 
সর্ধজন-পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান 
প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহু পরে খ্যাতি লাভ 





সনকট সাকাট ও সকাট। 


বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব 





* যুয়নয়ঙের নময়ে সেঘনাদ (সেঘনা) নদ রাঁষপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর 
দর্শন করিয়াছিলেন। দে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখ। বিস্তৃত ছিল: মুন 
চঙের অন্ন এক শতাব্দী পরে যখন শ্রীহ্য আদিশুরের রাজবাটাতে উপস্থিত হন তখনও 
তিনি রাজধানীর নিকটেই মমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন । নচেৎ তিনি কখনই জর্ণব বর্ণনা 
করিতেন না। বান্ধব ষষ্ঠ খও, পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৯। 

1 সমতটের স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা যত দেখিতে পাওয়| বায়, পুরাতত্ব- 
বিদ্‌ কানিংহাসের যত [0৩ 06112 01105 08858 20৫15 ০1761 ০809 জা)100 
০০০০৩৫00৩56 01106 200৫, ]55301৩০) [8.0 1. 05 50 &০] এই 
স্থানই মষতট । ফাগুনের মতে ব$মান ঢাক! জেলাই সমতট, আর ওয়াটাসের্র তে উহা 
ঢাকার দক্ষিণে এবং ফরিদপুর জেলার পূর্বব্াগে অবস্থিত ছিল, আমাধের নিকট ইহাই 
বধার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। 


৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


করিতৈ সমর্থ হইয়াছে | পদিগ্বিছয় প্রকাশ” নামক প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে 
বিক্রমপুর সম্থন্ধে লিখিত আছে £- 
“ক্কেশ্বরী পুর্বমভাগে যোজনঘবয়ব্ত্যয়ে | 
ইচ্ছামতীনদীপার্্ে সবর্ণগ্রামো বিরাজতে ॥ 
দিলপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্গপুত্রস্য পশ্চিমে । 
ৃদ্ধগঞ্গা! দক্ষিণে চ পুর্বে পদ্মানদী বরাৎ॥ 
বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো! বিছুঃ। 
অর্ধোদয়স্ত যোগে চ অভূৎ কল্পতরুহূ্পাঃ ॥ 
ইচ্ছামতীনদীত্তীরে দবর্ণমানঞ্চকার | 
% দরিদ্রেভ্যো দ্বিজেভাশ্চ দত্তবান্‌ বহুল* ধনম্‌ ॥ 
বিদ্বজ্জনানাৎ বাসশ্চ বিক্রমপুরধ্যাঞ্চ ভূরিশঃ | 
পরতালতৃমিপত্ত তোধিস্থলং বিছুবুধাঃ ॥” 
(বঙ্গালপরতাল বর্ণনে ৮৮-৯২)। 
অর্থাৎ টক্কেশরীর পূর্বদিকে ছুই যোভন দুরে ইচ্ছামতীনায়ী 
আ্রোতশ্বিনীর তীরে স্থবর্ণগ্রাম অবস্থিত। ইদ্দিলপুরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র 
নদের পশ্চিমদিকে বুড়ীগঞ্জার দক্ষিণদিকেও পদ্মানদীর পূর্বতীরে 
' বিক্রমপুর অবস্থিত। বিক্রমনামক রাজার বাস হেতু এই স্থান বিক্রম- 
পুর নামে গ্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে, পুর্বকালে অর্ধোদয়-যৌগের সময় 
রান কল্পতরু হইয়া ইচ্ছামতী নদীর তীরে হ্র্ণমান করিরাছিলেন ও 
তাহাতে দরিদ্রদিগকে বহু ধনরত্ব দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বু 
বিদ্বান্‌ বাক্তির বাঁস, পরতাল রাজার প্রদোদ স্থান বলিয়া ইহা বিখ্যাত। 
বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ-বাক্য গুচলিত 
আছে, তন্সধো “ৰিক্রমতূপবাসত্বাৎ বিক্রম 
পুরমতৌবিছুত, ইহা অন্যতর। আমরা 
এখানে অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঁঠক-পাঠিকা! গণের 


বিক্রমপুরের নামোতপত্তির 
কারণ । 


প্রাচীন যুগ । ৫ 


০৭ 








কৌতৃহল-পরিতৃপ্ডির জন্য আরও কয়েকটা জনপ্রবাদের উল্লেখ করি- 
লাম। (১) বিক্রমপুরের সর্ঝত্র এইবূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত 
আছে যে, ভ্রাতা ভর্তৃহরির সহিত কোনও কারণে রাজা বিক্রমাদিতোর 
মনোমালিন্ত হয়, তাহাতে তিনি ছুংখিত হইয়া সহোদরের প্রতি রাজা- 
ভার অর্পণাস্তর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্থী সমতট- 
প্রদেশের স্বান-বিশেষের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্ত 
তথায় অবস্থিতি করেন। তাহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । * এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ 
হয়, কারণ উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য যে কখনও পূর্বাঞ্চলে 
আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই, এম্ল্কি 
তার নাম ও রাজত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ বিদ্যমান। (২) অতি 
প্রামাণিক “বিপ্রকুল কল্পলতিকা? পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় 
রাভস্যবর্গের পুর্ধপুরুষ অর্থাৎ নিভুজ সেন, বীরসেন প্রতৃতি দাক্ষিণাত্য 
হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন । তাহাদের বংশধর বিক্রমসেনই 
বিক্রমপুর নগরের স্থাপরিতা । আমাদের মতেও ইহাই সমীচীন বলিয়! 
প্রতীয়মান হয়। পাঠকের কৌতুহল তৃপ্তির জন্ত আমরা উক্ত গ্রন্থের 
স্থলবিশেষ এস্থলে উদ্ধত করিলাম । 

প্দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজশ্চৈকোহশ্বপতিসেনকঃ। 

তদ্বংশে জনিতশ্চন্্রকেতুসেনো মহাধন? 

তন্ত বংশে বীরসেনো ভুপঃ পরপুরজয়ঃ | 

তন্বংশে বিক্রমসেনোজাতঃ পরমধাশ্মিকঃ ॥ 

কৃতবান্‌ বিক্রমপুরীং স্বনায়াভিহিতাং সুধী21% 
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ঙ৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





কেহ কেহ আবার এই মতও প্রকাশ করেন যে, সেনবংশীয় 
হৃপতিগণ যে স্থানে বাস করিয়া রাজদও পরিচালন! করেন, সেই প্রিয়তম 
স্থানকেই “বিক্রমপুর” এই অতি গ্ৌরবজনক 
রা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । স্ুুপ্রসিদ্ধ সেন- 
রাঁজগণ বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়! ভারতের বিভি- 
ন্নাংশে ম্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের 
শাসন সময়ে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও ধনৈশ্বর্য্যে ভারতের গৌর- 
বের সামগ্রী ছিল। যে বিক্রমপুর একদিন দেশে বিদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান 
বিস্তার-পুর্বক স্বাধীনতা ও বীরত্বের লীলাক্ষেত্ররূপে জগতের শ্রদ্ধাতক্তি 
আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল; সেই বিক্রমপুর বর্তমান সময়ে নিশ্রভ ও 
মলিন । হায়। যে মহিমমণ্ডিত সুরম্য ও সুবিশাল রাজপ্রাসাদ একদিন 
উন্নতশীর্ষে সেনরাজগণের ধন-গৌরব জগৎ সমক্ষে ঘোষণ! করিয়াছিল, যে 
হ্দ্যাৃত আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত রাজধানী একদিন সেনরাজত্বের সুখ- 
সম্বদ্ধির বার্তা দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়াছিল, তাহা আঙ্গ কবি- 
কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়। রহিয়াছে । সময়ের কি অচিন্তনীয় পরিবর্তন 
বর্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর যেমন হতশ্রী 
এবং পুর্বগৌরব'বিভব-শূন্ হইয়াছে, পূর্ব 
এইরূপ ছিল না। তথন প্রাকৃতিক বৈষমা- 
হেতু বিক্রমপুর ছুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই। (১২) 


প্রাচীন সীষা। 


(১) পূর্বে প্মা একটী শীর্ণকলেবরা শ্রোতধার! ছিল--এবং তখন উহ] উত্তর ও 
ছক্জিণ বিক্রমপুরের অধা দিয়া প্রবাহিত হইয়া! মেহদীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত 
হইত। বর্তমান সময়ে উহা! ছুইটা হ্বতত্্র শাখায় প্রবাহিত হইয়৷ মেঘনার সহিত বিলিত 
হুইতেছে। উহার একটা শাখার নাম কীর্তিনাশা এবং অপরটির নাম নয়া ভাঙ্গনী । 

১৭৮১ সনে ইঠ্টইগ্ডিয়। কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইবেক্টরগণের 


প্রাচীন বুগ । ৭ 





থাকবস্ত জরিপ হওয়ার পৃর্ধ্বে অর্থাৎ যখন রণভাওয়াল হইতে 
সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত একটা ম্যাপ প্রস্তুত হয়, তখন কীত্ডিনাশার (পদ্মা ) 
কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না । পূর্বের অল্প পরিসর! কালীগঞ্গানদী 
বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পলে এবং 
খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্যা-বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করিত। উহার তীরবর্তী 
পল্লী সমূহের শ্তামল সৌন্দর্য্য ও শল্তশ্তামল ক্ষেত্রনিচয়ের মনোমোহন 
দৃশ্য বিক্রমপুরকে বিদেশী পর্যটকের নিকট ন্বর্ণ-কিরীট-মণ্ডিত! কমলার 
আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। মে শোভা-সম্পদ সর্বধবংসকারী 
পদ্মার তরল্স-প্রহারে কৰি কল্পনায় পর্যাবসিত হইয়াছে । তখন পশ্চিমে 
পন্মা, পুর্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণদিকে আরিয়লনদী ও কৃষ্ণলিল 





অনুমত্যন্থদারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্কেয়ার জেন!রল জেমস রেনেল, এফ, আর, 
এস, সাহেব ঢাকার ও তন্সিকটবন্তা স্থান সধুহের ঘে ম্যাপ অস্কিত করেন,তাহাতে কালীগঙ্গার 
উল্লেখ আছে। পে সঙ্গয়ে কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে স্বারস্ত করিয়া 
বিক্রন্পুরের মধ্যাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পল্মার সহিত ধিলিত হইয়াছিল। তখন ১ 
ইন্বাপুর, (মুন্সীগঞ্জ ) ২ ফিরিঙ্গিবাজার, ৩ আবছুললাপুর, ৪ মীরগঞ্জ, ৫ মাঝহাটা, ৬ 
দেরাজদী, * রাজাবাড়ী, ৮ সেকেরনগর, » হাসারা, ১০ ধোলঘর, ১১ বারইথালি, ১২ 
স্বরপুপর, ১৩ ঠা দয়া, ১৪ বালীর্গা, ১৫ নুনকিশর, ১৬ রাজাবাড়ী, ১৭ চণ্তীপুর 
প্রতৃতি স্থানগুলি কালীগঞ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

বর্তমান আইরলবিল তৎসঙয়ে চুরাইন বিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তটবন্তাঁ স্থান__১ মুলকৎগঞ্জ, ২ করাতীকল, ৩ জপসা, 
৪ কান্াপাড়া, « হ্তাষপুর ও থীলর্গা, ৬ সারেঙ্গা, ৮ চিকন্দী, ৯ গঙ্গানগর, ১* রাঁধাষগর, 
১১ ঘাগটিয়া, ১২ সমকোট, ১৩ রাজনগর, ১৪ লড়িকুল ইত্যাদি 

মেতসাতিটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ--১ বুহার, ২ শ্রানঘাটা, ও কার্ঠিকপুর, ৪ ডলুই, 
« বারও, ৬ ভয়রা, ৭ সাদকপুর, ৮ প্ররাসপুর, » পাতলাভাঙ্গা, ১০ সিরান্দী, ১১ 
ছুছলিয়', ১২ সননদিয়! (বিলন্দীয়া ), ১৩ লঙ্গারনিয়া, ১৪ ঢেউখালী, ১৫ ছোট 
বাখরগঞ্জ, ১৬ গাঞ্রয়া। 





৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





মেঘনাদ নদের সম্মিলিত সাগরাংশ,_-এই চতুঃসীমামধ্বর্তী স্থানই 
বিক্রমপুর নামে সর্বজন-পরিচিত ছিল । 

জগ্পানিবাদী বৈদ্যকুলোস্ভব লাল রামগতি রায় তাহার রচিত “মায়া 
তিমির চত্দ্রিক” নামক পুস্তকে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ- 
তেও কীর্তিনাশা নদীর কোন উল্লেখ নাই। এই 
“মায় তিমির চক্র্িকা দেড়শত বতসরের পুর্বে 
রচিত হয় নাই, অতএব উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে সে সময়েও “কীর্তিন/শা” নামক কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। 
মোটের উপর চাদ কেদার রায়ের কীন্তি সমূহ ধ্বংস করিয়াই ষে পদ্মা 
এই অপনাম লাভ করিয়াছে তাহ। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। (১) 


মায়। তিমির চত্্রিকা ও 
বিক্রমপুর । 





পল্মাতটে কালীগঙ্গার দক্ষিণে_-১ দীঘারিপাড়া, ২ রাজাখালী, ৩ ভাঙ্গাবাড়ী, 
৪ কলারগ, « বালীসার, ৬ বুদারশ।প ( বদরাসন ), ৭ মাছুয়াখালী, ৮ গজারিয়া, ৯ 
দোনাপাড়া, ১০ সনরপুর,, ১১ সনুয়ারহাট, ১২ বগাও, ১৩ কুশারিয়া, ১৪ ইসলাচর, ১৫ 
মেন্দিগঞ্জ, ১৬ আবছুলাপুর, ১৭ হুলতানী, ১৮ কনর্পপুর। এই কন্দ্পপুরের নিকটই, 
মেঘনা ও পদ্ম। যিলিত হইয়াছিল। হায়! কালের অত্যাশ্চর্যা পরিবর্তনে এই প্রায় 
৯২৫ বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিল্ময়ে 
অভিভূত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে এবং জলভ্াগ স্থলে পরিবর্তিত এবং এক নদীর স্থানে 
অন্য নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়া একটা সম্পূর্ণ নৃতন প্রদেশ স্থাপিত হইয়াছে । এই সমুধয় বিষয় 
মানচিত্রের সাহাষা বাতীত অবগত হইতে পারা অনভ্ভব। কালীগঙ্গার বর্তমান নাম পড়া 
বা পোড়াগঙ্গ। . অদ্যাপিও বিক্রমপুরে উহার সম্কীণণ খাত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্- 
পাড়! জৈনসার প্রভৃতি শ্রা্ের নিকট দিয়! এখনও উহ! ক্ষুদ্র দেহে প্রবাহিত হইয়া 
বিশ্বপতির লীলাকৌশল প্রকটিত করিতেছে । বর্ধীর সঙ্গয় ভিন্ন ইহাতে নৌকা! চলাচলের 
উপযুক্ত গরিষাণ জলও থাকে ন!। উত্তর বিজ্র্পুরে যেষন ইহার নাম পর্যাস্ত পরিবপ্তিত 
হইয়া পোড়া গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে তদ্্রপ হয় নাই; এখনও সেখানে 
কালীগঙগ।ব ক্ষুত্র খাতকে কালীগঙ্গাই বলিয়। ধাকে। 

(১) অনেকের বিশ্বাস বে পল্মার প্রবল তরঙ্গে রাজা রাজবল্পভের কী্ডিধ্ংস হওয়ার 


গ্রাচীন যুগ। ৯ 





আইন-ই-আকবণী গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে মোগল রাজত্বের 
সময়ে বিক্রমপুর সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী পরগণা ছিল; 
যথা (১) অবতার সাহাপুর, (২) আনচাগ, 
(৩) অবতার ও সমানপুর, (৪) বিক্রমপুর, 
(৫) বেলাদে ওয়ার, (৬) বলদাখাল, (৭) বোয়ালিয়া, (৮) পারচাদে, 
(৯) বাটখারা, (১০) পলাশবাড়ী, (১১) চরদিয়া, (১২) ফুলরী, (১৩) পান- 
হাটী, (১৪) তাহরা, (১৫) তাজপুর, (১৬) তিরকী, (১৭) যোগীদিয়া, 
(১৮) জেওয়ার বন্দর, (১৯) চোকেন্দী, (২০) চণ্তীহার, (২১) টাদপুর, 
(২২)হাবেলী সোনার গা, (২৩) মরু সহর, (২৪) সিজিরপুর, (২৫) দৌহার, 
(২৬) ভাগডেরা, (২৭) দেখান সাহপুর, (২৮) দেওয়ানপুর, (২৯) দেকান 
ও সমানপুর, (৩০) রায়পুর, (৩১) স্ুখারগঞ্জজ (৩৯) সেলিমপুর, 
(৩৩) সে'লসেবি, (৩৪) সয়জলকর, (৩৫) সুকাঁওশা, (৩৬) সেবারচল, 
(৩৭) শনসপুর, (৩০) বাড়াপুর, (৩৯) গবদী, (৪০) কা্ডিকপুর, 
(৪১) কাদী, (৪২) কোলহরি, (৪৩) খাটিছুলাই, (৪৪) মাঁরকোর, 





পরগণে বিক্রমপুর । 





পর হইতেই পদ্মার নাম পকীর্তিনাশা” হইয়াছে। কোন কোন সাহিত্যসেবীকেও এইক্প 
লিখিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে । কিন্তু ইহ তুল-_টাদ কেদার রায়ের বীর্তিনাশ 
হেতুই ইছার নাম »কীর্তিনাশা” হইয়াছে ॥ পরে রাজবল্লভের কার্ডিরাশি ধ্বংস করায় উহ! 
আরও দৃ়ীভূত হইয়াছে । ১২৭৬ সনে রাজনগর কীর্তিনাশায় প্রবিষ্ট হ,কিস্ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
১৮৬০ ব্রীষ্টাবোর সার্ভে ম্যাপেও পদ্মার নামের পরিবর্তে কীর্তিনাশ। লেখা আছে। ১৮৪৩ 
বীষ্টাঝে প্রকাশিত 5018607) 19255 28519: কৃত ৭4১ 9৩10) ০6 07 (০0০ 
£819005 81705696151105 ০6 108০6৬ নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে “7৩ 
856 0619556 00087010615) 90101) 15 16016557050. 55 0061 05211188085 70 
চ২5013]১5 21905, 15 00 ০211৩0. (03৩ 11001065588 ০0: 561108719৩০? 
অতএব বিক্রমপুরের সন্সিকটস্থ পল্মার নাম “কীর্তিনাশা” বে রাজবল্গতের রাজনগরের ধ্বংসের 
পুরে টাঙ্বরায় কেদার রায়ের কাঁতিগ্রাস করায় হইস্ছাছে ইহাই ঠিকৃ। 





১০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





(৪৫) মজসপুর, (৪৬) মেহার, (৪৭) মনোহরপুর, (৪৮) সাহীন্মল, 
(৪৯) নারারপপুর, (৫০) লেপুয়া কোর্ট, (৫১) হিমতী বা, (৫২) হাট 
যাটা। 
এই বায়ান মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩/৩৩৩ দাম * ছিল। তন্মধ্যে ' 
এক বিক্রমপুরের রাজন্বই ছিল ৩৩,৩৫০৫৩ দাম । বিক্রমপুরের রাজস্ব 
সর্ববাপেক্ষ। অধিক ছিল। 
ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টেও বিক্রমপুর পরগণার বিষয় 
লিখিত আছে। প্রাগীন দলিলাদি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে বরলাল পোত্র 
বিশ্বূপ সেনের রাজত্বের শেষ সময়েই 
হট 27 বিক্রমপুর "শাসনের ( বর্তমান পরগণার সার 
| বিভাগ) সি হয় এবং সে সময় হইতে 
উহার একটা স্বতন্ত্র সনও প্রচলিত হইতে থাকে, এ বিষয় যথাস্থানে 
লিপিবদ্ধ হছইল। সেন রাজত্বের ও পাঠান শাসনের শেষে মোগল 
রাজত্বের শ্রীরস্তেই যে বিক্রমপুর পরগণা বিশেষ খ্যাতিমান হইয়| 
উঠে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া! যায়। মহারাজ! বল্লাল সেন 
সমুদয় বঙ্গ রাট, বারেন্দ্র, বাগরী, বঙ্গ ও মিথিলা! এই পাঁচভাগে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন । 1 


ক তাতমুত্া- চল্লিশ দামে এক টাক! হয়। 
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শ্রাচীন যুগ। ১১ 


বর্তমান সময়ে আমাদের লিখিত পরগণা সমূহের অধিকাংশই ঢাকা, 
ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে । পুর্বে ইদিলপুর সরকার বাক্লার 
অন্তর্গত, সনদ্বীপ ও সাবাজপুর সরকার 
ফতেয়াবাদের মধ্যবস্তাঁ ও বিক্রমপুর, কার্ডিকপুর, চাদপুর ইত্যাদি পরগণা- 
গুলি সরকার সোণারগায়ের অন্তর্কর্তী ছিল। এখন বিক্রমপুরে বছ 
পরিবর্তন হইয়াছে । পূর্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই 
সংলগ্ন হুমিথও ছিল-কিন্তু এখন কীর্ডিনাশ।, বিক্রমপুরকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করিয়াছে? প্রায় ছুইশত বৎসর পুর্ব গশ্চিমে প্রায় ৩০ মাইল 
দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে যে ৩1৪ মাইল প্রশস্ত ভূমিখও ছিল তাহা রাক্ষসী 
পদ্মা নিজ কুক্ষিগত করিয়া বিক্রমপুরের ক্ষীণ কলেবরকে ক্ষীণতর করিয়া 
ফেলিয়াছে। এই ছুইশত বৎসরের মধ্যে কত পল্লী, কত দেবমন্দির, 
মঠ ও প্রাচীন কান্তি যে রাক্ষসীর উদর-নিহিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা 
£সাধ্য। চাঁদ কেদার রায়ের কীর্তি, রাজবল্লভের প্রিয় নিবাস রাজনগর, 





বর্তমান সীমা । 
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৯ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 





নপাড়ার চৌধুরিগণের কীর্ডিনিকেতন নপাড়া গ্রাম, কালীপাড়ার জমি- 
দারগণের বাসভবন, তারপাশীর 'মশায়? প্রভৃতির কত কীর্ডিরাশি ধ্বংদ 
করিয়া যে আপনার “কীর্ডিনাশা নামের সার্থকতা করিয়াছে, তাহা চিন্তা 
করিলেও হৃদয় বিষাদভয়ে জিয়মাণ হইয়| গড়ে । বর্তমান সময়ে বিক্রম- 
পুরের উত্তরে ধলেশ্বরী ব! ইছামতী নদী, পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণে ইদিলপুর 
ও পশ্চিমে পন্ম এই চতুঃসীযাস্তবনতী অনতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডই বিক্রমপুর 
নামে পরিচিত। ইহার পরিমাণ ফল ৫০০ পাঁচ শত বর্গ মাইল। 


০ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
বৌদ্ধযুগ । 


বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্‌ সম্পদের উন্নতির যুগ। সে সময় সমগ্র 
ভারতব্যাপী মিলনের যে স্থমহান্‌ মঙ্গলতেরী বাঁজিয়! উঠিয়াছিল, মেই 
নী সাম্যসংস্থাপক নীতি ও ধর্মের পবিত্র গৌরব- 
গরিমা বর্তমান সময়েও আমরা হৃদয়ে অনুভব 
করিয়া অপূর্ব শাস্তি ও গ্রীতি বোধ করিয়া থাকি । যদিও বৌদ্ধধর্থের 
প্রথর-তেজ/হর্যা, শ্রীশঙ্করের অভ্যুদয়ে নিগ্রভ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি 
জগতের বক্ষ হইতে তাহা চিরদিনের জন্ত মুছিয়! যায় নাই, বুদ্ধের স্যার 
এমন ত্যাগী সন্ন্যাসী জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। রাজার ছেলের 
ভোগৈম্ব্্য পরিহার, জগতের সমুদয় মায়ার বন্ধন “ছিন্ন করিয়া পরহিতার্থে 
আত্মবিসজ্্ন কি অপুর্ব মহিমা জ্ঞাপক ! সংসার-যাতনাবাথিত 
নরনারীর সমক্ষে ইনিই অমৃতের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন,__গম্ভীর 
আরাবে ভারতবক্ষে নির্ঝাণ মুক্তির” অপূর্ব সত্য সকলকে শুনাইয়া- 
ছিলেন--বলিয়া ছিলেন, “এল, এস নরনারী, আমি অমৃত পাইয়াছি, সে 
অমৃত তোমাদিগকে দিব |” হায়! কোথায় সেই দিন? বল্পনা- 
লোকে অতীতের সেই হন্দর কাহিনী ভাৰিয়! হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয়, 
এমন নরনারী অতি অল্লই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ বিক্রমপুরে বিরূপে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল, তাহা বিবৃতির অন্ত আমরা বাধ্য হইফ়্াই এখানে একটু 
প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলাম । 
চাথকোর কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংসের পর 
৩৭২ ধ পূর্বাষে চন্ত্র প্ত ভদ্রবাু নামক জনৈক জৈন বতির শিষাত্ব 


চন্ত্র গুপ্ত। 


১৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





গ্রহণ করেন। এ সময়ে বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্গপাচার একপ্রকার বিলুপ্ত 
হইয়! গিয়াছিল। ইহার-অধিকার-সময়ে পাটলিপুত্র নগরে জৈনদিগের 
শ্রীসঙ্গ আহুত ও জৈন অঙ্গ শীস্্রগুলি সংগৃহীত হয়। চন্ত্র গুণ 
্রাঙ্মণবিরোধী ছিলেন বলিয়া! ত্রাহ্মণগণ তাহাকে “বৃষল” বলিয়া লাঞ্চিত 
করিয়া গিয়াছেন। চক্র গুপ্তের পরে ৩১৬ খুঃ পূর্বান্ধে তৎপুত্র বিনদ- 
সারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ! অশোকের অত্যুদয় হয়। হ্হার 
সময়েই বৌদ্ধধর্ম উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ইনিও সর্ব 

প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন এবং ইহার 

ভোঞজনশালায় শত শত পণ্ড বধ হইত। 
রাজ! অশোক রাজ্যাভিষেকের সময়ে প্রথম জৈন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেন। অশোক প্রিয়দর্শী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরে উহার প্রচারের নিমিত্ত 
নান! দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, এমন কি স্বদুর ইউরোপ ও 
আফ্রিকা পর্যযস্তও বৌদ্ধধন্ প্রচারার্থ তাহার গ্রচারকগণ গমন করিয়া- 
ছিল। ইহার সহিত তৎকালীন প্রায় সমুদয় রাজন্তবুন্দেরই মিত্রতা 
ছিল। অশোকের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা তাদৃশ গৌরবজনক 
ছিল না। তাঁহার অধীনে বজদেশ নান! ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত 
হইয়া! এক একজন সামন্ত রাজার শাসনাধীনে ছিল। 

এ সময় হইতেই পুর্ব বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইতে থাকে । 
মহারাজা অশোকের সময় ইহা পুর্ণরূপে আধিপত্যলাভ ন! করিলেও পাল 
রাজবংশের অভ্যুদ্বের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে 
উহা বিশেষরূপে বস্তৃত হইয়া! পড়ে । বৌদ্ধ 
ধর্মের মহৎ আদর্শে দীক্ষিত হইয়া পালবংশীয় নৃপতিগণ বিক্রমপুরে 
রা্ধত্ব করিতে আরম্ত করেন। (১) শ্্রীন্টীয় দশম শতাীর আরম্ভ হইতে 
১) ক হত হজ ৬৩ 0১5৪ ০0610199860. 00 10 7300131)691)9 ০: 
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মহারাজ! অশোক । 


পালবংপীয় নৃগতিগণ। 


প্রাচীন যুগ । ১৫ 


48252787585 
একাদশ খতাবদীর পুর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে পালবংশীয় নৃপতিগণ শাসনদও 
পরিচালন! করিয়াছিলেন । ২য় শুর পালের পরে (১০৭৮--১০৯১) তদীয় 
সহোদর রামপাল সিংহাসনারোহণ করেন (১০৯১--১১০৩)। গৌড় 
নও বঙ্গের নানা স্ানে এই মহাত্মার কীর্তি সমূহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমপুরাস্তর্গত রামপাল গ্রামও এই রাম পালের 
নামানগুযায়ীই হইয়াছে । (২) ইহা কতদুর সত্য তাহা সুধী পাঠকবর্গই 
ভাল বিচার করিবেন; কারণ রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নান! প্রকার 
প্রবাদ প্রচলিত) উহাদের মধ কোন্টা সত্য ও কোন্টা অসত্য তাহা 
অভীতের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে উদ্ধার করা স্কিন | 

পালবংণীয় নৃপতিগণের মধ্যে কোন্‌ কোন ব্যক্তি পূর্ববঙ্গের কোন্‌ 
কোন্‌ প্রদেশের শীদনদও পরিচালন! করিতেন, তাহার কোনও ধারা" 
বাহিক বিবরণ জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় গড়ের মূল পাল- 
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(২) বিশ্বকো ৩১৬ পৃষ্ঠা পাল রাজবংশ । সাহিত্য ১৭বর্ধ ২য় সংখ্যা। “প্রাচীন 
বাও.লা' শরনগেম্্রনাথ বহু। 





১৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


য় নৃপতিবৃন্দের কোন শাখাই পুর্ব বঙ্গে স্থানে স্থানে শাসন কর্তৃত্ব 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তালিপাবাদর 
পরগণার মাধবপুরে যশোপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল, 
এবং সাভারের নিকটস্থ কাঠাবাড়ীতে হরিশ্চন্ত্র রাজত্ব করিতেন। এই, 
হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব রল্নপুর পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । বিক্রমপুরের রামপালে 
অদ্যাপি “হরিশ পালের দীঘি” নামক একটা দীঘি বর্তমান আছে। 
প্রবাদান্থযায়ী এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বৌদ্ধ নৃপতি মাণিক চক্র ও 
গোবিন্দ চন্্র জন্মগ্রহণ করেন, মাণিকটাদ্দ ও গোপী টাদের মহত্ব, 
্বার্থত্যাগ ও নানাবিধ গুণাবলী আজও পুর্ববঙ্গে যোগীজ্াতির মধ্যে 
গীত হইয়া থাকে । গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপী চন্দ্র প্রাচীন বাউল! 
সাহিত্যে গোপী পাল নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ?* মহারাজা 
গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্ব সময়ে (৯৮০ খ্রীঃ অঃ) 
বিক্রমপুরস্থ বভ্র-ষোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ 
মহাতাজ্িক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রী-জ্জান অতিশ জন্মগ্রহণ করেন, 
ইনি একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ যতি। 1 ইহার পুর্ব নাম আদিনাথ 
চন্ত্র গর্ভ ছিল। অবধৃত জ্েতারি নামক জনৈক খ্যাতনামা পঙ্ডিতের 
নিকট শিক্ষালাভ করিয়। পরিশেষে ইনি ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন ও 
যোগাচার সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধ দিগের ন্যায় দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিয়া 
বিশেষ জ্ঞানলাভ করিদ্না একজন ব্রান্ষণপত্ডিতকেও পরাস্থ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। দীপক্কর উজান বিক্রমপুরের গৌরব, কিন্ত, ছুঃ 
বিষয় এই যে বিক্রমপুরবাসী অনেকে তীহার নাম পর্যস্ত জানেন না) 


*. যোগীপাল গোগীপাল নহীপাল গীত। 
ইহা শুনিতে যে লোকে আনঙ্গিত  ( চৈতন্ততাগবত, অন্তথও ) 
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দীপন্র শ্রীজ্ঞান । 
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বৌদ্ধযুগ । ১৭ 


নানা শান্তে জান লাভ করতঃ অবশেষে তিনি সর্ব প্রকার পার্থিব সুখ 
ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্গ্রন্থে জ্ঞান লাভার্থ 
কৃষ্ণ খিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন, এন্থানে তিনি 
-বৌদ্ধ দিগের গুহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্জ্ঞান বজ্ঞ নামে অভিহিত হন, 
তৎপরে প্রায় উনবিংশ বর্ষ বয়সে দগুপুরীর মহানজ্বিকাচার্য্যের শীল 
রক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং উক্ত মহাত্বার 
নিকটই তিনি দীপক্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেন, দীপন্কর তৎকালীন 
সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, স্থুবর্ণসবীপন্থ বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রধান আচার্য্য চন্্রগিরির নিকট গমন করিয়। সেস্থানে দ্বাদশ 
বৎসর কাল অবস্থান করেন। তির্বতের রাজধানী লাশ! নগরের নিকট 
অন্যাপি তাহার সমাধি বিদ্যমান আছে । রায় শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র দাস 
বাহার ০. 1. €. মহোদয়ের নিকট গুনিয়াছি যে তিব্বতে স্বয়ং বুদ্ধদেব 
হুইতেও দীপস্করের প্রতি তদ্দেশ বাসী বৌদ্ধ লামাগণ অধিকতর সম্মান 
প্রদ্রশন করিয়া থাকেন, দীগস্করের নামোচ্চারণ করিলেই তীঁহারা 
করযোড়ে দগ্ডারমান হইয়। তাহার মহাঁন আত্মার উদ্দেশে ঘদয়-জাত 
ভ.ক্ত ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। দীপক্কর ১০৮খানা গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়। গিয্লাছেন। দাক্ষিণাত্যপতি দিখিজয়ী রাজেন্র চোল কর্তৃক 
আহ্থমানিক ১০১১ কি ১০১২ খীষ্টান্ে ইনি (গোবিন্দ চক্র) পরাজিত হন। 
বৌদ্ধ ধশ্ম বিক্রমপুর হইতে পাল বংশীয় নৃপতি গণের অধঃপতনের সঙ্গে 
সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে । এক সময়ে 
জি দাদা যে ইহা বিক্রমপুরের চতুর্দিকে বিশেষরূপে 
প্রাচীন ধ্বংসাবাশেষ। 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্তমান সময়ে তাহা 
অস্থুমান করাও স্থকঠিন। * পাল রাজগণ যে বিক্রবপুরে বৌদ্ধ ধর্মের 
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১৮. বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াঁছিলেন, তাহা বিক্রমপুরের প্রায় 
প্রভিগ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং পুকুর ও দীর্থিকা ইত্যাদি খননে উত্তোসিত 
নানা প্রকারের প্রন্তর গঠিত বুদ্ধদেবের মূর্তি সমূহ হইতেই বুঝিতে পারা 
যায়। পদ্মাননোপবিষ্ট ধ্ানস্থ বৌদ্ধের সৌম্য মূর্তিগুলি প্রকৃত পক্ষেই 
শিল্পীর অদ্ভূত শিল্প কৌশলের পরিচায়ক | ছুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ 
মুর্তি ছিন্ন নাসিকা, সে ভন্ত এ সকল মূর্তিকে বিক্রমপুরবাসীগণ “নাক 
কাট! বাহ্থদেব' মূর্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জন প্রবাদ এইরূপ 
যে ওড়িষা! প্রদেশের পাঠান রাজগণের দুর্দান্ত হিন্দু বিদ্বেষী সেনাপতি 
কালাপাহাড় কর্তৃক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্বমূর্তিগুলিরও 
এইরূপ অঙ্সহীন হইতে হইয়াছেল। বিক্রমপুরে এমন পল্লী অতি বিরল 
যেখানে ঈদৃশ মূর্তি ছই একটী বিদাদান নাই। 
আমর! এখানে দ্বাদশতন্ত বিশেষ্ট একটা বৌদ্ধ মূর্তির চিত্র প্রদান 
করিলাম । এই দৃর্তিটি সোণাঃক্গ গ্রামস্থ এক গোৌসাই বাড়ী হইতে 
সংগ্রহ করয়াছিলান, ইহা প্রার ৭০:৮০ বৎসর পুর্ধে আবছুলাপুৰ গ্রামে 
পুক্করিণী খনন করিতে পাওর। গিরাছন। এই মূর্তিটি কোনও হিন্দু 
দেব দেবীর নহে, কারণ কোনও হিন্দু দেব দেবাঁরত দ্বাদশটি হস্ত নাই। 
প্রচ্কুটিত শতদলোপরি দ্বাদশ হন্তে দ্বাদশ প্রকারের আন্ত্র শ্ত্রাদি ধারণ 
কারয়া এই দেবমুর্তিটি বিরাজমান | ইহার শিরে কিরীট, গলে মালা ও 
রানার রা বংজ্ঞপবাত, বস্ত্র হাটুর উপর পর্যন্ত পরিহিত। 
ন্‌ নন্তকের উপরে সাতটি সর্প ফণা ধারয়া আছে, 
মেহ ফণার উপরে অনিতাভ ধ্যানস্তিনিত 
লোচনে যোগান বপিয়। রাহয়াছেন। শিল্পে মু্তটির উভয় পাস্ছে ছুহটি 
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দ্াদশহস্তবিশিস্ট গবালাকিতিএর মৃদ্তি। 





বৌদ্ধযুগ । ১৯ 


কোটিরগত নয়না__বক্রকায়া রমণী মূর্তি তীত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে । তাহার 
নিম্নে আনও দুইটি ছোট ছোট পুরুষ মূর্তি নক্রভাবে উপবিষ্ট । এক খণ্ড 
বার উঞ্চি দার্ঘ ও আট ইন্চি প্রশন্ত কৃষ্ণ গ্রস্তরের উপরে এই মুর্তি কয়টি 
খোদিত। মূল মূর্তিটি দণ্ডায়মান ভাবে খোদিত-_তাহার কর্ণ ভূষ| 
ও কিরীটের কাককার্যাদি দাক্ষিণাতোর শিল্পের সহিত নৈকট্য সন্বন্ধ 
বিশি্ বিয়া অনুভূত হয়। হা অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্তি। অনেক 
প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ভই সমরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর 
মুর্তিতে পরিণত ভইয়াছে । বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাদে স্থাপিত ও পুজিত 
বৌদ্ধমূর্তিগুনে হইতেই তাহা বুঝিতে পারা বায়! বর্ষে বর্ষে নানা প্রকার 
বৌদ্ধ দেবমূত্তি সমূহের আবিক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে এক সময় 
বৌদ্ধ ধন যে কঙ্দূর প্রাবনা লাভ করিয়াছিল তাহাই স্পষ্ট অনুভূত 
হইতেছে । 

জৈন পচ রাজেন্্র গোল কর্তৃক পুন্ন বঙ্গের পাল বংশায় বৃপতি 
গোবিন্দ চন্দ পরাজহ হলে নি ভীনবন হইয়া পড়ে, সে সময়ে 
বঙ্গ গ্রদেশে একটা গোনযোগ উপিঠ হয, সে সুযোগে বধ্ম বংশীয় 
ভূপালগণ বিক্রমপুর অপিকার করেন, এন বংশের কোন্‌ নৃপতি সর্ব 
গরথনে পুর্ব বজের 'সংহাপনারোহণ করেন 
তাহা মিড পার বার এই, হবে শিলা 
পপ, গাঅশাধন ও বৈদিক কুলগ্রন্থ হ ভ্যাদিতে 
হরে বন্ধুদের নামৰ এক বৈধুব নৃপতির বিশেষ গুণ বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া বার । গাশ্চাহা বৈদিককুল-বন্তৃত পাঘবেজ্জ কৰি শেখর ও 
ইহার বহু গুণবভার পরিচয় দিয়। গেঘাদ্রন। এই বম্ম বংশ শুর 
বংশের অন্ত হম শাখা, ইহারা পুর্বে কাশীপুৰ বর্তমান কাশীয়াণী নামক 
স্থলে নরপহ ছিলেন, বন্ম বংশীয়েরা যখন বিক্রমপুর অপপিকার করেন, 
সে সময়ে পদ্মানদী বিক্রমপুরের দক্ষিণ পার দিরা প্রবাহিত ছিল, 











বিক্রষপুরে 
বন্ম বংশের অভয় । 


২০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


এখন উহা মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতেই বিক্রমপুর উত্তর ও দক্ষিণ 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছে। এই বংশের হরি বম্মা। 
জ্যোতি বন্ধা ও শ্বামল বন্মার নাম বিশেষ সুপরিচিত | পাল ও বশ্ম, 
ংশের ক্রমিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই খীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে সেন রাজ বংশের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল 
রাজাগণের অবনতির সহিত বৌদ্ধধর্শ যেরূপ বিক্রমপুর হইতে লুপ্ত 
হইতে থাকে, তদ্রপ বর্ম বংশের অভ্যুদয়ে ও সেন বংশের আধি- 
গতোর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধম্্র পুনরায় পূর্ব গৌরব লাভে সামর্থ হইয়! 
ছিল। * 


ক মুরনচয়ঙের মমতটের বর্ণনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে বিক্রমপুর 
রায়পুরা, বন্তুযোগিনী, রামপাল, বেজিনীসার, শ্রীনগর, কুমরপুর, কুমরভোগ, তেলিরবাগ 
প্রভৃতি গ্রামে বৌদ্ধ সম্ঘারাম ছিল। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
হিন্দু-শাসনকাল। 


বিক্রমপুরের প্রক্ক€ প্রাসীন ইতিহান দেণরাজাগণের সময় হইতেই 
আরম্তভ। আমাদের দেশে বারাবাহিকরূপে ইতিহাস না থাকার দরুণ 
দেশের অতীত বৃত্তান্ত সমূহ প্রকৃতভাবে অবগত হইতে পারা যায় না; 
দেজন্য অনেক সময় বাধ্য হইয়াই প্রাচান কিন্বদস্তীর উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে হয়। এ সমুদয় কিন্বদস্তা ছাড়িয়া দিলে ইতিহাস রচনায় 
অধিকদুর অগ্রণর হওয়া অপভ্তব হইয়। পড়ে । মার বহুকাল লোকের 
মুখে বংশপরম্পরার সহিত যে সমুদয় প্রবাদ প্রচলিত হইয়! আসিতেছে 
তাহার মধ যে বিন্দুমাত্রও এতিহাসিক সত্য শিহিত নাই, তাহাও কেহই 
জোর করিয়া বছিতে পারেন না । এউঠিহামিক সত্য সকল প্রবাদের 
মধ্যে না থাকিলেও অন্ততঃ পক্ষে গল্নাংশের মনোহারিত্ব বিবেচনা 
করিয়াও প্াহিত্যে এ সকলের স্থান হওয়। উচিত বোধে আমরা যঙ্ের 
সহিত স্থানে স্থানে এ সকল প্রবাদ-বাকা গ্রহণ করিয়াছি । 

সেনবংণায় নরপতিগণের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাতা হইতে বঙহগদেশে 
আগমন করেন । তাহাদের বংশোড্ভব বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের 
স্থাপয়িতা, এই সেনবংশোদ্ভব বিখ্যাত নরপতি 
আদিশুর অত্যন্ত খ্যাতিমান রাজ! ছিলেন। 
তিনি অতি সঙলোক, সদ্ভিচারক তত্ববেত্তা ও মহাত্মা! ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার প্রহাপে সমুদয় শত্র কুল নির্দুল প্রায় হইয়াছিল। * 


সেন রাজাদের কথা। 





* অন্বষ্ঠকুলসন্ভৃত আ'দশুরো! নৃপেশ্বরঃ | 
রাঢ়গৌড়বরেন্্াশ্চ বঙ্গদেশ স্তখৈবচ ॥ 


২২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





তিনি স্বয়ংই বৌদ্ধদিগকে গৌড়রাগ্য হইতে দুরীকৃত করেন, তাহার 
সম্বন্ধে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন-_- 
“শ্ীমদ্্রাজাদি শুরোইভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গা দিদেশে, 
সল্পোকঃ সদ্বিচারৈ বিদিত-সুরপতিঃ স্বর্শথাসীততথাসীৎ | 
প্রতাপাদদিত্য তগ্ডাখিলতিমিররিপু স্তত্ববেত্ত। মহাত্মা, 
জিত্বাবুদ্ধান্‌ চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌডরাজযাৎ নিরস্তান ॥৮ 
এই মহাত্মা আদিশুরঈ বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে 
বৃহৎ যন্তানু্ানের জন্য কাগ্ঠকুজ হইতে পঞ্চব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন 1৯ 
তাহার্দের চরণে চত্দপাছুকা ও সব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত 
ছিল। তাহারা এইরূপ বেশে তাম্ুল চর্বণ 
করিতে করিতে রাজবাটার দ্বারদেশে উপনীত 
হইয়া দ্বারবান্কে রাঁজার নিকট তাহাদের আগমন বার্তা বলিবার জন্ত 
কহিলেন । ব্রাহ্ষণগণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাহাদের আগমন 
বার্তীশ্রবণাস্তর, শীপ্বই তাহাদের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন ; এই 
নিমিত্ত তাহীরা সকলেই মহারাজকে আশীর্বাদ করিবার জন্ত জলগণ্ডষ 


্রাহ্মপ পঞ্চের আগমন । 





এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ববকূমিশ্বরো৷ বদ] । 
অমাতোবাঁন্ধবৈশ্চৈব মদ্ত্িভি দ্বিজবৃন্দকৈঃ ॥ 
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে। 
উপবিষ্ট দ্বিজান্‌ পৃষ্টঃ ধর্মশান্ত্র পরারণঃ ॥ 
'ইতি দেবীবর ঘটককারিকা। ২য় সংস্করণ শব্দ-কল্পদ্রম ৭১২ পৃষ্ঠা । 
* অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণাগমনং তৎ শৃণু. অথ সকল দিগ্দেশীয় রাজ- 
মধো কলিযুগাবতার ইব নিখিল বঙ্গলালয়ঃ শ্রীল শ্রীআদিশূরো! নাম গাজা স্ছৈদ্য কুলোভবঃ 
পরশ্ধার্মিক আসীৎ) ইত্যাদি। বারেশ্র ঘটককারিকাঁং । ৬ রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় 
প্রাচান ও প্রামান্ত:কুক্জী গ্রস্থ হইতে এই শ্লোকটী এবং অন্ত একটা শ্লোক সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। 








[হাপাল 


গঙজারা বৃক্ষ র 


হিন্দু-শীসনকাল। ২৩ 


তি উসিসিউিসিসিশিশি 


হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু মহারাজ আদিশৃর, এই সকল বিপ্রেরা 
বোদ্ধবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন না। বিপ্র পঞ্চ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাহাদের বেশ- 
*ভূষার প্রতি লক্ষা করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাহাকে ত্রাহ্মণ্য 
প্রভাব দেখাইবার জন্য করস্থিত আশীপ্ধাদ-বার নিকটবর্তী মন্পকাষ্ঠে 
স্থাপিত্র করিলেন। চিরশুদ্ধ মল্লকা্ঠ দেখিতে দেখিতে পুনরুজ্জীবিত 
হইয়! পল্পবিত ও ফলপুণ্পে স্থশোভিত হইয়! উঠিল। * 
আদিশুর ব্রাক্গণগণের মহিনাদশ;ন স্বকীয় অবিমৃষাকারিতার জন 
ভিয়মাণ হইয়! নানারূপ শ্তবঙতিবাদে তাহাদিগকে সস্তোষিত করিয়া, 
ভবনে আনয়ন করিলেন এবং পরে তাহাদের 
অমর গজারা বৃক্ষ । দ্বারা যজ্ঞ সমাপনান্তে বু ধনকু প্রদান 
করিলেন অদা পর্যন্তও রামপাল বল্লাল- 
দীঘীর উত্তর পারে সেই অমর গজারী বৃশ্গ, নিকটবত্তা স্ত্রী-পুরুষগণ কতৃক 


শি 











*. পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়ন সম্বঙ্ধে নান/প্রকর বাতন্ন মত জানিতে পারা বায় ঃ 
'ক্ষিতাশবংশাবলী-রিতে' লিখিত মাছে যে, একবার বহরাজার ছাদের উপর গৃধ বসে, 
গৃধ বসা নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ, মহারাজ সঙাসদ্গণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস) করেন, 
কিন্ত তৎকলে বিক্রমপুরে ও সমগ্র বঙ্গদেশে কেহ শান্্র্ঞ না থাকায় কেহই মহারাজার 
কথার উত্তর দিতে পারিলেন না. কিন্তু নহারাজর সভাসদ্বূদের ,মধো জনৈক ব্রাঙ্গণ 
তীর্ঘাত্রা উপলক্ষে কাম্যকুজ গিয়া লেন, সেখানকার রাজার ছাদেও এইরূপ গৃধ বসায় 
তখ।কার ত্রাক্গণগণ মন্ত্র সর সেই পর্থা ধরিয়। ডাহার দাংসে যজ্ঞ করিরা|ছলেন। ব্রাচ্গ- 
ণের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়। মহর।জ তাহাকে |পঞ্চযাজ্জিক ত্রাহ্গণ আনিবার 
জন্য কনোজ পাঠ।ইরা দিশেন । গ্ছ্গাসঙ্গল” কাব: এশেত। ভবানী প্রমাদ বলেন হে আদদিশুর 
বাজপেয় যন্ত করিবার জন্য পঞ্থব্রাহ্মণ (অ.নয়ণ করন, উক্ত গ্রন্থে আরও লিখত আছে ষে 
সে নময়ে অঠি বৃষ্টির জন্য প্রজাদের অতিশয় (কষ্ট হইয়াছিল তাই মহারাজ বন্জুষ্ঠানার্থ 
পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন । 





২৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৷ 





পূজিত হইয়া সিন্দুর-রঞ্জিত দেহে অতীতকালের সাক্ষীরূপে বিরাজমান । 
নববসন্ত সমাগমে যখন সমুদয় তরুরাজি নবপত্রপল্পবে পরিশোভিত 
হইয়া অপুর্ব সৌন্দরধ্য ধারণ করে, তখন ইহার উন্নতমস্তক দূর হইতেই 
পথিককে আন্যান্ত বিটপী সমুদয় হইতে ইচাঁর হ্বাতত্তয প্রমাণ করিয়া : 
দেয়। কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, চলিয়! গিয়াছে, কত ঝড় ৰ্থ। 
ইহার উপর দিরা বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও ইহা অক্ষতদেহে 
মহাকালের সাক্ষীন্বরপ, বিক্রমপুরের গৌরব-ধ্বজন্বরূপ বিদ্যমান । 
আম যখন ইহাকে প্রথম দর্শন করি-সে এক ফাল্গুনের দ্ধিপ্রহর, 


“প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ । 
দুতিক্ষ হইল দেশে ভূমি শশ্ত হীন ॥ 
বন্যায় বুড়িয়া যায় কতশত দেশ। 
জরবোর মহার্থা দেখি প্রজাদের কেশ |" 
আবার কুলাচার্ধ্যগণের মতে আদিশ্র পুজেষ্টি ষজ্জের জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া- 
ছিলেন। “সব্ন্ধ নির্ঘয়কার' *গিত শ্রীযুক্ত লীলমোহন বিদ্যানিধি ধলেন, যহারাজাধিরাজ 
অশোক রাজার সময় (হইতে আদিশুরের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যাস্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্টবের 
প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে এককালে ব্রাঙ্গণ্য রহিত হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল বলিলেও অতুযক্তি হয় না। আদিশুরের প্রভাবে যখন পুনর্ববার বঙ্গদেশে বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয় তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ যধ্যে সাত শত ঘরের অতিরিক ব্রাহ্মণ 
ছিল না এবং ী সকল ব্রাহ্গণগ্রণ বৌদ্ধটিগের প্রভাবে!এষন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, 
মহারাজ আদিশুর পুতরেষ্টি যাগেরঃ প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্থিযয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া 
রাজার নিকট পরিচয় দিজেন। ইহাদিশের মূর্থতানিবন্ধন রাজাকে ক্ষুদ্ধ হইতে হইল । 
্ুধ হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত বাগসিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস হইলেন না৷; তৎক্ষপাৎ 
(৯৯৯ সংবতে ) কাগ্ঠকুজাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রে পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, বজ্ঞ- 
নিপুণ ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। সম্বন্ধ নির্য়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৪।১৫ 
আদিশুরো। নবনবতাধিক নবশতীশতাবে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামান । কৃষ্টচন্্রচরিত্র | 
বহুবিবাহ পু ১৫) 
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মাথার উপরে দীপ্ত হ্র্যাদদেব কিরণ বিকিরণ করিতেছিলেন, সন্ুখস্থ 
বিশাল দীর্থিকার উদাস দৃত্তের মধ্য হইতে যেন একটা নৈরাশ্তের কাল 
ছায়া ধীরে ধীরে চারদিকে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছিল; উশৃঙ্খল বায়ু 
স্সোইসৌ শব্ষে জগতের নশ্বরতা প্রতিপাদন করিতে করিতে ছুটিয়া 
যাইতেছিল, মাঝে মাঝে অদুরস্থ সহকার-তরুর শাখা হইতে ছুই একটা 
কোকিল “কুহু কুহু” রবে ষেন কালের অনস্তলীলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া 
মর্খ পীড়িত হইয়। সকরুণ কণ্ঠে বিষাদ-কাহিনী বাক্ত করিতেছিল ) ঠিক্‌ 
এমনি সময়ে আমি গজারী বৃক্ষের শীতল ছায়ায় লোঁটাইয় পড়িয়াছিলাম 
এবং অভীত-গৌরব-কাহিনী চিস্তা করিতে করিতে নিজ অস্তিত্ব ভূলিয়া, 
অনস্তের এক মহান্‌ বিশ্বজনীন প্রেমে আগ্ল,ত হইয়া হৃদয়ে এক অস্থৃত 
পুর্ব আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম। বিক্রমপুরের আর কোথাও 
এতজ্জাতীয় বৃক্ষ নাই । বারেন্্র পঞ্জী এবং দেবীবরও বলিয়াছেন-_ 

ইতাজাতে দ্বিজাঃ সর্কে ব্রহ্ম ধ্যান পরায়ণাঃ। 

স্থাপয়ামাসুরর্থাং তৎ শুফকাতন্য মন্তকে ॥ 

দর্ধবা তওঁল পুষ্পাদিনির্দিতং জন সংযুতং । 

তদর্ঘ্যং ম্তকে ধৃত্বা শুফকাঠঞ্চজীবিতং ॥ (বারেক পত্রী) 

কান্কুজ্াৎ সমানীতান্‌ দুতেন বিপ্রীপঞ্চকান্‌। 

বেদশাস্ত্রেঘবগতভান্‌ সর্বশান্ত্রে বিশারদান্‌ ॥ 

গোধানারোহিতান্‌ (বিকৃতপাঠ। বিপ্রাণ, খঙ্গাচন্াদিভিযুতান্‌ 

পন্তিবেশান্‌ সমালোকা বিষাদ জায়তে হৃদ ॥. 

অশ্রদ্ধা জায়তে রাক্ত ইতি ক্ঞাত্ব দ্বিজোত্তমৈঃ | 

আ'শীর্বাদার্থ নিম্জালাং মল্ল কাষ্ঠোপরি ধৃতং ॥ 

তদা বাষ্ঠং সঙ্গীবং স্তাৎ ফল পল্লব সংযুতং ॥ 

দেবীবর। 
এখানে একটা কথা হইতেছে যে, মহারাজ আদশুর যে পঞ্চব্রাহ্মণ 


২৬ বিক্রমপুরের ইতিহীস। 





আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারা কান্তকুজ হইতে গৌড় দেশে আগমন 
করিয়াছিলেন; তবে এখানে রামপাল বা 
বিক্রমপুর ত গৌড় নহে; তবে গৌড় অর্থে 
এখানে বিক্রমপুরের কথা লিখিত হইল কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের ' 
এখন কোন্‌ দেশ গৌড় নামে প্রখ্যাত তাহাই অনুসন্ধান করিতে 
হইবে । আমরা মালদহের নিকট ও প্রাচীন ভারতের মহা 
গৌরব ভূমি প্রাচীন গৌড় নগরীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকি। আবার “বিপ্রকুলকল্পলত1” পাঠে পরিজ্ঞাত হই যে, 
বরেন্রসেন গৌড়রাজ্যের অধিপতি হয়েন এবং উক্ত গৌড়দেশ তদীয় 
নামান্থসারে বরেন্দ্রভুমি' বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। ইহা দ্বারা কি 
প্রমাণ হয়না যে, প্রাচীন বরেন্্র-ভূমি প্রাচীন গৌড়দেশের অন্তর্গত 
ছিল? তৎসময়ে রাড, বঙ্গ সকলই গৌড় * বলিয়! অভিহিত হইয়া- 
ছিল এবং বঙ্গদেশের ভাষাও গৌড়ীয় ভাষা বলিয়া গৌরবান্বিত হয় । 
গৌড় ও বরেন্্ই পর্বের পু দেশ বলিয়! পরিগণিত ছিল। আমরা 
পূর্বের ধনপ্নয়ের যে গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তদ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে 
প্রমাণিত হয়, যে আদিশুরের পৈতৃক রাজ্য বঙ্গাদি দেশ ও স্থোপার্জিত 
রাজ্য গৌড়। , *লঘু ভারত, প্রণেতা! গোবিন্দ কান্ত বিদ্যাত্ৃষণ ও 
বলেন__ 


বিক্রমপুর ও গৌড় । 


“আদিশুর স্তদা তস্ত সভাসমন্ত্রণাং বরঃ। 
সহার স্বপুরস্তৈব বারসিংহং নিরম্তবান্। (শুদ্ধ পাঠ নহে) 
গোৌড়ে পাল মহীপাল বংশাহুচ্ছিদ্য তৎপরে । 
পালবংশ শাসন গৌড়ে স্বয়ং স্বাবীনতাং গতঃ॥ 
গৌড় ব্রাহ্মণ ৪৬ পৃষ্ঠা । 
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মহারাজ আদিশূর তৎকালে আপনার শ্বশুরের সহায় হইয়া বীর- 
সিংহকে পরাভূত করেন এবং পাল নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া 
স্বয়ংই গড়ে স্বাধীনতা গ্রাপ্ত হন। এখন অতি সহজে মীমাংসা করা 
যাইতে পারে, যে বীরমিংহের পরাজয়ের পূর্বেও ।মহারাজ আদিশৃর 
রাজজাই ছিলেন, এবং দেই রাজধানী নিশ্চয়ই ধনগ্রয় প্রণীত বঙ্গ 
দেশৈকাদেশ । মেস্থানটি কি এবং কোথায় তাহাই আমাদের মুল 
প্রতিপাদ্য বিষয়। লঘুভারত' বলিতেছেন ;-_ 
“আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্তে রামপালেতি বিশ্রুতা । 
নগরী পালিতা পুর্বে আদিশূরস্ত ভূপতেঃ ॥ 
তত্রাসীৎ্ রামনাৈকো বৈদ্যারাজে! মহাধনী । 
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংজ্ঞিতা ॥ গৌঃ ত্রাঃ 
২৬২ পৃষ্ঠা; লবুভারত ২য় খণ্ড ১২৭-_২৮ পৃষ্ঠা । 
- ইহা দ্বার! প্রমাণিত হইল, যে বঙ্গদেশের রামপাল নগরীই আদি- 
শুরের আদি রাজধানী ছিল। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে 
হইবে, যে আদিশুর কোন্‌ রাজধানীতে পঞ্চ ব্রাঙ্মণ আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন। “বিশ্বকোষের, সম্পাদক শ্রীযুক্ত *গেজ্রনাথ বন্থ এবং পুজ্যপাদ 
শ্ীবুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন যে ব্রাঙ্গণগণ 
প্জুরসরিদবিধৌত পাদ” গৌভ নগরে সমাগত হইয়াছিলেন । 
বারেন্্রকুলপঞ্জী বলেন-__ 
“সকল গুণসমেতাঃ সাগরিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ | 
হুতবহ সমভাপা ত্রাঙ্গণাঃ কান্তকুজাৎ ॥ 
89৩1.0485৫ 3৩15 280 চা 7 5৯515 050০0, ট্যাগ 
7875 [71510150111357821. “গীড়ান্ততর্তিকান্তবিক্রমপুরো পান্তে পুরীং নির্শবষে? 
ইত্যাদি রাষদেবের বৈদিককুলষঞ্জরীর শ্লোক পাঠেও সহজেই জন্চাত হয় যে একদিন গৌড় 
বলিলে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইভ। 


২৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





নিজ পারবারবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং 
স্থরসরিদবধৌতং ঘাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং ॥ 
প্রাচীনকালে পবিত্র সলিলা গঙ্গানদী মালদহের নিকট দিয়া 

প্রবাহিত হইত? স্ুঙরাং সে সময়ে গৌড় যে “স্থরসরিদবধোৌতং, এই, 
বিশেষণের সম্পুর্ণ উপযোগী ছিল, তদ্ধিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। 
কিন্ত দেশের জনশ্রুতি হইতে এবং সামীজিকগণের নিকট আমর! 
্রত্ততত্ব সম্বন্ধে বতদুর অধগত হইতে পারি, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বলা 
যায় রামপাল ভিন্ন গৌড়ে ব্রাহ্মণ সমাগমের কথ। প্রকৃত নয়। মহারাজ 
আদিশুর বখন কেবল গড়ের নহে, বঙ্গ দেশেরও রাজা ছিলেন, তখন 
বঙ্গের রাজধানীতে ব্রাহ্মণ সমাগম অসম্ভব হইবে কেন? পণ্ডিতবর 
যুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব তত্প্রণীত বিল্লাল-মোহ-ুদগর” নামক 
সুবিখাত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, “কুমার সুন্দর যখন বর্ধমানে 
আসিয়া হাজির হইলেন, তখন তি'ন উহার সুষমা দর্শনে বিমোহিত হইয়া 
বলিলেন__ 


দেখি পুবী বর্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান, 
ধন্ত গৌড়, ষে দেশে এ দেশ। 
রাজা ঝড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর, 


ভাল বটে জানিন্থ বিশেষণ ॥৮ 

বর্ধমান কি গড়ের অন্তর্গত? না কখনই নয়, রাঢ় বাঁ সঙ্গ 
দেশের বক্ষস্থল বিশেষ । দামোদর নদ উহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত, 
স্থত্রাং সুদুর গৌড় নগরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। কিন্ত ভারত- 
চন্দ্রের সময়ে রাড দেশও গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়! প্রখ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল। বরেন্দ্র দেশ ও তৎপূর্ক্রে গৌড় বলিয়া বিশেষিত হয়। 
রাঢ় এবং বঙ্গও গৌড় বলিয়া পরিচিত হইত। বঙ্গ ভাষাও গৌড়ীয় 
ভাঘা বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করে। কেন? নাঁ একদিন “গৌড় 
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বলিলে সকলে উহার নাম শ্রবণ মাত্রই চিনিতে পারিত। তজ্জন্ত, বঙ্গ, 
রাচ বরেন্্র সাধারণ্যে গৌড় নামে বিকাইয়া যায়। বারেন্রকুলপঞ্জী 
 প্রণেতৃগণও রামপালকে উক্ত মর্ধ্যদাকর গৌড় বিশেষণে বিশেষিত 
 করিরাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। রামপালও এক সময়ে 
বুড়ী গঙ্গার নিকটবর্তী ছিল, পদ্মাই কিন্ত প্রকৃত গঙ্গা, বুড়ী গঙ্গা উহার 
দৈহিক ভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যেমন বড় গঙ্গা গৌড় 
হইতে সুদুর রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রাবাহিত, পদ্মা ও বুড়ী গঙ্গাও 
তুজ্রপ কালমাহায্মে রামপাল হইতে দুরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্ত পূর্বে 
রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড় গঙ্গা) বাঁ বুড়ী গঙ্গার তীরবর্তী ছিল, 
সুতরাং পঞ্ডিতগণ উহাকেই “স্থরসরিদবধোৌত? বিশেষণে কেন বিশেষিত 
করিতে পারিবেন ন। ? রামপাল পৈত্রিকবাটী, সুতরাং গৌড় অপেক্ষা 
তথায়ই কি ব্রাহ্মণ আনিবার বিশেষ সম্ভাবনা নহে” 
বিশেষতঃ আমাদের পুর্বোন্লিখিত গ্জারীবৃক্ষ ইতাদি দৃষ্টে তাহা 
আরও স্থপ্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। আর গৌড় যে শুদ্ধ একটা নগরের 
নাম তাহা নহে, উহ! বঙ্গদেশের একটী অংশ বিশেষ । উহার পশ্চিদাংশে 
ও রাজধানী মুদগগিরি (মুঙ্গের ) এবং পুর্লাংশের রাজধানীর নাম গৌড়, 
ইহাই মালদহের নিকট অবস্থিত। অতএব আমরা অই সমুদয় গ্রমাণ 
হইতে অতি সহদ্রেই বলিতে পারি বে, আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করেন তাহারা বিক্রমপুরেই আসিয়াছিলেন। মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর কর্তৃক “বেণী সংহার” নাটক মুদ্রাঙ্কন কালে পণ্ডিত মুক্তারাম 
বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি বলেন “যখন 
কান্তকুজ হইতে ব্রাহ্মণের আইসেন, তখন আদিশুর রামপাল নগরীতে 
ছিলেন এবং প্রাঙ্গণেরাও তথা উপস্থিত হন1” এ বিষয় অধিক বাক্য 
বায় করা অনাবশ্বকঃ কারণ ম€ধারাজ আদিশূর যক্ত শেষে পঞ্চ ব্রাঙ্গণকে 
বাস করিবার জন্য যে পাচথানা গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাপি সে সমুদয় 
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গ্রাম 'পঞ্চসার,” “পঞ্চগ্রাম” ( পাঁচগীও) ইত্যাদি নাম লইয়া অতীতের 
সাক্ষীরূপে দগ্ডায়মান। মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী “পঞ্চসার” গ্রীমস্থ 
জন সাধারণ অদ্যাপি জিজ্ঞাস্থ পরিদর্শককে গৌরবের সহিত পঞ্চব্রাহ্মণের 
আবাদভূমি দর্শন করাইয়া থাকেন । একটা বিশাল দীর্ঘিকার তীরবর্তী 
উচ্চস্থান সমূহ অদ্যাপি প্রাচীন স্মৃতি বুকে করিয়া কালের মহত্ব ঘোষণা 
করিতেছে । * 





* রায় কালাপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছুর সি, আই, ই, বলেন “বল্ল।লের পৈত্রিক ও পুরাতন 
রাজধানী বিক্রমপুর । বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিরপরিচিত রামপাল গ্রামে অদ্যাপি লো|কে 
সে রাজধানীর বিবিধ চিহ্ত ও বললালের হুবিস্তৃত দীঘি ও পরিখা প্রভৃতি দর্শনের জদ্ঘ গমন 
করে; আর বল্লালের পূর্ব পুরুষগণ এ গ্রামের কোন্‌ স্থানে | পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্চ 
্াহ্মণের পুজ। করিয়াছিলেন এবং বল্লালই বা কোথায় কি শ্মরণীয় কার্ধা সম্পাদন করিয়া 
সমা'জ চিরল্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা বড় ড় গাছের ছায়ায় বসিয়া উপনাসপটু বৃদ্ধদিগের 
মুখে শুনিতে থাকে ।” (ভক্তির জয়-১৩ পৃষ্ঠ!) সুপ্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ব বদ ডাক্তার রাজেন্সলাল 
ষিত্র বিশেষ প্রমাণ নহ এ বিষয়ে লিখিয়ছেন “109৩ 01106 5520 ০৫ 0361 0০৯67 
185 ৪৮ 51101207000 0627 [0081 5756 0706 19105 0690118] 021506 216 
381] 57097) 100 1085511615. সুবিখ্যাত ধতিহাণসক ডাক্তার ওয়াইজ লাহেবও এই 
অতাবলগ্বী ! রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আরও বলেন যে "সেনবংশীয়গণ বঙ্গদেশে যখন 
প্রথম আসন গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের পশ্চিমও উত্তর।ভাগে বৌদ্ধংপ্াবম্বী পালরাজারা 
অতি প্রবল । বঙীয় সেন রাঞ্জাদিগের আদিপুরুধ প্রসিদ্ধ নাম! বীরসেন অথবা জাদিশুর 
সেন কান্যকুজ্াগত পধক্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিরা। পুজা করিয়াছিলেন। 
সেই পঞব্রাঙ্গণের বাসস্থান অদ্যাপি বিক্রমপুরের পূর্ধবদক্ষেপভাগে পাঁচগা নামে বিদ্যমান 
রহিয়াছে এবং মেখানে এখনও বহ্ৃসংখ্যক কুলীন ব্রঙ্মণের বাস্তগৃহ আছে। এ পীচর্গাই 
যে আদিশুরের প্রদত্ত 'পাচগ্রাম' তাহা তত্রতা অধিবাসীরাও পুরুষ পরম্পরা! ক্রমে গুনিয়! 

আসিতেছেন। পাঁচগায়ে এখনও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন বর্ণের প্রভুত্ব নাই. এবং সেখানকার 
ছোট বড় সমন্ত ব্রাহ্মণ অশূত্্প্রতগ্রাহী 
ভক্তির জয় ১৩১৪ পৃঃ . 
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৮০১০৬৬০৭০০৬ 
সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন, কান্তকুজ হইতে ্রাঙ্গণ ও কারস্থগণ 
বিক্রমপুরে আগমন করেন, এক্জন্ই বিক্রমপূরে এই তিনজাতির বিশেষ 
পবা সৃষ্ট | কিন্তু মালদহঅঞ্চলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব । . 
সেনবংশীয় রাজগণের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে 
হীন বলী। নানারপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত 
লালমোহন বিদ্যানিধি তদ্রচিত “সম্বন্ধ নির্ণয়ে” 
এবং স্বর্গীয় মহাত্মা রাজেন্ত্রবাবু প্রভৃতি যে সময় নির্দেশ করিপনাছেন 
তা আমাদের মতে ভ্রমপূর্ণ । ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও, মতের 
ক্য নাই। শ্রীযুক্ত রামকুষ্চ গোপাল ভাগারকারের আধুনিক মত 
সত্যবোধে আমব! তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। বল্লালসেন রচিত "অদ্ভুত 
সাগর” নামক গ্রন্থ পাঠে ডাক্তার ভাগডারকার এই নবীন মত গ্রহণ 
করিয়াছেন এই “অদ্ভুত সাগর” অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। 
ব্লাতের ইত্ডিয়। লাইব্রেরীতে একখানি ও বোম্বে নগরে ছুইখানি, 
মোট তিনথানি হস্তলিখিত “অদ্ভুত সাগর” গ্রন্থের অস্তিত্ব জান! ঘায়। 
এ স্থানে পাঠকগণের বোধগমোর জন্য “সম্বন্ধনির্ণয়োক্ত” ও স্বীয় 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির লিখিত বংশীবলীও প্রদত্ত হইল। 
সম্বন্ধ নির্ণয়ের বংশাবলী । রাজেন্দ্র বাবুর ইণ্ডে! এরিয়ানের 
আদিশুর ( ৯০০গ্রী:--৯৫২) বংশমালা | 
রঙ্গে. 
বীরসেন ( আদিশুর) ৯৮৬ খবঃ। 
সামস্তসেন ** ১০৩৬ 
হেমস্তসেন ১০২৬ 
শুরসেন (৯৮১--৯৪) সমস্ত বক্গদেশে-- 
বীরসেন (৯৯৪__১০১২ ) বিজয় ওরফে শুকনেন ১০৪৬ 
বল্লালসেন ০১০৬৮ 


ভূশুর পুত্র (স্বতন্ত্র বংশ ) 
লক্ষীকন্তা (৯৫২_-৯৭০ ) 


অশোক সেন (৯৭০--৮১) 


৩২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 
| বীরসেন (৯৯৪--১০১২ ) বল্লালসেন -** ১০৬৬ 





সামস্তসেন (১০১২--১০৩০)  লক্ষণসেন "* ৯১০৬ 
মাধবসেন "১১৩৬ 


হেমস্তসেন ( ১০৩০--১০৪৮ ) 
্ কেশবসেন শত ১১৩৮ 


বিজয়সেন ( বিঘ্বক) (১০৪৮)  লাঙ্ষণ্য বা অশোকসেন ১১৪২ 
- বল্লালসেন (১০৬৬--১১০১) বিক্রমপুরে-_ 


১ম লক্মণসেন (১১০১--১১২১)  বল্লালসেন ২র 
মাধ ্‌ ডি 
১১২১ 
বসেন (১১২১-২২) শূরসেন 


কেশবসেন (১১২২--২৩) 


লাক্ষমণেয় বা ২য় লক্গণসেন 
ইহারই নাম লক্ষমণনারায়ণ। 
(১১২৩--১২০৩) 
এই ছুই বংশমালা ব্যতীত আরও অনেক বংশমালা উদ্ধৃত করা 
যাইত, কিন্তু তাহা এস্থলে অনাবশ্তক। কারণ অপর কেহই কোনও 
বিশেষ প্রমাণ এবং যুক্তি দ্বার নিজ নিজ মত সমর্থন করেন নাই) অত- 
এব বাধ্য হইয়াই আমরা ভিন্ন পথাবলম্বন করিলাম । গাঠকগণ অবশ্তই 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহাদের কাহারও মতের সহিত কাহারও এঁক্য 
মাই। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা বিক্রমপুরের ইতিহাসেয় পক্ষে 
বিশেষ আবশ্তকীয় নহে, কাজেই আমর! এ সম্বন্ধে বৃথা বাঁক্যব্যয়, 
না করিয়া, সেনবংশীয় রাল্তগণের মধ্যে যাদের সহিত বিক্রমপুরের 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ, মাত্র তাহাদের বিষয় আলোচন। করিয়া ক্ষান্ত 
হইব । 
সেনবংশীয়্ রাজগণের মধ্যে বল্লালসেনের সহিত বিক্রমপুরের অতিশয় 
ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ। এই খ্যাতনাম। রাজার রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুর ধনে, 
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নে, ভানে ও পাঙ্ডিত্যে জগতের এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
বিক্রমপুরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় বল্লালের পদ্দ- 
বা চিহ্ন এক দিন অক্কিত হইয়াছিল, কৌলী- 
ন্যের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি বশন্বী 
ছিলেন । আজ পর্ষ্যস্তও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে ইস্থার পবিত্র স্মৃতি 
রাজমান। অজ্ঞান” শিপ হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্ধ্স্ত সকলেই 
ই মহান্থুভব রাবার কীর্তিকাহিনী উপকথার সকার বলিয়! থাক্। 
[পি রামপালের ইক্ষুক্ষেত্র মধ্যে গ্রাম্য অন্ত কৃষকগণ সগৌরবে 
ক্রমপুরের জলন্ত হৃরধ্,, হিন্দুকুল-গৌরব, বিজয়দৃপ্ত রাজ! বলালের 
বিশাল প্রাসাদের চিন দেখাইয়া দিয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করে । হায়! 
বিক্রমপুর, কে জনিত মহাকালের করাল শানে তোমার প্রাচীনকীর্তি 
রিমা একদ্দিন কেবলমাত্র জনশ্রুতিতেই পর্যবসিত হইবে ! 
মহারাজ বল্লালসেন আদিশুরের কন্তাকুলসঞ্জাত। বর্লালসেন 
[দিশূরের পুত্র বা দৌহিত্র নহেন ( তিনি তাহার কন্যা লক্ষ্মীর কুলজাত 
ত্র। 
”আপীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশুরঃ প্রতাঁপবান্‌। 
তদাত্মজাকুলে জাতে! বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ ॥৮ 
কেহ কেহ রামজয়র্কত বৈদ্যকুলপঞ্ধী হইতে 
“কিলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার | 
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার ॥ 
আদিশুরের বংশধবংস সেনবংশ তাজ। | 
বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বরলালসেন রাজ! 1 
এই প্রবাদ বাক্য গ্রহণ করিয়া বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে কুধারশার 
শিবর্বা হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ বা তাহাকে ব্রহ্ধপুত্রনদের 
বলিয়। উল্লেখ করেন। ঈদ্ৃশ মূর্খতা সূলক উক্তির মূলে বিন্দুমাত্র 


চি 
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সত্যেরও অস্তিত্ব নাই ;* আমাদের দেশে কোন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিলেই আমরা তাহাকে 'অবতাঁর করিয়া ফেলি, বল্লীলসেনের 
অসাধারণ প্রতভা ও বীর্যযবন্তাই যে তীহাকে ব্রহ্মপুত্রের পুত্র করিয়া 
ফেলিয়াছে তাহা নিশ্চিত | এ সম্বন্ধে যে একটা উপাখ্যান প্রচলিত 
আছে তাহ! এস্থলে উদ্ধত করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই 
আমর! উহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। বঙ্গদেশে ছুইজন বল্লালসেন ছিলেন ; 
প্রথম বল্লালসেন বিজয়সেনের পুত্র ; দ্বিতীয় বল্লাল, বেদসেন বা 
বিশ্বক ভাতের গুরসপুত্র । এই উভয় বল্লালই বিক্রমপুরের সহিত গাঢ়তর- 
রূপে সংশ্রিষ্ট। প্রথম বল্লালসেন রামপালের শাঁসনভার গ্রহণ করেন 
এবং তাহার শাসনাধীন বঙ্গদেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ঠা 
ইনিই নিজরাজ্যে কৌলীন্ত প্রথার স্থষ্টি করেন এবং ইনি অসবর্ণ 
অর্থাৎ নীচজাতীয়া রমণীকে বিবাহ বা উপবিবাহ করায় দেশের ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের সৃত্রপাত হয়। বললাল- 
সেন তদীয় নব প্রণয়িনী ডোমকন্তার অব্নগ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
সমাজের সমুদয় ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে 
অনেকেই নিজ নিজ জাতি রক্ষার্থ বিভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য 
হন। 
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“উৎপাত করিয়া! রাজা! ন| খুইলা দেশ । 
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেল! অবশেষ ॥%* 


* একদিন গেল রাজ মৃগয়া করিতে । 
বড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইল আচদ্বিতে 
ত্যাজয়৷ বিপিন রাজ! গেল লোকালয়ে । 
তথায় বদতি করে ডোমের আশুয়ে 
সেই রাঁত্র তথায় রহিল উপবানী। 
শিলিলেক ডেনকন্যা। প্রতঃকালে আমি ॥ 
অতি শুভ্র দধি বাশের বেতিতে লৈলা । 
পরম যতন করি রাজভোগ দিলা ॥ 
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইলা বহুতর। 
দিলা রাজা ধন রত্র, বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইল! ঘরে । 
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে ॥ 
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাধা। 
সর্বস্ব হরিয়। তারে তাড়ান তখনি ॥ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করয়ে বিচার । 
শান্ত্রমতে কার্ধা করি কি দোষ আমার ॥ 
ক চি ০ ্ ০ ক 
এত শুনি রাজপুজ মনে দুঃখ পেয়ে । 
চলিল পিতার কাছে ক্রোধাছ্িত হয়ে ॥ 
জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন । 
পরম পবিত্র হয়ে নীচেতে গমন ॥ 
যছুনন্দনের ঢাকুর ২১1২২ পৃষ্ঠ। 
ইহা যে অলীক নহে তৎসন্বন্ধে বহ প্রা বিদানান। “গৌড়েব্রাঙ্গণ' শীর্ষক গ্রশ্থ 
প্রণেতা সহিম্ত্্র মজুমদার ।মহ।শয় লিখিয়।ছেন “উত্তর বারেন্্রগণ কহেন। বল্প।লদেন এক 
অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী কম্তাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন, তপ্নিবন্ধন লক্ষণ সেনের 
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ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত মহাঁশয়দিগের কুছিনামার 
উপরও এই গ্লোকটা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
ন্র্ডশূন্তাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খনু দত্তরাজঃ। 
শ্রীকণ্নায়া গুরুণ! দ্বিজেন, শ্রীমানিনস্তত্ত জগাম বঙ্গং 
অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাঝে শ্রীমান্‌ অনস্ত দত্ত বল্লালের 





সহিত তাহার বিরোধ হয়। সেই সময়ে বারেক ব্রাহ্মণের ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধি- 
কাংশ বল্লালসেনের পক্ষাবলম্বন করেন, কিযৎসংখাক ব্রাক্ষণ লগ্্ণসেনের মতাবলম্বন 
করিয়া, তাহার নিষাসভৃষি গৌড়ের নিকট বাদ করেন” “গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১৫৯ পৃষ্ঠা |” 
“বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায়ও' এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে পিতা পুত্রের বিরোধ 
সম্বন্ধে যে সকল ল্লোক প্রচলিত আমর! তাঁহ! উদ্ধত করিলাম । 
লঙ্ণসেন--. শৈত্য নাম গুণস্তবৈ সহজঃ হ্বাভাবিকী স্বচ্ছতা 
কিং ব্রমঃ শুচিতাং তবস্তি শুচয়ঃ ম্পর্শেন যন্তাপরে | 
কিঞ্চম্যৎ কথয়ামি তে স্ততিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং 
ত্বঞ্চেননীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কন্তাং নিষেদ্ধ নং ক্ষম:॥ 
বঙ্গানুবাদ-_-. হে বারি, শৈত্য ও শ্বচ্ছত। তব নৈসগিক গুণ, 
তোমার মহিম। সে ধে অসাধ্য বর্ণন। 
স্পর্শে তব পাগশান্তি জীবের জীবন 
তুমি হলেনীচগ্রামী রোক্ষে কোন্‌ জন ? 
বল্লাল- তাপো নাপগত স্ব! ন চ কৃশা ধৌঠা ন ধুলি তনো । 
নস্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম ফেলীকথা ॥ 
দুরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্ট! ন বাঁ পদ্মিনী 
প্রারন্ধে৷ মধুপৈরফারণমহোবস্কারকোলা হলঃ ॥ 
বঙ্গান্যাদ-”. নহে তাপ অপগত পিপাসা বারণ, 
নছে ধৌত ধূলি-দেহ-বাছাও এখন 
হয় নাই কন্দগ্র/সে, সুদূর কল্পনা 
ত্রীড়ার যে কথা হায়! দুরে করিরাজ 
গদ্মিনীরে গরশিতে তুলি শুও তাজ 
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ভয়ে আপন গুরু প্ীকঠশন্মীকে সহ বঙ্গে পলায়ন করেন। এই কুছি- 
নাম! অতি প্রাচীন । যদি ইহার উক্তি এবং দানসাগরের কথা প্ররুত 
হয়, তবে প্রথম বল্লাল কেমন করিয়া ১০৬৩ খৃষ্টানদের লোক হন? 





বঙ্গানুবাদ-- 


ব্গানুবাদ-_ 


আছে শুধু অপেক্ষিয়। ; করেনি স্পর্শন, 

এরি মধো বৃথ! কেন অলির গুপ্লন ? ্ 
পরীবাদস্তধ্যো ভবতি বিতথে। বাপি মহতাং 
তথাপু[্চৈষ্ধান্গাং হরতি মহিমানং গরনরবঃ | 
তুলোতীরদন্তাপি প্রকটনতোশেষতমসঃ 
রবেস্তাদৃূক্‌ তেজে! নহি ভবতি কন্তাং গতবতঃ ॥ 
হ'ক সতা কিন্তা মিথ্যা অপবাদ হায়! 
ধার্দ্িকের নাম কিন্তু তাতে ডুবে যায়। 

আর্বিনে হইলে রবি কন্যারাশি-লীন, 

কণ্তাগত বলে কিন্তু প্রকাশে প্রবীণ। 

সে পাপ ছুরিতে হের দেব বিভাকর, 
তুলা-পরীক্ষায় হন পুনঃ শুভ্রতর | 

তবু তার লুপ্ত প্রভা হয় কিছু কাল, 

অপবাদ নহে তুচ্ছ আনিও ভূগাল। 
হুধাংশোর্জীতেয্ং কখমপি কলম্বস্য কণিকা 
বিধাতুদেবোহয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্ত কিমপি। 
স কিং নাতে পুরো ন কিমু হরচুড়ার্চনমণিঃ 

ন বা হস্তি ধ্বাস্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি ॥ 
হুধার আকর চন্দ্র বিধির বিধান, 

নিফলঙ্ক সে যে নহে কলঙ্কে প্রমাণ । 

কলক্কে কি করে হত! গুণ আছে যার, 

চক্র ষে অঞ্ির পুত্র অজ্ঞাত কাহার? 

আপনি শঙ্কর হের ধরেছেন শিরে, 

উর্ধে রহি শপধর নাশে অন্ধকারে ॥ 
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প্রত্ুতত্ববিদ্গণের মধ্যে অনেকেই স্বীকাঁর করেন যে ১১৬৯ খুষ্টাকে দান- 
সাগর রচিত হয় । ১১৬৯--১০৬৬--১০৩। বল্লাল যে একশত তিন 
বৎসর জীবিত ছিলেন ইহা কখন সম্ভবপর নহে, এই সিদ্ধান্তের 
উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির ও 
মৃত মহাত্মা রাজেন্দ্র বাবুর নির্দারিত সময়ের উপর বিশ্বাস করিতে 
পারি নাই । 

আমাদের পূর্ধোল্লিখিত বর্লালপেন কৃত “অদ্ভুত সাঁগর” নামক গ্রন্থ" 
দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে মহারাজ বললাল ১০৯০ শকাব পর্য্য্ত 
জীবিত ছিলেন; অতএব দভ্তগণের কুছিনামার প্রমাণ অত্রীস্ত ৷ মহারাজ 
বল্লাল যে ১০৫০ শকাব্দ হইতে ১০৯০ শকাব্দ অর্থাৎ ১১১৮--১১৬৮ 
খৃষ্টাব্দ এই পঞ্চাশ বৎসর রাঁজত্ব করেন ইহাই স্থির সিদ্ধাত্ত। 

মাননীয় রামকষ্ণ গোপালভাগারকার উত্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন__অন্ভুত 
সাগর” 05 381121 9910 ০৫ 3991..10175 ঠা 11200501106 15 
10002219665, 00৮ 000 5900100 %17101) 05 95519181)0 085 10620 








6০৮ 1060 05 101/902, 98502 ৮0100 05০9010001566,. * * 
[7 005 10000001017 0085৩ ঠা 006 00110188 1355 
20০96 015 16106 & 01560901005, 99106 ০৫ 00610 216 
00106611151015 ০৮105 00 006 ০০100602000) 0006 ৯ 


শু) ঠা 00170 005000060 15 7০378, 58085 16 185 








এই পদ্মিনীর পাকল্পর্শ-ব্যাপারে মহারাজ বঙ্গাল বৈদ্যগণকে নিসন্ত্রধ করিলে, বৈদ্যগণ 
তৎপুতর লক্্রণের উপদেশামুদারে স্ব স্ব উপযীত পরিত্যাগ পূর্বক শুর্র বলিয়া পরিচয় দিতে 
আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদাদিগের মধ লক্ষ্ণী ও বল্লালী দুইটা থাক হয়, তাহা 
অদ্যাপি বর্তমান আছে। লক্ষণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিরা রাডে আসিয়া পূ্বরবৎ বৈহ্যাচার 
করিয়াছিলেন হুতরাং রাড়ে বৈদোরা! জদ্যাপি বৈগ্াচারী রহিয়! গেলেন, আর বিক্রমপুরের 
ও পূর্ববঙ্গের বৈদযগণ নিরূপবীত ভাবে থাকায় অন্যাপি সাসাঁশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন । 


হিন্দুশাসনকাল। ৩৯ 





1৩3 চঠ 82151 5905. 8 ৪60 01001015500. [58105100080 
9658. 10150 0৮6৫ 005 ০9017057200 স০110 109 505050, 
9৪51085৮010 1990 90858 (শাক) ৮5. 3811519 5679 ৪ 
690015 16 ৪9 ?0191560 12 12198৫. 7)15 307 (০ 69০ 0010106 & 
2080690 ৪, 0010150 0000 10100 10 00151) 8০০. 
[ঞাঃ। 70791)09 09091 81091009111 
বল্লাল চরিত্র বিষয়ে হীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও তিনি যে একজন 
প্র্গারঞক ও খ্যাতিনান নরপতি ছিলেন তদ্বিষয়ে, বিন্দুগাত্রও সন্দেহ 
না । তাহাকে বঙ্গদেশের “বিক্রমাদদিত্য বলিলে কোনও রূপ অতুক্তি 
হয় না, কারণ ইনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীর্য্যবান, বশস্বী, বিদ্যোৎসাহী ও 
প্রজারঞ্রক নরপতি ছিলেন৷ তাহার বীর্ধযবস্তার নিমিত্তই বিক্রমপুর 
প্রকৃত বিক্রমপুর নামের অধিকারী হইয়াছে । বারেন্ত্রকুলপঞ্জীতে 
ঘথার্থই লিখিত রহিয়াছে যে 
“ততো! বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ ৷ 
বল্লালসেননৃপতি রজায়ত গুণোত্তরঃ ॥ 
রাটায়াং গৌড় বারেন্্র সুদ্ধ বঙ্গোপবঙ্গকে | 
অধিকারোহভবন্তম্ত বলবীর্যযপ্রভাবতঃ ॥ 
(বারেন্দ্রকুলপঞ্জী ) 
১১৬৯ হ্রীবাৰে প্রথম বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর বীরশ্রেষ্ঠ লক্মণসেন 
পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজা বল্লালসেনের মিথিলা 
আক্রমণ কালে তাহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম 
এধং মিথিল! বিজয় এই উভয় ঘটনা! চিরম্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি 
পুত্রের নামে লক্ষ্মণ সন্বৎ নামে একটা অব প্রচলিত করেন | কাহারও 
কাহারও মত এই যে মিখিলাবিজয়কালে চতুর্দিকে বল্লাদের মৃত্যু সংবাদ 
প্রচারিত হইয়া! গিয়াছিল এবং সে নিমিত্ত নবজাত লক্মণসেন সিংহাসনে 
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গ্রতিঠিতও হইয়াছিলেন এজন্যই উক্ত অব্ধ বল্লালের নামে প্রচলিত না 
হইয়া তদীয় পুভ্রের নামে প্রচলিত হয়। লঘু তাঁরতকার বলেন, | 
প্রবাদঃ শ্রয়তে চাত্র পারম্পরীণবার্তয়! ৷ ৰ 
মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালেইভুন্সূতধবনিঃ ॥ 
তদানীং বিক্রমপুরে লক্মণো জাতবানদৌ ॥ 
এই ল্লৌক হইতে কি ইহাও দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয় না যে বল্লালমেন 
বিক্রমপুর রামপালেই বাদ করিতেন? যদি তাহা :ন| হইবে-তবে 
লক্মণসেনের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ বিষয়ের উল্লেখ কখনই থাঁকিত না। 
এতদিন পর্যন্ত এতিহাসিকগণ মিন্হাজের “তবকাৎ-ই-_নাসেরী” নামক 
এ্রতিহানিক গ্রস্থকে গ্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়া 
বীধ্যবান্‌ লক্ষ্ষণসেনকে পলারন কলঙ্কে 
কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছিলেন__কিন্তু এতদিন পরে স্বনামখ্যাত 
এঁতিহাসিক পুজ্যপাদ শ্রীবুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র স্বীয় অতুল্য গবেষণা দ্বারা 
সে কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন ) তাহার এই গবেষণা-বাঙ্গীলীকে অতীতের 
গৌরবান্থিতযুগে পুররায় মহামহিমার সহিত স্থাপিত করিয়াছে ।* 
রাজা লক্্মণসেন পৈতৃক রাজ্য লাভ করিয়! শ্বীয় রাজধানী বিক্রমপুর 


লক্ষণসেন। 


* পুজাপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লকষ্পণসেনের পলায়ন কলঙ্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের বষ্িবর্ষ পরে, হ্বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস লেখক 
শহিন্হাজ-ই-সিরাজ এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি “তবকাৎ-ই-ন।সেরীর নাষক দিল্লী 
সাজ্জাক্সোর.যে ইতিহাস রচনা! করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গত্রমে 
বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হ্ইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে 
বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী ইয়া ”নওদিয়া” নামক রাজধানীতে উপনীত হইবাষাত্র, “রায় 
লহ্ষনিয়” নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন । & * * * ইহার মূল প্রসাণ 
ফিন্ছাজের গ্রন্থ, তাহার একমাত্র প্রাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আধ্যারিকা ! বক্তিত্ায় 
খিলিঝির বগমনের যি বর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, সিন্হাজ যে বৃদ্ধ দৈনিকের নিকট এই 
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হইতে গৌড় বা শক্ষণাবতীতে পরিবর্তিত করেন। তাহার প্রধান 
মন্ত্রী ছিল পশুপতি এবং প্রধান ধন্মাধিকারী (01156 036০5 ) ছিলেন 
বিক্রমপুরের অধিবাদী '্রান্মণসর্বন্থ' প্রগেতা বৈদিক ব্রাহ্মণ হলায়ুধ। 
লক্ণসেন তাস্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন গৌড়বঙ্গের সমাজসংস্কারের নিমিত্ত 
তাহার প্রধান ধন্মাধিকারী হলাষুধের দ্বারা শ্রুতি, স্তৃতি, পুরাণ ও তত্ত্রের 
সার সংগ্রহ পূর্বক “মৎস্তস্ক্ত' নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন 


অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গ্রিয়াছেন, তিনি তখন অপ্ীতিপর 
বৃদ্ধ, তাহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগেৌরব ঘোষণার গরবল প্রলোভন কতদুর প্রবল ছিল, 
এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। যুসলয়ানগণের অব্যবহিত পূর্বাবর্তী 
যুগে বাহার! এ দেশের রাজসিংহাসন অলংকৃত করিতেন, নেই মকল হুপৃহীতনাম। নরপাল- 
গণের নানা শাদন লিপি আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদিগের নিকটে যে সকল পুরাতব্বের স্বার 
উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহ। সপ্তদশ অঙ্থরোহীর অলৌকিক দিখ্িজয় কাহিনীর 
সামগ্রস্ত রক্ষ। করিতে পারে না। * * * বক্তিয়ার থিলিজির বঙ্গ।গমন সময়ে এদেশ 
রাঢ়, মিথিলা, বারেন্ত্র, বঙ্গ এবং বাগ্ড়ী নামক ভাগ পঞ্চকে বিভক্ত থাফিবার কথা আমরা 
মুমলমান লেখকদিগের গ্রস্থেই দেখিতে পাই। তৎকালে এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাঘাজ্োয় 
অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রসপুর, লক্্রণাবতী এবং লক্ষোর নামক তিন স্থানে 
তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনার "নওদিয়া” নামক স্থানে কোনও রাভ্ধানী 
সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। “নওদিয়” কোথায় ছিল, তাহ! রাজধানী হুইলে, 
তৎগদেশে মুসলসান জার়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা,__রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম 
-এ সকল প্রশ্নের কোন সহুত্বর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। * * * * লক্ষ্মপসেন 
পশ্চিমে কাশী এবং পুর্বে কামরূপ পর্যান্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীরকীর্তির অন্ত বিখ্যাত 
হইয়া উঠিয়।ছিলেন। মুদলমান ইতিহাস লেখবগ্ণণ বলেন,-_এই নরপতির নামানুসারেই 
পুরাতন গৌড়নগরের নাম “লক্ষ্রণাবতী'” বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। খসনেক দিন 
প্ান্ত এদেশের মুগলমান রাজ্য দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের প্রস্থে “লক্্মণাবতীরাজ্য* 
বলিয়া উদ্ভিথিত আছে। লক্্রণসেনের বীরপুত্র বিশ্বক্ূপ সেনের শাদনলিপিতে দেখিতে 
পাওয়া বায়, তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া-'গর্গযবনান্বয় প্রলয় কালরত্র নামে 
পরিচিত হ্ইয়াছিলেন। মিন্হাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখন ও (বক্তিয়ার 


৪২ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৷ 


পাপা 





এপাশ 


কন্দাচারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষণসেন 
যখন হন্মণেব ৮৩ রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্ব- 
রূপসেন বিক্রমপুরে শাসন দও পরিচালনায় ব্রতী ছিলেন বিশ্বরূপ 
সেনের সময় বিক্রমপুর বীরত্বের কেন্দরস্থান ছিল । যখন পশ্চিমবঙ্গ মুনল-' 
মানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়া! গিয়াছিল-_তাহার পরেও প্রায় শতাঁধিক বর্ষ 
র্্য্ত পূর্ববঙ্গ আপনার স্থাধীনতা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।. মুপলমানগণ 
বিক্রমপুর জয় করিতে অগ্রদর হইলে বিশ্বরূপ সেন স্বদেশ ও বিক্রমপুরের 
বীরগণের সহায়তায় মুসলমানগণের করাল কবল হইতে পূর্বববঙ্গকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে নিমিত্তই বিশ্বরূপ নিজ তাত্রশাসনে 
“গর্গযবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্র” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন । 





খিলিজীর বঙ্গে গমনের যষ্িবর্ধ পরেও ) পূর্্ববঙ্গে লক্্রণ দেনের পুত্রগণের অস্গু্ অধিকার 
বর্তমান ছিল, তদ্দেশে তখন পথ্যস্তও মুদলমান-শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শাদন- 
লিপির ও মুসলমান ইতিহানলেখকের এই কল উক্তির সমালেচনা করিলে বুঝিতে পার! 
যায়, বক্তিয়ার সহজে এদেশে অধিকার ব্ভ্তার করিতে পারেন নাই;--তিনি যেখানে 
অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষণাবতীর নিকটবন্তাঁ কয়েকটি পরগণাঁমাত্র ; 
এবং সেইখানেই মুসলসানদিগের সর্বপ্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। * * 
অধ্যাপক বকম্যান লিখিয়া। গিয়াছেন “দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটা 
সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়।, বক্তিয়ার যুদ্ধকলহে লিপ্ত ছিলেন; এবং সেই দেনানিবাঁসই 
ভাহার বিজয়রাজ্যের পূর্বোত্তর সীষা বলিয়া! পরিচিত ছিল।” মুলমান ইতিহান 
লেখকগণ লক্ঘ্ণ সেনকে পলায়ন কলম্কে কলস্কিত করেন নাই । তদীয় রাজ্যান্বের অশীতি- 
বর্ষে দিষিজয্বের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; আমরাই তথ্য নির্দয়ে অগ্রসর না! হইয়া, অনুমান 
বলে "রায়লহমনিয়াকে” লক্ষণ সেন বলিয়া ধরিয়া! লইয়া, অযথা কলক্কে স্বদেশের. ইতিহীম 
মলিন করিয়া তুলিতেছি।* প্রবাসী? মাধ মাস ১৩১৫ দশম সংখা “লক সেনের পলায়ন 
কলস? শীর্ষক প্রবন্ধ র্টবা। অমর কবি খবি বন্ধিমও লিখিয়াছেন “সপ্তশ অশ্বারোহী 
লইয়। বিয়ার খিলিজী বাঙ্গল জয় করিক্বাছিলেন, একথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, সে 
কুলাঙার। (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ সাল অগ্রহান্্ণ ) 


হিন্দু-শীসনকাঁল । ৪৩ 
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১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তোগলক সাহের শাসনকালে স্বর্ণগ্রামে ও সগগ্রামে 
প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়, এই সুদদীর্ঘকাল 
গশ্চিমোত্বর বঙ্গের রাজছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়! পূর্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় 
পাঠান নৃপতিগণ পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হন। বিক্রমপুরের অতীত 
ইতিহাসের জীর্ণ পত্রে যে উজ্জ্বল মহিমাময় স্বাধীনতার জীবস্ত চিহ্ন 
অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা চিরগৌরবময় পুণ্যকাহিনী। অধম আমরা, তাহা 
কি আলোচনা করিতে শিখিয়াছি ? বিশ্বরূপ সেন উদারচরিত্র, দানশীল 
এবং ভ্রাতবং্সল ছিলেন | মহারাজা লক্ষণ সেন শেষ বয়সে তীর্ঘযাত্রায় 
প্রবৃস্ত হইলে কেশব সেন বিক্রমপুরে বিশ্বরূপের সভায় উপস্থিত হইলে 
মহারাজ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
ব্দরপদেন। সহিত গ্রহণ করেন ও স্বীর সিংহাসনে অভি- 
বিজ্ঞ করেন। কেশব নিজে কোনও রূপ 
রা'জকার্ধা পর্যালোচনা করিতেন না, প্রকৃত 
শাসন ভার বিশ্বরূপের হন্তেই অর্পিত ছিল, কেশব সেন কয়েক বৎসর 
মাত্র রাজা ছিলেন। লক্ষণ সেনের তীর্ঘযাত্রার পরে তাহার পরষ্ঠপুত্ 
মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করেন | কুমা- 
যূনে কেদারনাথ তীর্থে মাধবসেনের ও তাহার সঙগীয় বন্দ্যবংশীয় ত্রাঙ্গাণের 
নাম তাঅশাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । উক্ত বন্বাবংশধরগণ অদ্যাপি 


ও 
ভাহার প্রচলিত সন। 





৪৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





তথায় বাস করিতেছেন । বিশ্বরূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন- 


শৃঙ্খলা ও কর আদায়ের স্থুবিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন,* 
অদ্যাপি শতাধিক বর্ষের প্রাচীন দলিলে সেই সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
আমরা এখানে একখানা! দলিলের অন্থুলিপি প্রদ্দান করিলাম । “যে 
কয়খান! দলিল প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রত্যেকখানাই বিক্রমপুরের অন্ত" 
গত আরিয়ল গ্রামের কাগজীদের নির্দিত কাগজের ন্ায় হরিদ্বর্ণ কাগজে 
লিখিত। এইগুলি এইরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ষে অতি সন্তর্পণে 
নাড়াচাড়া! না করিলে নষ্ট হইয়া! যাইবার সম্ভাবন! খুব বেশী। হ্থন্দর 
খ্ঘন কৃষ্ণবর্ণ কালিগারা গোঁট গোট অক্ষরে লিখিত, অনেক স্থলেই 
বর্তমান আকার, ইকার ও অক্ষরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনেক প্রাচীন 
ব্যক্তিরাও পরিষাররূপে সমুদয় দূলিলগুলির পাঠোদ্বার করিতে পারেন 
নাই। এই দলিলগুলির মর্দা পাঠে তৎকালীন রীতিনীতি সম্বন্ধেও 
কতকটা জ্ঞান লাভ করাযায়। বর্তমান প্রচলিত দলিল-পত্রের ভাষা 
ও লিখন তঙ্গিমা এবং ইহার ভাষা ও লিখন ভঙ্গিমা এক প্রকারের 
নহে। দলিলের কাগজগুলি দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাত এবং প্রস্থে ১০ অঙ্গু 
লীর বেশী হইবে না। দেখিতে কতকট। আধুনিক বালি কাগজের মত। 
দলিলের ইসাদি বা সাক্ষীর নামগুলি বর্তমান সময়ে যেমন লিখিত পৃষ্ঠে 
খাকে, ইহ! তদ্রপ নহে, ইহাতে ইসাদীর নাম দলিলের পশ্চাঁৎ পৃষ্ঠে 
লিখিত। আমরা দলিলের যে যে স্থান বুঝিতে পারি নাই, সেই সেই 
স্থানে * * এইরূপ চিহ্ন প্রদ্ধান করিলাম। যে হু'এক স্থানের 
পাঠোম্বার করিতে পারি নাই, তাহাতে দলিলের মনন অবগত হইবার 
পক্ষে কেনওরূপ অস্থুবিধ! হইবে ন1। 


* মোগল শাসনের সঙয় এই সনই বিক্রমপুরের সর্যবত্র পরগ্রশীতিদন নামে উল্লিধিত 


ইভ । 
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একখানি প্রাচীন দলিল। 


হিন্দুশীসনকাল। ৪৫ 
ভরের কানে 
দ্বলিলের অনুলিপি । 

/৭ ইয়াদি জমা যুরণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র মিদং শ্রীভবানীপ্রসাদ 7 
শর ওসধে অনন্ত রায় শর যুচরিতেযু শ্ীরামগল্গা শর্্ণে ওলধে টু 
রামকেশব বারূডি ইরনে রাজীব বান্নডি, লিখনং আগে পরগণে 
বিক্রমপুর সরকার সোণারগাও তপে নহাটা হিন্তে রামরাম চৌধুরী টি 
আমার ঘরে নিজ তাঁলুক বনামে রামচন্ত্র বান্নভি লিখা যায় রী 
এতাহ * * কিসমত কামারখাড়া স্থান পশ্চিম নাথের দরজার 
পশ্চিমের আমার নিজ অংশের যোত যাহা মূল্য এক কোঠ! কাত ও 
_বরুইতল! জোত ** * * * এক কোঠা একুনে ২ কোঠ৷ 
কাত মাপ জমি ১৬৮ পতনে সতর গণ্ডির রসি কানি ২৫ পচিস রূপাই! 
পরে ১৪। চৌর্দ গণ্ডায় এক কোণ * * জমি বসত * * 
মবলগ ২০।/ কুড়ি রূপাইয়া তের আন তোমার স্থানে পাইয়। * * 
বেচিলাম। আমি তোমার এই ভূমি মাফিক চিঠা দরোবত্ত সোমৰ 
করিয়। দান বিক্রয়াধিকাঁরী হইয়া! পুত্র পৌত্রাদি কারি হুইয়! সনে সনে 
* * * আমল করিঘ। যবিষ্ট বিয়োগ করহ এহার জমার কসিসিন 
কালে তোমার ঠাই কিছু দায় নাহি এই লিখনে জমা যৃর্ণ্য তৃমি বিক্রয় 
পত্র * * * প্রতি সন ১১৬২ এগারশ বাষাঠ্য বাংলা পরগণাতী 
সন €৫৪ পাছিস- চৌপার্ সহরে ১৪ রবিকুরি মাহে ৩ মাঘ 
রোজ বুদবার 

এই দলিলের বানান সাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারেন তজ্জন্ত ঈষৎ 
পরিবর্তন করিয়া ছি কারণ দলিল মধ্যে কোন স্থানেই র এর নিয়স্থ 
বিন্দু লিখিত ছিল কটাই ব এর মত লিখিত ছিল । /৭ এই 
কূপ চিহ্ন নাকি সেকাট্িুপে ব্যবহৃত হইত, হিশ্ময়ের বিষ 
এই যে, এই ঘলিলখানার পটার পরবর্তী ফেজ্কখানা বলিল 





৪৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস; 


পাইয়াছি ভাহাতে /৭ এইরূপ চিহ্ন কিংবা পরগণাতি সনের কোনও 
উল্লেখ নাই, ইহার কারণ কি? আবার ১১৬২ সন হইতেও প্রাচীন যে 
ছুই এক খান! দলিল দেখিয়াছি তাহাতেও এইরূপ /৭ চিহু ও পরগণাতি 
সনের উল্লেখ ভৃষ্ট হয়। এধন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে 
যে, কোন্‌ সময় হইতে এই পরগণাতি সনের স্থষ্টি হইয়াছে। 
১৩১৫-7১১৬২-১৫৩+৫৫৪-৭০৭, যদ্দি পরগণাতি সন অন্যাপি 
প্রচলিত থাকিত তবে আমাদিগকে দলিল পত্রে ৭০৭ পরগণাঁতি 
সন এইরূপ উল্লেখ করিতে হইত। ছুঃখের বিষয় দেড় শত বৎসর 
পূর্বেও যাহা প্রচলিত থাকিয়! একটা প্রাচীন স্তি বহন করিতে- 
ছিল, নূতন রাজশক্তির আবির্ভাবে নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ক্ষীণম্বতি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের চক্ষুর নিকট হইতে অস্তহৃত 
হইয়াছে। 

বিশ্বরূপ সেনের পরে কয়েক বৎসর পর্য্যস্ত সেনবংশীয় রাজগণের 
মধ্যে ধাহারা পূর্ববঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালিত 
করেন তাহারা কেহই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন 
না। লাক্ষণ্য বা অশৌক সেনের পরে দ্বিতীয় বল্লাল সেন বিক্রমপুরের 
রাজসিংহাদন অলঙ্কৃত করেন। প্রথম বল্লালের শাসন সময়ে বিক্রমপুর 
যেমন রাজন্তশক্তিতে ও জ্ঞানালোকে দেশ দেশাস্তরে যশঃগ্রভা বিকীর্ণ 
করিয়াছিল, এই বলবীধ্যসম্পন্ন নরপতির সময়েও সৌভাগ্য-লক্ষমীর 
করুণাকটাক্ষে বিক্রমপুর পুনরায় যশোমাল্য গলে ধারণ করিতে 
সক্ষম হইক়াছিল। এই নৃপতির সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রবাদ 
প্রচলিত আছে যে, ইনি বায়াদমের সঙ্গে ঘবন্দযুদ্ধ করিয়া জয়লাভ 
করেন, কিন্তু তাহার কপোত হটাৎ ছুটিয়া গিয়া অগ্যে গৃহে প্রাত্যাগত 
হুয়াতে রাজপুরাস্তর্গত মহিলার! পুর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত জলস্ত অনলকুণ্ডে 
শ্রবেশ করিরা শ্রাণত্যাগ করেন। 


দ্বিতীয় বল্লালসেন 


হিন্দুশাঁদনকাল। ৪৭ 





গোপালভট্ট কৃত বল্লালচরিতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়-_ 
অথ! বর্ষাস্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ। 
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপাল গ্রামে তথ। ॥ 
বায়াছুম্নাম শ্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ। 
বাবা আদম স্বীয় বিবিধ যযৌস যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষস্গুখং তথা ॥ 
বাঃ প্রণম্য মাতরং স্ত্ীত্যো দত্বালিঙ্নহুস্বনং | 
জ্রিয়োইক্রবংস্ত রাজানং বাম্পাকুলিতলোচনৈঃ ॥ 
যদি শাদশিবং যুদ্ধে কিং নে! নাথ গতিস্তদা। 
ততে। গদ্গদসৌ রাজা সংচুদ্থ্ালি্ৎ তাঁঃ পুনঃ ॥ 
ছুরাত্মযবনাঁৎ ধর্মং সতীত্বং র/ক্ষতুং চ বৈ। 
শ্রেয় মৃত্ুশ্ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং ॥ 
কপোতযুগলং দুতং মমামঙ্গল্চকং | 
পুর্ব প্রস্তুত চিতায়াং দৃ্টেব মরণং ্ুবং ॥ 
আমরা এতৎসম্পর্কিত আরও ছুইটী প্রচলিত কিন্বদস্তীর উল্লেখ 
কনিতেছি, 'পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এ সকলের মধ্যে কেমন 
একটা সুন্দর সামঞ্জন্ত বিদ্যমান । (১) এই সম্বন্ধে রামপালের নিকটব্ভাঁ 
মুনলমানগণ বলিয়! থাকেন যে (১) বাবা আদম নামক একজন অতি 
ক্ষমতাশালী দরবেশ ছিলেন । তিনি বল্লালের (২য়) রাজত্ব সময়ে 
একদল সৈম্তসহ রামপালের সন্গিকটবর্তী আবছুল্লাপুৰ গ্রামে ছাউনী 
করেন এবং গোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়া হিন্দুরাঞ্জার ছুর্গ প্রাকারা- 
ভ্যস্তরে নিক্ষেপ করেন৷ বল্লালসেনের দৃষ্টিপথে সে সমুদয় মাংসখণ্ড 
নিপতিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্রোধাম্বিত হইয়া ইহার অনুসন্ধানের 
নিষিন্ত দেশের চারিদিকে লোক প্রেরণ করেন। 
একজন দূত সত্ব প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল যে রাজপ্রাসাদের অনতি- 
দুরে এক দল সৈন্ত আসিয়া ছাওনি করিয়াছে, তাহাদের দলপতি এক্ষণে 


৪৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস ) 


স্পস্পাপাপাপিসপিশিত 





্পাপিাশািসািসিপাশিশি১০০৮ 


নমাজ পড়িতেছেন, সেই দলপতি ছারাই এই কাধ্য সংঘটিত হইয়াছে । 
বল্লাল সেন দুতমুখে এই সংবাদ ভ্ঞাত হইয়াই যোদ্ধংবেশে অস্বারোহণে 
সেই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া! দেখিতে পাইলেন বাবা আদম ছুখনও 
উপাসনা নিযুক্ত রহিয়াছেন। বল্লাল শত্রুকে বব করিবার এইরূপ উপযুক্ত 
সুযোগ পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি সেই মুহূর্তেই 
তরবারির আঘাতে উপাসনানিবিষ্টমনা বাবা আদমের মন্তক দেহচাত 
করিয়া ফেলিলেন। * বাব! আদম কে ছিলেন তাহা কেহ বলিতে 
পারেন না । (২) অপর একটী জনপ্রবাদ হইতে আমরা জ্ঞাত হই যে, 








ক 00৩11511006 80255716151 উজ 26 এ ৮0886 
০81৩0 0851050)5319) 1011 ৮০007115506 0391121-0971, 05 155106005 
01821121557. টানে 50105 1 01519008159 06 0800856855 
780 0০ 51781 0৫ 028 5022, 123 2. 0921 ৮7170 2016৭ ০৬৩1 
৪5610857088], 76 81৮6৪ 70 80001065007 015 508776170 ৪700. 2 
09৩ 01556080855 09৩ 15305000106 %11188৩ 27618001206 01 0):5 
2০৮ 2176) 15181 0756 55 ঠিথা। অঞও হ ভাসি ট০সতাি) 00897, 
00 ০275৩ 60 0015 0816 06016 000705 আঢা। ৪2 আনা 80708 05 
1৫706891181 900. 8৪510 600810050 1305 2709 0527 20011800হ 
& 5111985৪০০৩ 112165 [11155 (০ ১6 বৈ. 5. 0 ০8588011509 ০৫ ০0%5 
759) 006 (310৬0 10 005. আ৪]15 ০0617100805 00635, 
88112] 550 ৪5 2. 5675 17816 270. 56100 705356174575 (01008090015 
০০4005 00 ?00. 00605 1700) 005 00৮ 1050 08৫1) 518081)667505 075 
০6178 10639507865 97301015 11500760 870. 1000706 টিয়া 020 ৪ 
19161 ৪5 অনও 20 0800. 20010986105 15506] জহি 1050 0855106 
10011) ও তিতা 101153 011796 81806, 8৪1191 960. ৪0005 £৪110150 0০ 
(৩ ৪০800 0000৫ 781১8 এআ 811 01551085 200. ৪6 076. 010% ০৫ 
08 009 10580, 

5000 05 00৬ ৩:09 014 05 105. 01500270019205 06 005 07555106087 
1588101555 ০01 0965 ৪170. 611 ৪0110৩10308060 8069, 


108 15610 076 
8515006 7০৮2081 ০1৮ 2011, 
৪1৮15 2৭৫6 285. 


হিন্দুশাসনকাল। ৪৯ 


তিনি মক্কা হইতে প্রত্যাগত একজন ক্ষমতাশালী ফকির ছিলেন । মহারাজ 
বল্লালসেনের (২য়) রাক্জত্ব সময়ে কোন মুসলমান গো-হত্য! করিতে পারিত 
না। রামপালের অনুরবর্তী কোনও গ্রামবাসী অপুত্রক মুসলমান প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিল যে, যদি জগদীশ্বরের পায় তাহার পুক্রপস্তান হয় তাহা 
হইলে মে একটী গো'হত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিতোষ 
সহকারে ভোজন করাইবে। দৈবক্রমে তাহার একটা পুত্র সস্তান হওয়ায় 
সে তাহার প্রতিজ্তান্থ্যায়ী কার্য সম্পাদন করিল। বিধির আশ্চর্য্য 
বিধান। একটা চিল একখপ্ড মাংসমুখে করিয়! লইয়! রাজ প্রাসার্দো- 
পরি উপস্থিত হয়। রাজা বল্লালের (২য়) দৃষ্টিপথে উহা! পতিত হুইল। 
তাহার আদেশ অমান্ত করার অপরাধে সেই মুসলমানটি ধৃত ও তৎসমীপে 
নীত হইলে, বল্লালসেন তাহাকে তদীয় আদেশ লঙ্ঘন করার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে ব্যক্তি তাহার প্রতিজ্ঞার বিষয় বিবৃত 
করিল। বল্লাল তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে তাহার নিকট আনয়ন করিতে 
আদেশ করিলেন। রাজাদেশ অচিরে প্রতিপালিত হইল । যে শিশুর জন্ম 
হইতেই তদীয় রাজ্যে ঈদৃপ হিন্দুধশ্্ম বিগহিত গো-হত্যা সংসাধিত হইল, 
মহারাজা সেই প্রকুল্ন কুহুমতুল্য সুকুমার শিশুকে তনুহূর্তেই তদীন্ব 
হতভাগ্য পিতার সম্মুখে নিহত করিতে আদেশ দিলেন এবং প্নেই 
মুসলমানকে তাহার রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। * 
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৪৩ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


নির্ধাসিত, উৎপীড়িত এবং শোকার্ত পিতা প্রতিহিংসা ও 
চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্তে নানাদেশ পর্য)টন করিতে করিতে অবশেষে 
মন্কায় উপনীত হইয়া! বাব! আদমের সাক্ষাৎ পায়, এবং তাহার নিকট 
স্থকীর মনঃকষ্টের কারণ বিবৃত করে; এই মুসলমানটার সকরুণ 
বিষাদ কাহিনী শ্রুত হইয়া বাবা আদম সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন 
এবং তৎসহ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন । 

বাবা আদম নিজ চতুরতা ও বুদ্ধি কৌশলে ভারতে উপনীত হইবার 
অল্পকাল পরেই একদল ন্শিক্ষিত ও সুদক্ষ সৈন্য সংগ্রহ পর্বক উৎ- 
পীড়িত মুসলমানটা সহ রামপালে উপনীত হইয়া! রাজপ্রাসাদের অনতিদুর- 
র্তী কানাইচঙ্গ নামক স্থানের একটা মস্জিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । * 
মহারাজ বল্লালসেন (২য়) বাবা আদমের আগমনবার্তা ভাত হইলেন এবং 
অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার দৈশ্গণ অপেক্ষা বাবা 
আদমের সৈন্তগণ অধিকতর শিক্ষিত, কাজেই এইবপ যুদ্ধে তাহার 
জয়লাভ অসভ্ভব | সুতরাং তিনি ঘুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া 
স্থকৌশলে বাবা আদমের সহিত দন্দযুদ্ধের প্রস্তাব করিলেন। বাবা 
আদমও ইহাতে স্থীক্কৃত হইলেন। ইহারা উভয়ে চৌদ্দদিন, পর্যাস্ত 
সমভাবে যুদ্ধ করিয়া ও কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন ন1। 
যুদ্ধের শেষ দিবস বাবা আদম যখন সায়ংকালীন প্রার্থনা করিতেছিলেন, 
তখন বল্লাল সেন (২য়) পশ্চাৎ হইতে তাহাকে. তরবারির আঘাত 
করিলেন, কিন্ত ই আঘাতে বাবা আদমের কিঞ্চিম্মাত্রও ক্ষতি হইল না» 
'তিনি প্রসপ্লচিত্তে বল্লালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন যে, ”আমার 
নিজ তরবারি ব্যতীত, অপরের কোনরূপ অস্ত্রে আমার দেহে বিন্দুমাত্রও 

* শ্রীযুক্ত চলুকুমার মুখোপাধ্যায় যহাশয় বলেন যে বঙ্গালের ফানাইচঙ্গ নাসক একজন 
চাল সৈন্যাধ্যক্ষ এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় বঙ্গাল তাহার নাৰ ন্মরপার্থ 
ুদধক্ষেজের নাম কানাইচক্সের মাঠ রািক্লাছিলেন।” 





হিন্দুশাসনকাল। ত১ 
আঘাত লাগিবে না।” এই কথ! শোনা মাত্রই মহারাজ বল্লাল বাবা 
। আদমের পর্াস্িত তীয় তরবারি গ্রহণ করিয়া এক আঘাতে বাব! 


| আদমের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। 
ৰ বল্লালের সর্ব্শরীর শোণিতে রঞ্জিত হইয়া! গিয়াছিল, তিনি শৌণিত- 
৷ সিক্ত দেহও বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত যখন নিকটবর্তী সরোবরে 
অবগাহন করিতেছিলেন, তখন তদীয় শিথিল বন্্াত্যস্তর হইতে কবৃতরটা 
বহির্গত হইয়া গগনপথে অর্শ্ত হইল । মহারাজ বল্লালসেন পুরমহিলাগণের 
নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যদ্দি কবুতরটী একা গৃহে ফিরিয়া 
আইসে, তাহা হইলে তাহার যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু বুঝিতে হইবে । 
কবুতরটাকে এক! এইকপে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিতে পাইয়! রাজ-কুল- 
লক্ষীগণ মান সম্্রম রক্ষা করিবার জন প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত 
হইয়। জীবন বিসর্জন করিলেন। বিধাতার বিধান আশ্চর্য্যরূপে 
সম্পন্ন হইল ! 

বল্লালসেন (২) কবুতরটী এইরূপ আশ্চর্যভাবে অস্তহিত হওয়ায় 
বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সব্বর রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া দেখিতে গাইলেন যে পুরমহিলাগণ সকলেই অগ্নিতে দেহ 
বিস্ন করিয়াছন। এইরূপ অবস্থার জীবন ধারণ কর! বিষম ভারাবহ 
বোধে তিনিও তাহাদের স্তায় অগ্পিতে আত্মবিসর্জন করিলেন। * বল! 
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উলদ হোসেন সাহেবের এ গল্পের উপাধ্যান ভাগ অতি রঞ্জিত। কারণ দ্বিতীয় বল্লালের 
রাজত্ব সময় রামপালের নিকটবর্তী কোন স্থানে মুসলমান বাস করিত না। তবে ই 
সত যে বায়াদষ নামক কোন মুসলমান বল্লালের রাজধানী আক্রমণ করে এবং সেই যুদ্ধে 
নি উহাকে গরাজিত ও নিহত করিয়া বাড়ীতে কিরির| পরিবারিক দু্ঘটন। ৃষ্ে প্রাণ 
রিত্যাগ করেন। নচেৎ বল্গালের স্কায় একজন বীরপুরুষ বে ধর্মকার্যো নিরত একজন 
জন্যায়য্রপে নিহত করিবেন ইহা! অসম্ভব ও অগ্রাসাণিক। মোটের উপয় 


৫২ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৷ 


শার্শা 





শাসিত তিশা 





বাহুল্য যে এ সমূদয়ই কিন্বদস্তী মাত্র। ইহার মধ্যে কোনও ধ্তিহাসিক 
সত্য গোপনে এবং ক্ষীণদেহে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে কি না তাহা 
কেহই বলিতে পারেন না । 





আঁবছুল্লাপুরের এই ভীষণ যুদ্ধে বপ্লাল পরাজিত হন এবং দেই সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমপুরও 
নুবর্ণ গ্রামের স্বাধীনতা সুর্য চিরঅস্তমিত হয়, ২য় বল্লালসেন পুড়িয্ মরিয়াছিলেন বলিয়া 
উত্তরকালে পোড়ারাজ! নামে অভিহিত হইয়! রহিয়াছেন। কোন কোন প্রতিহাদিক 
বলেন যে বায়াদম হত হওয়ার পরে আবছুল্লাপুরে (সে সময়ে আবছুল্লাপুর নাম ছিলনা 
পাইকপাড়া) যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং দেই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বললাঙের মৃত্যু ঘটে, সকল দিক 
দেখিতে গেলে ইহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। স্থবর্ণগ্রামের ইতিহাস-প্রণেতা স্বরূপ 
চন্দ্ররায়ের মতে 
দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন 


রী বা সুরসেন | 
দনুজরায় 
1 


পোড়া রাজা বা দ্বিতীয় বল্লালসেন। 
গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালচরিত মতে 
“বৈদবংশাবতংসোহয়ং বল্লালোনৃপপুছবহ । 
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভন্‌ ॥ 
গোপাল ভটনায়া চ তত্রাজশিক্ষকেন চ। 
অন্ধরাজজমানে বহৃতিবাণৈরধিকশাকেষু। 
রদৈন্চ দর্শিতে মানে রাশিভিমমানসম্িতৈত | 
অর্থাৎ ১৩০০ শকাছে (১৩৯৮ খুঃঅঃ ) বৈদাবংশোন্ভব রাজ। বলালের অনুজ্ঞায় তদীন 
শিক্ষক গোপালভট কর্তৃক বল্পালচরিত রচিত হইল। এই বল্লাল চরিত পাঠেও জানিতে 
পার। যায় যে বৈদারাজ বৃল্লাল বাব। আদম |নামক মুনলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
এবং তাহার পরিজনবর্গ ভ্বল্ত অগ্রিকৃণ্ড পতিত হইয়| দেহতযাগ করিয় ছলেন। 





চতুর্থ অধ্যায়। 


পতি ০৮ ৩ পপ 
০৩০০ 


রামপাল । 


রামপাল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী । 'রামপাল' এই শব্দটা 
উচ্চারণ করিলেই বিক্রমপুরবাসীর হ্বদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় 
হয়। স্বাধীনতার পুণ্য নিকেতন, বীরত্বের কেন্তরস্থল, পাত্র 
গৌরব দর্পিত রামপালের পবিত্র স্থৃতি আমান্দগকে ক্ষোভে ও বিম্ময়ে 
অভিভূত করিয়া ফেলে। যে স্থানে একদিন রাজ প্রাসাদ শোভা 
পাইত। হস্তীর বুংহিত নাদে, অশ্বের হো রবে ও সৈম্যগণের 
কোলাহলে যে স্থান প্রতি নিয়ত ধ্বনিত হইত, তাহা এখন নীরব 
ও নিজ্জন| রাজপ্রাসাদ যেখানে ছিল, সেখানে এখন কৃষক 
হল চালনা করিতে করিতে চিরজয়ী কালের বিজয় গৌরব ঘোষণা 
করিতেছে। গভীর জল পরিপূরিত প্রাসাদ বেষ্টিত পরিখাগুলি 
এখন সবুজ সুন্দর ধান্ক্ষেত্রে পরিণত হইয়। জাগতিক বস্তুর নশ্বরত! 
প্রকাশ করিতেছে । বৃহৎ ও সুন্দর যাহা কিছু দর্শনীয় ও উপভোগ্য 
ছিল সময়ের পরিবর্তনের সহিত দে সমুদয় অন্তভিত হইযগ়্াছে। 
বিক্রমপুর এক মহ্াশ্মশান--সে শশানের শ্শান রামপাল । অতীতের 
গৌরব-বৈভবময়, জ্ঞান-ধন্মবিমণ্ডিত সভ্যতা ও শ্রেই্তার সঙ্গে 
ধনৈ্বর্যোর ও বীরত্বের যে মহিযোজ্জল মিলন সংগঠিত হইয়াছিল, 
বর্তমান বুগে শ্মশানের এই পুঞ্ীভৃত তক্মরাশির নিক্ন হইতে তাহার ছায়া- 
চিত্র গ্রহণ করিতে যাওয়! বিড়ম্বনা মাত্র । এ সংসারে সকলি যায় 
থাকে কেবল ম্বতি। অন! রজনীর ঠিমিরাবৃহ গগনে জলদ--নিচয়ের 
মধ্য হইতে বিছ্যত ঝলসিত হইলে পথ হারা পান্থ যেমন ক্ষণিক 


৫৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


উল্লসিত হইয়! উঠে, অ|মরাও তেমনি অন্ধতমপাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধার করিতে যাইয়া স্বৃতির আলোকে পথ ধরিয়া চলিয়াছি ! 
বিক্রমপুরের পূর্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘনা! ) নদের পশ্চিম 
তটে বর্তমান টাকা নগরীর বার মাইল দক্ষিণ পূর্ব ও মুন্সীগঞ্জ 
মহকুমার ছুই ক্রোশ পশ্চিমে রামপাল অবস্থিত । অক্ষা * 
৩৮ উঃ এবং ভ্রাঘি ০৯০৩২/১০% পৃঃ। রামপাল এবং ইহার 
চতুষ্পার্্ববস্ী গ্রাম ইত্যাদি অভিনিবেশ 
সহকারে পরিদর্শন করিলে শ্রীচীন কালে 
ষে ইহা কতদুর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশৃলী ছিল তাহা সহজেই অন্মান করা 
যায়। প্রাচীনকালে ইহার বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে প্রার দশ বার মাইল 
পর্য্স্ত ছিল। কারণ রামপালের সমীপবর্তী দশবার মাইলের মধ্যে 
এমন স্থান নাই ধেখানে অন্বাপি কোন না কোন শ্রাচীন চিহ্ন 
বিদ্যমান ন| আছে। ঘে সমুদয় বৈদেশিক এবং দেশীয় পর্ধ্যাটক 
অতিনিবেশ সহকারে রামপাল ও তৎ্সমীপবর্তা গ্রাম সমুহ পরিদর্শন 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক স্তপ, রাজপথাদির 
ভগ্নাংশ, দেউল ইত্যাদি দেখিয়া আমাঁদের উক্তির যথার্থত! স্বীকার 
করিবেন। এখনও আবছুলাপুর, রিকিববাজার, ফিনিক্ষিবাঁজার, 
পঞ্চসার, সোণারঙ্গ, পাইকপাড়া, বজ্জযোগিনী, চুড়াইন ইত্যাদি স্থানে 
দেউল, রাস্তা ও অদ্টরীলিকাদির ভগ্রাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 
হায়! কে জানিত যে, একদিন মহা সমৃদ্ধ রাজনগর দরিদ্র কৃষক 
বসতিতে পরিণত হইবে? কত প্রাচীন মহামহীরুহ আজিও উন্নত 
মন্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্ত হায়! সে নয়ন-অন-মোহকর 
স্বাধীনতার প্রদীপ্ত গৌরব স্থল, বল্লালের স্থমহান রাজপ্রাসাদ কোথায় ? 
স্থদীর্ঘ সরোবর অদ্যাপি বিশু দেহে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার 
পাষাণ সোপান সমূহ কোথায়? যাহা ছিল তাহ! মাত বন্ুম্করা নিজ 





২৩? 


রামপালের অবস্থান 


রামপাল । ৫৫ 


৮৮১৬ সিসিউিসিসাসিং 


উদননে গ্রহণ করিয়াছেন । ংসাবশিষ্ট পুরাতন দৃশ্তাবলীর মধ্যে 
দণ্ডায়মান হইলে হৃদয়ে আপন] হইতেই একটা শ্মশান বৈরাঁগোর ভাব 
জাগিয়! উঠে, মনে হয় কবি সত্যই গাহিয়াছেন £-- 

“বীরত্বের গর্ব আর প্রতৃত্ব বিভব 

সম্পদ সংসার সব যাহা করে দান, 

অলজ্ঘা মৃতার হায়! মুখাপেক্ষী সব 

গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান 1৮ 
রামপালের নামোতৎপন্তি স্বন্ধে নান! প্রকার জন প্রবাদ প্রচলিত। কেহ 
কেহ বলেন পালবংশীয় সপ্তদশ নরপতি রামপালের নামানুসারে 
রামপাল” এই নামোৎপত্তি হইয়াছে । * কিন্তু 'লবুভারত'কার 
বলেন যে £-- 
**:* রাম নামৈকো বৈদ্যরাজ মহাধনী, 

তৎপালিতা সা নগরী রাম পাঁলেতি সংক্তিতা 1” 
অর্থাৎ রাম নামক জনৈক বৈদ্যবংশোদ্তব মহাধনী নরপতির রাজধানী 
ছিল বলিয়াই ইহার নাম রামপাল হইয়াছে | বিখ্যাত সাহিত্য-সংকঙ্কারক 
রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছুর 0. [. ঢু. বলেন “বললাল প্রতিষ্ঠিত 
রাজবাড়ীর মুদ্রীর নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে শভাহাকে সাধারণতঃ 
রামপাল বলিত। রাজবাড়ীর তওুলাদি যোগাইয়া, রামপাল কালে 
সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা! দুরে বাড়ী 
করিয়া! দ্রেনীয় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাপ 
বখন দীঘী খনন করেন, তখন তাহার দীঘী সংবদ্ধিত হইয়া রামপালের 
বাড়ীর নিকট গিয়া পচে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দীঘী 
নামে পরিচিত হয়। এ সম্পর্কে একটা গ্রামা উপকথা আছে, তাহার 











+. বিশ্বকোষ_ গ্রীনগেত্্রনাথ বনু ! 


৫৬ বিক্রমপুরের ইতিহাঁন। 





প্রথম পংক্তি এই, “বল্লালকাটায় দীঘী নামে রামপাল ৮ * রামপালের 
নামোৎপন্তি সম্পর্কিত এ সমুদয় কিন্বাস্তী পর্যালোচনা! করিলে আমাদের 
মনে হয় যে পালবংশীয় নরপতি রামপালের নাম হইতে কিংবা রাম 
নামক বৈদারাজের নাম হইতেই রামপালের নামোৎপত্তি অধিকতর 
বিশ্বাসযোগ্য ও সম্ভবপর । তবে এতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের জন্ত 
এতা্ৃশ গ্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর কর! বিশেষ সঙ্গত বলিয়! মনে 
হয় না। ইতিহাস যে স্থলে নীরব, জনপ্রবাদ যে, সে স্থানে সমাদর 
লাভের অগ্রগণ্য দাবী লইর! ঠ্াড়াইবে, তাহাতে বিন্দু দাত্রও সন্দেহ 
নাই । 

করেক বত্পর অতীত হইল কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমুন্ত 
এখানে মুতিকাগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছিল, সে সমুদয় এখনও ঢাকা 
নগরীতে রক্ষিত আছে । আরও নান প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে 
যে অনেক নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক কাণ্ঠ কর্তন করিতে যাইয়া এবং কৃষকেরা 
হল চালনা কালে এই স্থানে বহু স্বর্ণ রৌপ্যও বহুমূল্য প্রস্তরাদি 
পাইয়াছে। একবার সপ্তদশ সহ্র মুদ্রা মূল্যের একথওড হীরক এস্থানে 
পাওয়া গিয়াছিল। +1 কত লোক ঘে এখান হইতে ধন রত্ব লাভ করিয়া 
অর্থশালী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাম 
পালের পশ্চিম স্থিত জোড়াদেউল নামক গ্রামের জনৈক মুদলমান 
স্থবর্ণ নিশ্মিত একটা তলোয়ারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণ গোলক পাইয়াছিল, 
এ সমুদয় স্বর্ণের ওজন প্রায় সাত সের ছিল। বিগত ১৩১০ সনে 





স* বান্ধব ্্ য় খণ্ড, আহিল ও ও ও কাক ১৩১০, ৬ষ্ট ও সপ্তন সংখা কিশোর 
গৌরাঙ্গ। 
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রামপালের নিকটবর্তী রতনপুর নামক স্থানের একজন মুসলমান প্রাচীন 
কালের কতকগুলি স্বর্ণ মুনা প্রাপ্ত হইয়াছে । কতকগুলি ধূর্ত লোক 
তাহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ 
করিয়াছে, বক্র যাহ! ছিল তাহা মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাহাছুর 
গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, জনরবে প্রকাশ যে 
তাহার সংখ্যাও নাকি শতাধিক হইবে । প্রায় প্রতিবংসরই কোন না 
কোন আশ্পর্ধ্য দ্রব্য এ স্থান হইতে পাওয়! গিয়া থাকে । গত বৎসর 
রামপাল হইতে একটা প্রস্তর নির্শিত মূর্তি ও তন্নিকটবস্থাঁ রামপালের 
সীমার অন্তভূক্তি চূড়াইন গ্রাম হইতে একটা রজত নিশ্মিত বিষ্ুমূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে । এই দেব-মূর্তিটার অনিন্দ্য স্ন্দর শিল্প নৈপুণ্য বু 
প্রাচীন হইলেও নৃতনের মত দেখায় | এসিয়াটিক মোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ 
ইহাকে দাঁক্ষিণাত্যের শিল্লিগণের শিল্প নৈপুণ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাদের এ উক্তি বথার্থ, কারণ মুত্তির মুখ কমল ও মুকুট ইত্যাদি ঠিক 
দাক্ষিণাত্যের দেবমৃত্তি গুলির সহিত মিলিয় যায় | * এখন ইহা ইগ্ডয়ান 





* আজ প্রায় তিন বৎসর হইল চুড়াইন গ্রা্স্থ বারুইগরণ তাহাদের কোন একটা 
বোরজ নিশ্াণের জন্য নিকটবন্তা একটা শুধ্ধ পুকুর খনন করিতে করিতে উহা প্রাপ্ত হয়। 
দীর্ঘকাল মৃত্তিকা'ভ্যন্তরে থাকায় ইহা এতদূর বিবর্ণ হইয়া গিয়ািল যে ইহা কোন্‌ 
ধাতুনির্ষিত তাহা প্রথমে কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই, পরে টাকা নগরীতে নীত 
হইলে সেখানকার কর্ম্ুকারগণ বহুপারশ্রমে ইহার মলিনত্ব দুরীতূত করিতে সনর্থ হয়। 
মৃন্তিটি রূপার তৈরী।  চালীসমেত ঈৈর্ধো ১৪ ইঞ্চি গ্রন্থে ৪ ইধ্ি, ওজনে ১১৬ তোল! । 
প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুপা যে কতদূর লোচনানন্দদায়ক ও উন্নতির কত উচ্চ সোপানে 
অধিষিত ছিল। এই মৃুর্তিটি হইতে তাহা বিশ্বরূপে হুদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। 
শহ্খচত্রগদাপদ্নধারী, বনমালাবিভুষিত, বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান সৌম্য 
শাস্তহাস্তময় এই বিষুমুস্তি যিনি দেখিয়াছেন তাহাকেই বিশ্রয়াবিষ্ট নয়নে প্রাচীন ভারতের 
শিল্পের অত্যাশ্চর্ধা সৌোন্দধ্য অনুভব করিয়া বর্তমান অবনতির দিকে লক্ষ্য করিয়া! ছঃখে 
ভ্িয়মাপ হইতে হইয়ছে। নিয়স্থ বেদীর সম্দুখে গরুড় করঘোড়ে উপবিষ্ট, বিজুমুর্তির 


৫৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


সপাশাপাং 


মিউজিয়ামে আছে । আমাদের প্রতিলিপি হইতেই পাঠকগণ ইহার 
লোচনানন্দদীয়ক শি গৌরবের কতকটা আভাষ পাঁইতে পারিবেন | এই 
সকল মূর্তিও স্বর্ণুদ্রা ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়ায় সহজেই রামপালের প্রাচীন 
সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে জচত হইতে পারা যাঁয়। আমাদের মনে হয় 
যে, যদি কোন প্রত্বতত্ববিদের নেতৃত্বে এই সমুদয় স্থান খননের ব্যবস্থা 
করা বায় তবে অতীতের লুপ্ত ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইবার 
আশা করা যাইতে পারে! ইতিহাস ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে 
পারে না। বর্তমান ও অতীতের তুলন! দ্বারা জাতীয় জীবনে প্রেরণ 
না আসিলে দীর্ঘকাল সঞ্জাত অলসতা দুরীভূত হয় না। কিন্ত হায়! 
এমনই দুরাদৃষ্ট যে আমর! এখনো অতীতের ইতিহাসের জীর্ণ পত্র হইতে 
আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের মহিমোজ্জল চিত্র সমূহ উদ্ধার করিতে প্রয়াসী 
হইতেছি না। কি ছিলাঁম,_কি হইয়াছি একথ। কি আমর! ভাবি ? যে 
স্বর্ণ প্রস্থ বাউলায় একদিন সোণা ফলিত, গৃহে গৃছে মরাইভরা ধান 
থাকিত এবং আত্মরক্ষার জন্ত লাঠি তরোয়াল থাকিত, সেই সীতারাম 
প্রতাপাদিত্য কেদাররায়ের বাঁপভূঘি বাঙ্গালার বর্তমান দৈন্থাবস্থার 
সহিত প্রাচীন চিত্রের আলোচনা করিতে করিতে হৃদযে দারুণ ঘ্বণা ও 
ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বর্তমান সনয়ে (১) অমর গজারী বৃক্ষ (২) বল্লাল- 
বাড়ী (৩) অগ্রিকুণ্ড (৪) বাবা আদমের মসজিদ (৫) দীঘী ও পুফরিণী 
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মন্তকে কিরাট, ছুই পারবে লক্ত্রী ও সরম্বতী। ঢাকার প্রধান প্রধান শিল্পীগণ এই 
ুত্রাবয়ব প্রাচীন মু্তিশিল্পের বহু প্রশংস। করিয়াছেন এবং এত ক্ষুপ্ত অবয়বের মধো এমন 
সুশ্মম কারুকার্যা ও গঠন নৈপুণা দেখাইতে তাঁহার। সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাও স্বীকার 
করিয়াছেন। কোন কোন শিল্পান্থরাগী ধনী ব্যক্তি পাঁচ সহস্র মুদ্রান্বারাও এই 
দেবমুন্তিট ক্রয় করিতে উৎনগক ছিলেন । কামারখাড়া (ব্শ্রাম ) নামক গ্রামেও আজ 
শ্রায় ৭৮ বৎসর হইল একটা অষ্ট ধাতুনির্্িত বিষুযুর্তি পাওয়া গিয়াছিল এ দেবমূর্তির 
কারুকার্যা ও নয়ন-মনমুগ্ধকর । 








রামপাল । ৫৯ 
পাপা পাপা পাস ০ পশশাশিপিশা্শিশী 


সমূহব্যতীত রামপালে দর্শনীয় কিছুই নাই। আমরা এখানে সে 
সমুদয়ের বিবরণ প্রদান করিলাম । 

১। গজারী বৃক্ষ__এসপ্বন্ধে আমরা পূর্ব অধ্যায়েই বিশেষ রূপে 
উল্লেখ করিয়াছি। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬* হাত হইবে, দেখিলেই বনু 
প্রাচীন বলিয়! বোধ হয়। বৃক্ষটি বিশাল দেহ নয়। ইহার গৌঁড়ার 
বেড় ৪। ৪ হাত হইবে। প্রায় ৪। ৫ হাত উদ্ধে ইহা দু'টি মূল শাখায় 
বিভক্ত হইয়াছে । ঢাক। জেলায় এক ভাওয়াল বাতীত আর কোথাও 
শাল বা গজারী গাছ দৃষ্ট হয় না_-এই একমাত্র শীল গাছ এখানে কিরূপে 
জন্মিল তাহা আলোচোর বিষয়ও বটে। নানাবিধ শাখা প্রশাখায় 
বিভক্ত হওয়া ইহা! পরম রমণীয় দেখায় । নিকটবর্তী স্ত্রী পুরুষগণ 
কর্তৃক অন্যাপি ইহা দেবতারূপে পৃজিত হইয়া থাকে । কথিত আছে যে 
মৃতবৎসা স্ত্রীগণ ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে উষ্ণত| অন্ুভব করিয়া 
থাকেন। পূর্বে ইহার তলদেশে স্ত,পীকৃত ইষ্টকরাশি ছিল--এখন 
তাহা পরিষ্কৃত ও শ্যামল শম্প পরিশোভিত। বংশপরম্পরা বিশ্রুত জন- 
প্রবাদ হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত । 

২। বল্লাল বাড়ী-অদ্যাপি ইহার প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। 
যদিও কোন অষ্রালিকার ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান নাই, তথাপি ইহার 
চতুপ্পার্বস্থ প্রায় ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখ! ইত্যাদি দ্বারা বিশাল 
রাজপ্রাসাদের গৌরব-গরিমা বুঝিতে পারা যায়। যে উচ্চভূমিতে রাজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত ছিল তাহ! দৃষ্টে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় বে, 
এখানে একদিন প্রবল প্রতাপশালী রাজার রাজধানী এবং প্রাসাদ বিদ্য- 
নান ছিল। বল্লাল বাড়ীর এক পার্থর সহিত অদ্যাপি একটা স্থু প্রশস্ত 
রাজ পথের সম্মিলিতভাংশ দেখিতে পাওয়া বাঁদ। * এখনও মৃত্তিকাঁর 
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নিয়ে ইষ্টকরাশি, দেউল ইত্যাদির ভগ্নাবস্থা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে । 
হায়! কালের বিচিত্র লীলা_ রাজপ্রাসাদ এখন কৃষকের ইন্ষুক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে । এইরূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে বাদসাহ 
জাহাঙ্গীরের সময় এখান হইতে ইষ্টকাদি সংগৃহীত হইয়! বহু অক্টালিক!] 
নির্শিত হইয়াছিল। এতদ্যতীত নিকটবর্তী জনসাধারণও যে অক্টালিকা 
নিশ্মীণের জন্য এখান হইতে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যাহারা দেশের প্রাচীন স্তৃতি-গৌরবের শেষ ভগ্রাবশেষ 
এইরূপে নষ্ট করিতে কুষ্টিত হয় নাই, তাহাদিগকে হৃদয়হীন বলা বোধ হয় 
দোষণীয় নয়। 

৩) অগ্রিকুণড--বল্লালবাড়ীর অনতিদুরে একটি ক্ষুত্র গোলাকার 
পু্ধরিণী অগ্রকুণ্ড বা! মিঠাপুকুর নামে পরিচিত হইয়া আমিতেছে | জন- 
প্রবাদ এইরূপ যে এই স্থানেই নাকি দ্বিতীয় বল্লালের পুরমহি্লাবর্গ ভ্রমে 
পড়িয়! মুসতমানের হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষার্থ আত্মবিসর্জবন করিয়াছিলেন । 
বল্লাল ও পরিশেষে পরিবারবর্গের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে এখানেই 
আত্মাহুতি দান করেন৷ কিছুদিন পু্ধে বৃত্তিকা খনন করিতে করিতে 
এস্থান হইতে বছ অঙ্গার ইতাদি পাওয়। গিয়াছিল। স্থানীয় লোকে 
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বলে যে ইহা খনন করিলে এখনও প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া ষায়। 
জনরব এইরূপ যে এই অগ্নিকুণ্ড খনন করিয়া অনেকে অনেক 
মুল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে । সাধারণের বিশ্বাস 
যে ইহার মধ্যে বু ধন, রত্ব নিহিত আছে-_অনেকে প্রলোভনের 
বশবর্তী হইয়া খনন করিবার চেষ্ট। করিয়াছে, সেই সকল 
খননকারীর! বলেন যে ইহার কিয়ন্দূর খুঁড়িলেই অঙ্গার বাহির 
হইয়! পড়ে আর বহুসংখাক জুইয়া নামক এক প্রকার বিষমুখ পিপীলিক! 
বহির্গত হইয়! খননকারীকে দংশন করিতে থাকে । 

৪। বাবা আদমের মস্জিদ-_পূর্ব অধ্যায়েও আমরা এতৎ্সম্পর্কিত 
কিন্বদস্তীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এস্থলে ইহার এতিহাপিক তত্ব বিবৃত 
ঝরিৰ | বাবা আদমের মসজিদের এখন ভগ্রাবস্থা ) ইহ! দৈর্ঘ্য প্রায় 
৩৫ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ২৮ হাত। ভিতরের ফুকারের দৈর্ঘ্য ২৬ হাত 
এবং প্রস্থ ১৯ হাত) পৃর্ধরে উপরে তিনটা গুদ্বজ ছিল, এখন কেবল 
মাত্র একটা বিদামান আছে। অপর ছুইটী ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে 
বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে-ছা? ভগ্র। ইষ্টকরাশি স্ুচিত্রিত ও খোদিত, 
অন্যাপি ইষ্টক রাশির কারুকার্ধ্যাদি দর্শন করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। 
মনূজিদে প্রবেশ করিবার দ্বারের ছুই পাস্বে ছুইটি প্রস্তর স্তস্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়, উহা অভ্যন্তরের ছাদের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে । স্তস্ত 
ছুইটার উচ্চতা ঘরের মেজে হইতে সাত হাত, পরিধি ৩। হাত। ইহাদের 
গায়ে অনেকগুলি সরল পলকাট! আছে। এই স্তস্ত ছুইটির কোন 
স্থানেই জোড়ার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্ত:স্তর উপরে 
থে স্থানে গু'জর খিলান আরম্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে নানাপ্রকার সুন্দর 
সুন্দর কারুকার্ধা দেখিতে পাওয়! যায়। আমর! নিকটবর্তী জনসাধা- 
রণের নিকট শুনিয়াছিলাম বে এই প্্স্তরস্তস্তদঘ্বয় ক্রোড়ে ধারণ করিলে 
একটী উ্ণ অপরটি শীতল অনুভূত হয়, কিন্ত আমরা উহা! ক্রোড়ে ধারণ 
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করিয়া ইহার যথার্থতা বোধ করিতে পারলাম না। মুসলমানেরা বলিয়া! 
থাকেন যে এই স্তন্ত ছুইটি বাবা আদমের হন্তস্থিত গদা'। একথা যে 
নিতান্ত অমূলক তাহা আর কাহাকেও বলিয়! দিতে হয় না। তবে এই 
প্রস্তর স্ুস্ত ছুইীট যে কোন হিন্দুমন্দিরের ছিল এবং পরে মুসলমানের! 
উহা! তাহাদের মন্জিদে সংলগ্ন করিয়াছে এ অনুমান আমাদের নিকট 
অবথ! বলিয়া মনে হয় না। মস্জিদের চারিদিকে ম্ুপারি বাগান, 
বাশ ঝাড় এবং নানাজ্াতীয় তরুরাজি উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকায় 
স্থানটি একটু অন্ধকার বোধ হয় । মনৃজিদের উপরে একটি প্রস্তর ফলক 
গ্রথিত আছে। বহুদিন পর্য্স্ত উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই, কিন্ত সম্প্রতি 
বনু-ভাষাভিজ্ঞ স্ুবিখযাত পণ্ডিত শ্রীবুক্ত হরিনাথ দে এম, এ মহাশয় 
ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার বরন অনুবাদ 
প্রকাশ করিলাম । 
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এই মন্জিদটির অনতিদূরে একটি দীঘী আছে, লোকে তাহাকে 
“কোদাল ধোয়ার দীঘী বলিয়! থাকে । এই দীঘীটার সম্বন্ধে এইরূপ 
জন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহারা বল্লালের দীঘী খনন করিয়াছিল, 
তাহার! প্রতিদিন কার্ধ্য শেষে একটা যায়গা হইতে প্রত্যেকে এক কোদাল 
করিয়া মাটি কাটিয়া পরে কোদাল ধৌত করিত, এইকূপে এইদীঘীর 








রামপাল । ৬৩ 


সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম কোদাল ধোয়ার দীঘা হইয়াছে। 
ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সহম্র হস্ত এবং প্রস্থে 0৬ শত হস্ত হইবে। এই 
বীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটা স্থুনার উপাখ্যান প্রচলিত আছে 
পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহাও এন্থানে উদ্ধৃত করিলাম । 
কথিত বল্লাল বাড়ীর পশ্চিমের পরিথার পশ্চিম পারে, রাজপথের 
উপরে কোতোয়ালের থানা ছিল। তাহার ব্যবহারের জন্য থানার পশ্চিম 
পার্থখে একটী জলাশম্ন খনিত হইয়াছিল। এই জন্যই উহার নাম 
কোতোয়াল দহ বা কোতোপদহ হয়। সচরাচর তদপ্ত্রংশ কোদাল 
ধোয়! বলা হয়। এই সরোবরের মধ্যে একটা শাল কাঠ প্রোথিত 
আছে। ইহাতে বার মাস জল থাকে এবং ইহা! বছ মৎস্য পরিপূর্ণ । 

&€। বলাল দীঘী-_রাঁমপালে মহারাজ বল্লাল কর্তৃক খনিত একটা 
দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্তমান আছে । এইদীঘীটী কোন্‌ বল্লাল কর্তৃক খনিত 
হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় 
এক মাইল এবং প্রস্থে প্রায় অর্ধ মাইল হইবে। এখন পর্যাস্ত ইহার 
খাত বিদ্যমান আছে। স্থানে স্থানে জল আছে এবং অধিকাংশ 
স্থলেই ধানক্ষেত এবং পাটক্ষেত শোভা পাইতেছে ও চারি পারেই 
মুসলমান ক্কষকগণের কুটীর শ্রেণী নির্দিত হইয়া প্রাচীন রাজধানী অপুর্ব 
রূপে কালের অদ্ভুত লীলা প্রকীশ করিতেছে । এই দীঘীর উত্তর পারেই 
গল্জারী বৃক্ষটী অবস্থিত। চতুদদিশ শতাবী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ 
শতাবী পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের মহাপতনের কাল, তখন পাঠান শাসনকাল, 
-পাঠান রাজারা পূর্ববঙ্গের রাজধানী “বিক্রমপুর হইতে সোপারপগীয়ে 
(স্থবর্ণগ্রামে ) স্থানাস্তরিত করেন। কাজেই এই দীর্ঘকাঁলে বিক্রমপুরের 
পূর্বগৌরব ও প্রতিষ্ঠা অন্তর্িত হইয়াছিল। 

৬1 বাবা আদমের সমাধি-_মসজিদের অনতিদুরে বাব। আদমের 
সমাধি বিদ্যঘান আছে। কবরটি ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল কিন্ত 
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গবর্ণমেণ্টের কৃপায় কয়েক বৎসর হইল উহার সংস্কার সাধিত 
হষটয়াছে। 

কথিত আছে বাবা আদমের মৃত্যু হইলে পর তাহার মন্তকটা শ্রী 
এবং দেহটি এই স্থানে প্রোথিত করা হয়। শ্রীহট্টের সাজানাশের 'রগা 
আজিও বিশেষ বিখাত। 

রামপালের সমৃদ্ধির সময় এস্থানে তাঁতী, শাখারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী 
গণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরুপিত ছিল, অন্যাপি পানহাটা অধুনা 
পানি হাটি, শাখারী দীঘী এবং পাইকপাড়! নামক স্থানে যে পাঁইক বা 
সৈগ্ভগণ থাকিত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। বিক্রমপুরের 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ক্রমোন্নতির সহিত এস্থানের অধিবাসী বৃন্দ 
তথায় গমন করায় এখন আর দে সমুদয় প্রাচীন শিল্পিগণের বংশধর 
গণের কেহই বিক্রমপুরে নাই। রামপালে এখন হিন্দু মাত্রই নাই 
মুসলমান জাতীয় কৃষকগণই এখন ইহার একমাত্র অধিবাঁপী। বর্তমান 
সময়ে রামপাল কৃষি কার্য্ের জন্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে । 
এখানকার কুষিলন্ধ দ্রব্যাদি দেশ বিখ্যাত। রামপালের কলা, মৃলা, 
উচ্ষু, বেগুণ ইত্যাদি দেখিবার জিনিস। একটা বলিষ্ঠ লোকের পক্ষেও 
রামপালের তিন চারিটি মূলা বহন করিয়। লইয়! যাওয়া বিশেষ কষ্টকর 
হয়। এস্থানের কৃষকর্গণ কৃষিকার্ষেয বিশেষ অভিজ্ঞ। রামপালে যেইরূপ 
ফল যূলাদি জন্মে বিক্রমপুরের অন্তত্র কোথাও সেরূপ হয় না, অতএব 
এস্থানের মৃত্তিকার ও যে যথেষ্ট গুণ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। 
বিধাতার বিচিত্র বিধান বলে এখনও রামপালের নাম কৃষিকার্য্যের জন্ত 
গৌরবের সহিত লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে । রামপালের পুর্বদিকস্থ 
গ্রাম পঞ্চসার হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার, 
রিকাবি বাজার হইতে দক্ষণে মাকোহাটির খাল পর্য্যন্ত এই ২৫ বর্গ মাইল 
ভূমি খনন করিলে সর্বত্রই প্রচুর ইঞ্টক পাওয়া যায় এবং উহার নিয়স্থ 


পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা. ৬৫ 





তৃভাগ ইষ্টক প্রোথিত বলিয়া বোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ব্জ- 
যোগিনী গ্রাম নিবাসী ভগবানচন্্র ঘোষের বাড়ীর নিকট এক স্থানে 
...ভূগর্ভ হইতে একটা ইষ্টকাঁলয় পাওয়া গিয়াছিল তিনি সেই ইষ্টক 
রাই নিজ ন্ুবৃহ্ষ বাসভবন নিম্মীণ করিয়াছেন । গতবৎসর 
চুউইন গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ দাশ ওপ্ত বি. এ মহাশয়ের 
বাড়ীর নিকটেও ভৃগর্ভে একটা ইষ্টকালয়ের অভগ্ন কক্ষ পাওয়া গিয়াছে। 
এসকল দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হয় যে রামপাল সত্য সত্যই একদিন 
বহু লৌধরাজী সমাকীর্ণ সনৃদ্ধিশীলী নগর ছিল। ইতিহাসের ক্রমোন্নতির 
সহিত এইরূপ আশা করা যায় যে নব নব আবিষ্কারের সহ্ছিত বিক্রম- 
পুরের প্রাচীন ইতিহাস আরও উজ্জলতর হইবে । 





পঞ্চম অধ্যায়। 


0. 








পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা । 


প্রাচীনের স্থতি বড় মনোহর | বর্তমানের উজ্জ্বল আলোকের মধ্য 
দিয়া অতীতের কুহেলিমাখা ন্বপ্রকাহিনী অতি সুন্দর । জগতের 
প্রত্যেকেই ৰ্বিগত কাহিনী গুনিতে ও জানিতে বড় ভালবাসে । হিন্দু ও 
বৌদ্ধ প্রাধান্য সময়ে বিক্রমপুর কেমন ছিল, তাহা জানিবার ইচ্ছ! কি 
স্বাভাবিক নহে? তখনও এমনি ফঙ্গপু্প-ভারাবনতা স্তামল তরুশ্রেণী_ 
উর্শিমালিনী তরঙ্গিণী__ও হরিৎ শল্ত ক্ষেত্র পরিশোতিতা মাতা বসুদ্ধর! 
শোভা পাইতেন-কিস্ত হার! অতীত ও বর্তমানে কত প্রতেদ। 
তখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরপতি-_দওমুণ্ডের কর্তা! ছিলেন, সর্ব 


৬৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


স্বাধীনতার গৌরব পতাকা উড্ডীন ছিল, বর্তমানে সে করন! আকাশ 
কুদ্ছম বলিয়া! প্রতীয়মান হয় । মুসলমানের অততাখানের পূর্বে বিক্রমপুরে 
পাল ও সেন রাজগণ প্রাচীনপ্রচলিত হিন্দুশান্ত্ান্ধায়ী রাজ্য শাসন.. 
করিতেন । ব্রাহ্মণের শক্তি ও শাসন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল॥ 
পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধ ধন্মীবলন্বী হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণের গত. 
্রন্ধাবান্‌ ছিলেন,__তাহাদের সময়ের যে সকল তাত্রশাসনাদি আ.বন্কৃত 
হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা সুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। পাল 
রাজারা বৌদ্ধ ধর্দের বিস্তৃতির জন্য চেষ্টত”থাকা সত্বেও তৎকালে 
বৈদিক ধর্মই অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান্‌ ছিল। তবে একথা ঠিক যে বৌদ্ধ 
ধর্দের তান্ত্রিকত! অলক্ষ্যে সে সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বৈদিক 
আচার ও অনুষ্ঠীনের পুর্ব রীতি নীতি বহুল পরিমাণে শিখিল করিয়া 
ফেলিয়াছিল। পাল রাজাদিগের সময়ে হিন্দু সমাজের জাতিগত সংকী- 
তা দুরীভূত হইয়া আর্ধ্য, শক ও অনাধ্যদিগের মধ্যে একতার দৃঢ়-সথতর 
বুদ্ধি পাঁইতেছিল-_কাজেই দে সময় বিক্রমপুরে প্রত্যেক জাঁতিই 
দ্বেষ ভাব ভুপিয়া যাইয়া মিলনের সুমহান্‌ মঙ্গল আস্বাদে প্রত্যেকে 
প্রত্যেককে আপনার ভাবিতে শিখিয়াছিল, কিন্ত হায়! পুনরায় 
সেনরাজগণের অভুাদয়ে জাতি তেদ হিন্দু সমাজে দৃঢ় মূল হইয়া 
বাঙ্গালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্তমান সময় পর্য্যস্ত 
জীবিত রহিয়াছে । 

তাহাদের রাজত্ব সময়ে নৃপতি দেবতার ন্যায় পূর্ত ও সম্মানিত 
হইতেন। প্র! সাধারণ রাজাকে দেবত| অপেক্ষা কোন অংশেই 
পৃথক স্তান করিত না,--রাজ দর্শনে পাপ নাশ--সেকালে এই মহৎ 
নীতি প্রচলিত ছিল। নৃপতি বৃন্দও প্রজাদের হিতার্থ সর্ব প্রকার 
স্থার্থ বিসঙ্জন করিতে কুঠিত হইতেন না, তাহারা “পরমভট্টারক,» 
“মহারাজাধিরাজ” “পরমেশ্বর” ইত্য।বি উপাধিভুষণে ভূষিত হইতেন, 





পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা । ঙ৭ 


হিন্দুশান্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন না, 
এক কথায় বলিতে কি তাহারা কেহই ্থেচ্ছাচারী ছিলেন না। 
ম পুক্ধরিণী খনন, দেবালয় নিশ্মীণ, পথ প্রস্তুত, পাস্থশালা, অল্প- 





॥, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি ধর্মের কার্ধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। 
জলকতষ্ট কাহাকে বলে সে যুগে তাহা কেহ জানিত না। বিক্রমপুরের 
অন্যাপিও অসংখ্য দীর্থিকা, পুফরিরী, মঠ, দেউলবাড়ী 
ইত্যাদি বিরাজমান থাকিয়া পাল ও সেন রাজন্তবুন্দের কীর্তি গরিমা 
বিঘোধিত করিতেছে । গমনাগমনের স্থবিধার্থ খাল, নৌসেতু, ইষ্টক- 
সেতু, প্রশস্ত গাজপথ ইত্যাদি এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্ত হাট, 
বাজার স্থাপন করিয়া! পাল ও মেন রাজগণ যশম্বী হইয়! গিয়াছেন। রাজ্য- 
রক্ষার্থ হর্গ ও তাহার! নিশ্মীণ করিতেন । 
বিক্রমপুরবাসী প্রত্যেকেই মিরকাদিমের খাল ও তালতলার 
আন খাল নামক ছইটি প্রশস্ত খালের উপর 
বহুদিনের প্রাচীন ছুইটী পুল দেখিয়াছেন। 
এই পুল ছুইটী মুনলমানাগমনের বু পুর্বে মহারাজা বল্লাল সেন কর্তৃক 
নির্মিত হইয়াছিল ।* মিরকাদিমের খালের উপর যে পুলটি আছে, 
উহা দৈর্থ্যে প্রায় ১৭৩ ফিট, খালের গর্ভ হইতে ইহা! প্রায় ২৮ ফিট উচ্চ। 
পার্থ খিলীনের ছই দিকে যে ছুইটী পারিপার্শিক স্তস্ত বা 3781) 
আছে, উহার প্রত্যেকটা ১৭ ফিট উ”চু এবং ৭ ফিট ৩ ইঞ্চি পুরু । এই 
পুলটা দেখিতে অত্যন্ত স্ন্দর, ইহার গায়ে নানাজাতীয় বন্তবৃক্ষ সমূহ 
জন্মিয়! যাওয়ায় ইহা এক প্রকার ধ্বংসের পথে চণিয়াছে। ঢাকার 





+-11615 5810 00 025৩ ৮552 5006 ৮9 8505 92118] 5৩০ ০500৩ 
ই ০0200550 ০1 35985] 03 1181590700608105, 1150 01 20255 
মাও০৪০০৩০৫৩ 10005005605 101%15100788ত 26. 290158৩4 ৮৪ 
80:০1, 


৬৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


এক পূর্বতন কালেক্টার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যদি আট নয় 
হাজার টাকা ব্যর করিয়া ইহ! মেরামত করান যায় তাহা হইলে ইহা 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ের নির্মিত পুলের সমতুল্য হইবে। তাঙ্গ 
তলার খালের উপরে ষে পুলটী আছে, তাহার অবস্থা পূর্বরবর্ণিত খাঃলর 
অপেক্ষা শৌচনীক্, ইহার তিনটী স্তত্ত ছিল, তন্মধ্যে মধ্যের বৃষমট 
ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকায় সংবাদ শ্রৈরণের 
সুবিধার এবং বড় বড় মাল বোঝাই নৌকার গমনাগমনের জন্ত বারুদ 
ছারা উড়াইয়! ফেলা! হইয়াছে । ইহার স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় 
যাতায়াতের বড় কষ্ট হইয়াছে, তবে এখনও অতিকষ্টে জন সাধারগ 
এক খণ্ড কাঠের সাহায্যে ইহার উপর দিয়! যাঁতাক্জাত করে। শ্রাীন- 
হিন্দু নৃপতিগণের রাজধানী রামপাল হইতে যে স্থপ্রশস্ত রাজপথ বরাবর 
পশ্চিমদিকে পদ্মা পধ্যস্ত গিয়াছে, তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া যে 
ছইটা খাল সমান্তরাল ভাঁবে বর্তমান, এই পুল ছইটী তাহার উপর 
অবস্থিত। আট শত বৎসর পুর্কের হিন্দু স্থাপত্য যে কতদুক্র 
উন্নত ছিল এই পুল ছুইটী হইতে তাহা স্থম্পষ্ট জৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারা যায়। 

পাল এবং সেন রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ “ভূক্তি”” 
'গুলিকা, এবং মগুলিকা সমূহ “শাসনে' বিভক্ত হইয়াছিল। রাজ! 
কর স্বরূপ উৎপন্ন শন্তের একষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতেন ৷ ব্যবসায়ী দিগের 
নিকট হইতেও শুক গৃহীত হইত। রাজার অধীনে মহাধশ্মীধ্যক্ষ 
(প্রধানবিচারপতি ) মহা সন্ধিবিগ্রহিক ( সন্ধিবিগ্রহাদি কার্ষ্যের 
প্রধান অমাত্য ) সেনাপতি, চৌরোদ্ধরণিক (প্রধান শাস্তি রক্ষক) 
মহামাতা, মহাপাত্র (প্রধান সভাসদ ) কোটাল (নগরের শাস্তিরক্ষক ) 
কোবাধ্যক্ষ ইত্যাদি বছ বিভিন্ন নাম ও উপাধিধারী কর্মচারী নিযুক্ত 
থাকিয়া রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা “নির্বাহ করিতেন । এ সকল উচ্চ 
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পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা । ৬৯ 


কর্মচারী বাতীত রাজ্যের আভ্যন্তরীন অবস্থা নৃপতর নিকট বিবৃত 
করিবার নিমিত্ত বহু গুপ্তচর ও নিযুক্ত ছিল। 
পাল ও সেন রাজগণের অধীনে অশ্বীরোহী, পদাতিক, নৌসৈস্ত 
এবং বছু গজসৈস্ত থাকিত। বঙ্গ দেশীধিপতিগণের গজ সৈন্যের 
তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নৌধুদ্ধের খ্যাতি ও বিক্রমপুরাধি 
পততি/৫নগীজ গণৈরসর্ক্ গ্রচলিত ছিল। যুদ্ধে এক প্রকার ক্রতগামী- 
, সুদীর্ঘ নৌকা ব্যবহৃত হইত সে সকলকে কোষা নৌকা বলিত, এই 
সকল কোষ নৌকায় বহু ড় থাকিত। এ সমুদয় রণতরী কৈবর্ত, 
চণ্ডাল, ভূঁইমাণী প্রতৃতিই সাধারণতঃ বাহন করিত। যুদ্ধার্থ “কোষা? 
ছাড়! আরএক প্রকার বৃহৎ নৌকাও ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধোপকরণের 
মধ্যে অসি, চর্ধ, বল্লম, শড়.কি, তীর, ধনু, গা, বন্দুক প্রভৃতি ছিল। 
শিল্প সম্বন্ধেও এ সময় বিক্রমপুর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তখন এখানকার নির্মিত কার্পাস বস্ত্র 
ভারতের বিভিন্ন স্থানেও খ্যাতি লাভ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল, এতত্ব্যতীত মাটির বাসন, সোণারূপার বিবিধ অলঙ্কার, 
লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি, কাঁস ও পিস্তলের বাসন ইত্যাদি নানা স্থানে 
প্রেরিত হইত। সে সময় ্র্ণ ও রৌগ্যমুদ্রা! থাকা সত্বেও লোকে অধি- 
কাংশ স্থলেই কড়ির বিনিময়েই ক্রয় বিক্রয়াদির কার্য নির্বাহিত করিত | 
আমরা এখানে সেনরাজগণের সময়ের একটা বর্ণ মুদ্রার প্রতিলিপি 
প্রদান করিলাম । এই মুদ্রা কোন্‌ সময়ের তাহা নির্ণয় করা স্কঠিন। 
রৰি গুপ্তের মুদ্রার সহিত ইহার কতকটা৷ সৌসাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। পুরুষেরা 
পাগড়ী বন্ধন, দীর্ঘকেশ রক্ষণ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসীদের ন্যাক় 
বস্ত্র পরিধান করিতেন । এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বেও বিক্রমপুরে 
কেন, সমগ্র বাঙ লা দেশে ও পূর্ববঙ্গে দীর্ঘ কেশরক্ষা প্রচলিত ছিল। 
পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের মনসার পুথি হইতেও ইহার পরিচয় 





শিল্প। 


৭০ ». বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


পাওয়া যায় যথা “পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।” পাল ও 
সেন রাজাদিগের সময় স্ত্রীলোকর্দিগের মধ্যে কোনও রূপ অবরোধ প্রথা 
ছিলন!--তখন তাহারা সর্বত্র স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে 
পারিতেন। রমণীর যে অস্বারোহণেও সুপটু ছিলেন বিক্রমপুরের প্রচলিত 
মহিলা ব্রতাদি হইতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন “দোলায় 
আসি ঘোড়ায় যাই।' (মাঘমণ্ডল ব্রতের কথ) ২০ 

স্ত্রীলোকের! ঘাঘড়া, কাচুলি এবং বিলাসিতার উপকরণ স্বরূপ বারা- 
খসী সাড়ী, পাটের কাপড়, ও পশমী বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ।* অলঙ্কা- 
রের মধ্যে শাখা, অঙ্কুর, কঙ্কণ, কেয়ুর, হার, বেসর, কুগুল, নূপুর, 
নোলক, একদানা, পৈছি, গুর্জী, বেকী, তোড়ল, ইত্যাদি ব্যবহার 
করিতেন। সধবা কুলম্্রীগণ সি'খীতে সিনুর, গাত্রে চন্দন, পায়ে আলতা ও 
তাদ্ুলরাগে অধর সুরঞ্জিত করিয়া! প্রণয়ী জনের চিত্ত বিভ্রম জগ্মাইতেন। 
রামারণ, মহাভারত, পুরাণ, মনপারগীত, মাণিকচাদের গীত, সত্য 
নারায়ণের পাচা লী ইত্যাদি সর্ধত্র পঠিত হইত | 

রামপাল তখন বন্থ জনাকীর্ণ, সৌবধরাজি পরিশো ভিত সুন্দরী নগরী 
ছিল। তখন ইহাতে তৎকালীন দ্রব্য সম্ভীরাদি লইয়া বিবিধ বিপণি- 
রাজি শোভা পাইত । 

বর্তমান কালের স্তায় সে যুগে স্কুল কালেজ ছিল না, তালপত্রে এবং 
তুলট কাগজের লিখিত গ্রথই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত এবং নকল করিয়া 
লইত। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের টোল ও চতুষ্পাঠিতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন 
করিতেন ও বৈদিক যুগের সভ্যতার স্তার পাঠ সমাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত ওরু 
গৃহে অধ্যাপকের আল্কাধীন হইয়! অবস্থান করিতেন । গ্রামা পাঠশালায় 
ছোট ছোট বালকগণ শিক্ষা লাভ করিত। তৎকালে ব্যায়াম ও সঙ্গীত 





ক. বিক্রদপুরে ও পূর্তববজের সর্ব স্্রীলৌকদের 'দোবেড়ে কাপড় পরিধান ঘাঘড়ার 
সূপান্তর একখা অনুষান করা অমঙ্গত কি? 


-, 


পাঠান শাননকাল। ৭১ 


বিশেষ আদরণীয় ছিল। সাধারণতঃ ছোট ছোট মোকদমাদি গ্রাম্য 
বিচক্ষণ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই মীমাংসিত হইত, অতি অক্প লোকই 
রাঁজস্বারে মোকন্দ্ম!ুনিষ্পত্তির জন্ত উপস্থিত হইতেন। তখন ডাক বিভাগ 
ছিল না_-বাহক দ্বার! নিঞ্জ নিজ ব্যয়ে অভিপধিত স্থানে পত্রাদি প্রেরণ 
করিতে ইইত। ' খাদা দ্রব্যাদি বিশেষ স্থলভ ছিল-_ছূর্ভিক্ষ, মারীভঙর 





ইত্সদি- ডি না। কমলার শস্যতাগডার তখন দেশদেশাস্তরে 
 অক্প যোগাইত--পাঁঙিত্যের গৌরব দর্পে তখন রাজ কক্ষ মুখরিত হইত, 


অভিসারিণী রমণীর" নুপুর শিঞ্জনে নীরব নিশীথে রাজপথ প্রতি- 


. ধ্বনিত হইতেও তখন শুনা যাঁইত। বারবিলাসিনীগণের আধিপত্য তখন 


খুব ছিল। সে স্বপ্রময় যুগ স্ুখৈশ্র্য্--গৌরবমাধুর্্যে চিরদীপ্তিমান 
ছিল। ধনে, মানে, বিদ্যায় সকল বিষরেই বিক্রমপুরের বিক্রম তখন বিশ্ব 
বিশ্রতছিল। তখন সত্য সত্যই বঙ্গননী, স্বজলাং সুফলাং ও শস্য 
শ্যামলাং, এবং বিক্রমপুর তাহার কিরীট মণিছিল। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


স্প্টিস 
পাঠান শসনকাল 
বখতিয়ার খিলিজি কর্তৃক বাঙ লা বিজয়ের পরেও ত্রয়োদশ শতাব্বীর 
শেষ ভাগ পর্ধাস্ত পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের করতলগত হয় নাই এ কথ 
আমর পুর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । বখতিয়ার বাঙলা জয় করিয়া জিত 
অংশ ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙলার প্রাচীন রাজধানী লক্ষৌতীরই 
পুনরায় সংস্কারাদি করিয়! সেখানেই রাজ- 
ধানী স্থাপনাস্তর রাজকার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
লাগিলেন। খোত.ব! * ও সিকা 1 সুলতান 


'* নমাজের শেবতাগে স্বাধীন নৃপতিগণের নিশিত্ত বে সক্গল কাহন| কর! হয়। 
+ রাজকীয় সুজ] 





বাঙ্গাল! বিজয় ও লক্ষৌতীতে 
রাজধানী স্থাপন। 


ণ২ বিক্রমপুরের ইতিহাস 


কুতৰ উদ্দীনের নামেই প্রচারিত হইয়াছিল। মালিক এক্ডিয়ারউদ্দিন বখু- 
তিয়ারই সর্বপ্রথম ব্গদেশের আংশিক অধিপতি । তাহার সময় হইতেই 
পশ্চিমবঙ্গ দিলীর আফগান অধিপতিগণের অধিকারভূক্ত হয়। বখ.তি- 
পারের রাজ্যলাভেচ্ছ! এতদূর প্রবল ছিল যে, লক্ষৌতীতে রাজধানী স্থাপনা- 
নস্তর কিছুদিন পরেই ছর্গম তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন । নিজ সৈন্ত- 
সামস্তদিগের কোনও রূপ সুখ স্থবিধার দিকে দৃক্পাত নল! করিয়া বখ 
তিয়ার দশ বার হাজার অশ্বারোহী সৈম্তসহ বাঙ জার উত্তর-পূর্বদিকন্ছ 
পার্বত্য পথে অগ্নসর হন, পথে আলিমেচ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে 
ইস্লামধর্ধে দীক্ষিত করিয়! উহাকে সৈনিকবৃন্দের পথ প্রদর্শকরূপে 
লইয়া পার্ধতা প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিববতে উপনীত হইলে 
দেখানে গর সাসেপ পাহের ছুর্গে বুদ্ধ আরম্ভ হইল, বহু মুসলমান সৈন্ত 
এযুদ্ধে নিহত হইল, কিন্তু তথাপি স্বার্থান্ধ বখতিয়ারের মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ 
হইল না* | নানাপ্রকার বিপদাপদের মধ্যদিয়! বহু কষ্টে বখতিয়ার 
কুচবিহারে উপনীত হইলেন, সেখানে আলিমেচ এবং অন্যান্ত স্থানীয় 
অধিবাসীধৃন্দ তাহার মন£কষ্ট লাঘব এবং অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন-_কিন্ত হতভাগ্য মৃত সৈনিকবৃনের আত্মার অভিসম্পাত 
এবং তাহাদের হতভাগিনী বিধবা পত্রী ও অনাথপুত্র প্রভৃতির প্রবল 
অশ্রধারাই বখতিয়ারে মৃত্যুর কারণ হইল 11 কেহ কেহ বলেন যে দেব- 

*. রিষ্বাজউস-সালাতিনের বঙ্গানুবাদ-_্রীরাম প্রাণ গুপ্ত । 
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পাঠান শাঁসনকাল। ণ৪ 


কোটে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরে জর ও কাশ রৌগে আক্রাত্ত হইয়াই 
হতাশ ও বিষাদক্লিষ্ট বখ-তিয়ারের প্রাণাস্ত হয়৷ আবার কেহ কেহ 
বলেন যে তাহারএই পীড়িতাবস্থাতেই আলিমর্দন খিলিজি নামক জনৈক 
সন্ত্ান্ত ব্যক্তির শাণিত ছুরিকা, তাহার রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছিল। হায়! 
রাজ্যলোভী স্বার্থান্ধ বখতিয়ার ! এই তোমার পরিণাম ! বখতিয়ারের 
মৃত্যুর.পর আল্জউাগ্ম,মোহাম্মদ শিরাণ নামক তাহার সেনাপতি বাঙ.লার 
রাজসংহাসনে আরোহণ করিলেন। শিরা সিংহাঁ 
সনানৌহণের কিছুকাল পরেই আলিমর্দনকে তাহার 
ভারগীর নীরকোচিতে বন্দী করিয়া শাস্তির নিমিত্ত কোতোয়ালের হস্তে 
অর্পণ করেন। আনিমর্দন কিন্ত কৌশলে কোনক্ধূপে মুক্তিলাভ করিয়া 
দিল্লীতে উপনীত হন। সে সময়ে বাদসাহ কুতবউদ্দীন দিল্লী হইতে 
গজনি যাইতেছিলেন, যাওয়ার সময় কুতব আলিমর্দনকে তাহার কর্ধে 
নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরে আলিমর্দনের পুনঃ পুনঃ 
প্ররোচনায় কুতব বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হন, সে সময়ে গঙ্গোত্রীর শাসনকর্তা 
হোসেন উদ্দিন নামক জনৈক পাঠানও স্বকীয় স্থার্থসিদ্ধিঃ জন্ত কুতবের 
সৈম্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 

শিরাণের রাজত্বের অষ্টম মী পর্ণ হইতে না হইতেই নানা বিপ্লবের 
মধ্যে পড়িয়া! ইনি আলিমর্দন খিলিজি কর্তৃক নিহত হন। বখতিয়ারের 
প্রিয়তম সুদের জীবনলীলাও সেই এক ভাবেই সমাপ্ত হইল !. শ্রতদদিনে 
আলিমদ্দিনের মনোবাঞ্! পুর্ণ হইল। আলিমর্দান বঙ্গের সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন এবং যে দিবস গুনিতে পাইলেন যে কুতবউদ্দিন 
ইহলোকে নাই, সেই দিবসেই তিনি আপনাকে 
স্বাধীন নরপতি জ্ঞানে সুলতান আলাউদ্দিন নাম 
শ্রহণ করিয়া নিজ নামে সিষ্কা ও খোত বা প্রচার করিতে লাগিলেন । 
পাপের পুর্দাবতার আলাউদ্ধিনের নানা! প্রকার অত্যাচার অবিচার বৃদ্ধির 





/ ক শা 


আলিমর্দন খিলিজি। 
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সঙ্গে সে জগদীশ্বরের মহান্‌ স্তায়ের তেরীও বাজিয়! উঠিল,-_ছুই বৎসর 
ষাইতে না ফাইতেই খুরগ্ুঘাতকের শাণিত ছুরিকা চিরদিনের জন্ত তাহার 
জীবন প্রদীপ নির্বাণ করিয়! দিল । আলিমর্দনের মৃত্যুর পর গিয়াস- 
উদ্দিন খিলিজি, নসীরুদ্দিন প্রভৃতি অনেকেই লক্ষণাৰতীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে কালসাগরে বিলীন হইয়া গেলেন। 
মহাম্মদ তাতীর খায়ের রাজদ্ধেয় পর সমাট গিয়া্দিন, তোগররা খাঁ, ] 
নামক জনৈক তুর্কা ক্রীতদাসকে লক্্ণাবতীর /সিংহাসন অর্পশ করেন %, | 
ইক্তারউদ্দিন তোগরলরথা লক্পাবতীর আবি দু করিয়া তি 
্ীষ্টাকে কামরূপ আক্রমণ করেন ও উহা অধিকার করিতে সমর্থ হন. 
তোগরল চতুর, সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। 
১২৭৯ খ্রীষ্টাবে ইনি আপনাকে বাঙলার শ্থাধীন 
সুলতান বলিয়৷ ঘোষণ! করিয়া! মঘিসউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া ছিলেন ।% 
ধারণ করিবার কতক স্থযোগও ঘটিয়াছিল কারণ সে সময়ে সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন বল্বন্‌ বার্ধক্যেও পীড়ানিবন্ধন নিতাস্ত কাতর ছিলেন? 
তাহার পুত্রদ্য়ও আবার মে সময়েই মোগলের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
মূলতানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাজেই লক্ষ্ৌোতীর কেহ কোন 
সংবাদ লইতে পারেন নাই, অকৃতজ্ঞ তোগরলও স্থযোগ বুঝিয়া খোত.বা 
তাহার নিজ নামেই প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

সম্রাট বল্বন্‌ একমাস পরে আরোগ্যলাভ করিয়! সমুদয় সংবাদ 
জাত হইলেন এবং তোগরলের অবাধ্যতায় ও অন্তায় ব্যবহারে তুদ্ধ হইয়! 


তোগরল থা 
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পাশ 


তাহাকে শাস্তি দিবার জন্ তাহার বিরুদ্ধে অভিষান করিলেন। প্রথমতঃ 
অযোধ্যার শাসনকর্তা আমীন খাঁকেই বঙগদেশের আধিপত্য দিয়া তোগ- 
রলের বিরুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল। আমীন তোগরলের সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে পলায়ন করেন! কিন্তু হায়! সম্রাট 
গিয়াসের কোপানলে পতিত হইয়া! আমীন খাঁকে অযোঁধার সিংহ্বার- 
সন্ুথে ফীসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইল! আমীনের পর সম্রাট স্বয়ং আলিয়া 
/উপনীত হইলেন, ঝ্র্গেরল কৌশলে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত অবশেষে নবাব সোকদ্দার হস্তে নিহত হন (১)। 
. তোগরল খন পলায়ন করে স্ুলতানও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়! 
সোণারগীয়ে উপনীত হন, তখন সেনবংশীয় .কেশব সেনের পৌন্ধ 
রাজ দনৌজমাধব সেন স্ুবর্ণগ্রামের স্বাধীন নরপতি হিলেন; 
তিনি সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন (২)। নে সময়ে সোগারগ। 
পৈনাম নামে অভিহিত হইত। দসৌজমাধব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি 
ছিলেন, ইহার! ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্তমর্ধ্যাদা এবং নূতন 
নূতন কুলনিয়মাদি প্রচারিত হইয়াছিল। গিগ্লাসউদ্দিন সোণারগী! হইতে 


(১) রিয়াজ উস-দালাতিন ৬৮২ পৃঃ প্ররামপ্রাণ গপ্ত। 

(২) ই্টমার্ট দনৌজ যাধবকে দিনাজ রায় [01102] 8৪1 লিখিয়াছেন, ফেরিস্া 
ইহার সাম তোজরায়, প্রেসার ডাউদন দনুজরায় এবংটআবুল ফজল আইন-ই-াক্বরীতে 
নৌ লিখিয়াছেন। মুললমান তিহাসিক বরণি প্রভৃতি কর্তৃকও ইনি দনুজরায় নাষে 
অভিহিত হইয়াছেন । অনেকেই ইহাকে সেন বংশীয় শেষ ম্বাধীন নৃপতি বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন কিন্ত ইহ! ভুল । কারণ দ্বিতীয় বললাম বে ১৩৭৮ খ্রীষ্টান পরযান্ত বিক্রমপুর 
রামপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহা! আমরা বিক্রমপুরের দেনবংশীয় নৃপতিগণের শাসনা- 
বস্থা পর্যযালোচন! কালে বিশেষ রাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সঙ্্রট বলবনের সহিত দন 
মাধবের সন্ধি হয় ১২৮০ ধীষ্টাব্দে, তিনি শেষ স্বাধীন নরপতি হইলে দ্বিতীয় বল্লালের কোনও 
উল্লেখ থাকিত না। যেটি কথা ১৩৭৮ হ্ীষ্টাবের পূর্বে সমস্ত বঙ্গে মুমলমানাধিপত্য 
বিস্তৃত হয় নাই। 
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লক্ষৌতীতে প্রত্যাগমন করিয়া! সেখানে তোগরলের পক্ষী লোক 
দিগকে ধৃত ও নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া নিজের দ্বিতীয় পুত্র বগর 
খাঁকে স্থলতান নাশেরউদ্দিন নামে বিখ্যাত করিয়া লক্ণাবতীর শাসন 
ভার অর্পণ করিলেন | নাঁশেরকে তাহার নিজ নামে খোত্বাঁ এবং 
সি প্রচলন করিবার অধিকার ইত্যাদি দিয়া বলবন্‌ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
কিরয়াছিলেন। নাশেরের মৃত্ার পর রুকন্উদ্দিন সুম্নুদ্দিন, আজিম- 
উল-ুলক প্রভৃতি অনেকেই লক্ষৌতিতে রাজত্ব কর্মেন কিন্তু কেহই পূর্ব 
বের স্বাধীনতা লোপ করিতে সমর্থ হন 
নাই। ১৩৩৩ খৃষ্টাবে মহম্মদ তগ্লক্‌ পুর্ব, 
বঙ্গ মুসলমান রাজ্াতুক্ত করিতে সমর্থ হন ঃ 
এবং সমস্ত বঙ্গদেশকে-__লক্ষ্মণাবতী, সাতর্গাও এবং ঢাকা সহ সোণারগ! 
বা সুবর্পগ্রাম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। * পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর 
হইতেই প্রক্কতপক্ষে বলগদেশের স্বাধীনতাহুর্ধ্য চিরদিনের জন্ত অস্তমিত 
হইল,__বাঙ্গালী সেই ছুর্দিন হইতেই আপনাকে দাসত্বে দীক্ষিত করিল, 
সেদিন হইতেই বাঙ্গালীর অধঃপাতের হৃত্রপাত হইল। 

পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই সোণারগাঁয়ে রাজধানী প্রতিঠিত হইল। 
সে সময়ে বহরম খ। তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন (১৩৩৫--১৩৩৮) তাহার 
মৃত্যুর পর ফকিরউদ্দিন শাসনতার গ্রহণ করিয়াই আবুল মুজফ ফর মুবারক 
সাহ নাম গ্রহণ পূর্বক আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, 
ইনি (১৩৩৮--১৩৪৯) শ্রীষ্টাব্ষ পর্যন্ত নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
১৩৫)১ত্রী্টাবে পুনরার শাম্হদ্দিন ইলিয়াসসাহ এবং তাহার পুত্র সেকেন্দর 





পুর্ববঙ্গে পাঠানাধিকার 
ও সোপার গ। 
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সাহ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র করেন। স্ুবর্গ্রামের অন্ভতম স্বাধীন 
নৃপতি আজম সাহের বংশধরগণের সময়ে পূর্ববঙ্গ, ব্রিপুৰা, আসাম এবং 
আরাকানের রাজার হস্তে পতিত হয়) কিন্ত পুনরায় ইলিয়াস সাছের 

ংশধর নাশিরউদ্দিন মান্ধুদ সাহ কর্তৃক ১৪৪৫ গ্রীষ্টান্ধে উভয় বঙ্গ একত্র 
হয়। ১৪৮৭ খ্ীষ্টাব পর্যন্ত এই বংশ পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড 
পরিচালনা করিয়াছিলেন । ইহারা জল বুপ,দের মত কালসাগরে বিলীন 
হইয়া গেলে পর অলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেনসাহ বাঙলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, ইনি প্রজাদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ইহাকে 
' সকলেই শ্রদ্ধা করিত। তৎকালে হুসেন সাহের ওমরাহগণের অনেকে 
বঙ্গীয় কবিদিগের প্রতিপালক স্বরূপ ছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যন্ত ব্যক্তিগণ 
ইহা বিশেরূপে জ্ঞাত আছেন । অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থের * ভণিতার 
কৃতজ্ঞ কবিগণ সে সকল ওমরাহের দানশীলতার ও সৌজন্তের ব্যাথা 
করিয়া গিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব হুসেন সাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
প]005 87555500116 80179811783 1190, 1১০ 6%:01705৫ 
115 0০%/61 (02) 07678566117 1015001659 ০051 055 ৮15018 
91 7610৫91.১ 1 হুসেন সাহের পরে স্ুরবংশের পাঁচজন এবং 
কররাণী বংশের তিনজন বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। কররাণী বংশের 
শেষ নরপতি দাউদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুই শতাব্দী পরে পাঠান 
রাজশক্তি অন্তমিতা হইলেন । দাউদ খঁ! বিন্‌ স্থলেমান আকবর-সেনাপতি 
মুনাইম খা কর্তৃক পরাভূত হইলেন। মোগল সেনাপতি মৈনামের 
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৭৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


দেহাবনানে দাউদ পুনরায় মোগলের বিরদ্ধে যুক্ত অসি হস্তে দীড়াটয়াছিল 
বটে, কিন্ত আর কিছুতেই চঞ্চলা সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহার দিকে করুণ 
নয়নে চাহিলেন না-_তাহার মৃত্যু ঘটিল এবং শোণিত রঞ্জিত ছিন্নশির 
আশ্রায় প্রেরিত হইল। ছুই শতাবীর পরে পাঠানসৌভাগ্য হৃরধ্য 
অন্ধকারে আবৃত হইল। ১৩৩৮ খ্রীষ্টান মুবারক সাহ স্থবর্ণগ্রামে স্থাধীন 
নৃপতি বলিয়৷ ঘোষণ! করার পর হইতেই সোপারগ! ধীরে ধীরে সর্বত্র 
সুপরিচিত হইয়া উঠে,/রবং ক্রমশঃ উন্নতির 
চরম শিখরে ণকরে। সে সময় 
সুবর্ণগ্রামে যেরূপ হুক্ষ্ ও শুভ্র বস্ত্র এবং মছলিন প্রস্তুত হইত ভারতের . 
আর কোথাও তদ্্রপ হইত ন1। গ্রীষ্টিয় চতুর্দশ শতা্দী হইতে ষোড়শ 
শতার্বী পর্য্যস্ত সোণারগীয়ের প্রস্তুতি বস্ত্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র বলিয়া! 
বিবেচিত হইত। স্বর্ণগ্লাম তৎকালে পূর্ববঙ্গের রাজধানী হইলেও 
স্থাপত্য গৌরবে গৌরবাস্বিত ছিল না, * আবুলফজল এবং ফিচের বর্ণনা 
হুইতে ইহাই অনুমিত হয়। উভয়েই লিখিয়াছেন “এখানকার লোকের! 
বংশ নির্মিত খরের ঘরে বাঁস করে, উহাদের প্রধান খাদ্য ভাত, ইহারা 
অর্ধোলক্গ অবস্থায় থাকে, উর্ধাংশ সম্পূর্ণ নগ্ন থাকে । সাধারণতঃ এ 
দেশের লোকেরা মালপত্র ইত্যাদি নিতে কিংবা কোন স্থানে যাইতে 
নৌকার ব্যবহার করে, স্থলপথে যাইতে চতুর্দোলা ব্যবহৃত হয়; রৌক্ত 
বৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত উহাতে বন্ত্রাবরণ থাকে । 1 ফিচ ১৫৮৬ 








সোগররগ!র কথা? 
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পাঠান শাসনকাঁল। ৰ্ 


া্টান্জে সোণারগী। দর্শন করিয়াছিলেন তিনি বিশেষত্বের মধ্যে ইহা! 
লিখিয়াছেন যে, এখানকার লোকের! অধিকাংশই ধনী, ইহারা মাংস 
ধায় না এবং কোনও পণ্ড হত্যা করে না--সাধারণতঃ ভাত, ছুধ এবং 
কল খাইয়াই জীবন ধারণ করে। * রেনেল সাহেব সোপারপগায়ে 
যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কিন্ত আইন-ই-আকৰরী এবং ফিচের 
বর্ণনা কেমন একটু অন্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তিনি লিখিয়াছেন 
ষে সোণারগী পুর্বে বুংত্তম নগরী এবং পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল, এখন 
সামান্য গ্রামে পরিণত 'হইয়াছে। 1 সোপারগী' সম্বন্ধে আমরা! আর 
অধিক আলোচনা করিবার অধিকারী নহি-_বাহা করিলাম তাহ! বর্ধিত 
ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই করিতে হইয়াছে। এখনও 
সোণারগীয়ে যে সকল প্রাচীন কীত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা বায় তাহাতে 
উহা ষে প্রাচীন কালে সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর ছিল না, ইহ! আমাদের নিকট 
যেন কেমন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; যেখানে স্বাধীন পাঠান নৃপতি- 
গ্রণের রাজধানী ছিল সেস্থান ম্বে একেবারে শোভা-সমৃদ্ধিহীন ছিল, 
ইহা! বিচিত্র নয় কি? 

বিক্রমপুরে ১৩৭৮ শ্বীষ্টান্ব হইতে মুসলমান রাজার আধিপত্য বিস্তৃত 
হয় সে সময় হইতেই সেখানে মুসলমানের! বাস করিতে থাকে; কিন্ত 
বিক্ষমপুরের অবস্থানৃষ্টে মনে হয় যে, ইহা মুসলমানগণের অধীন হইলেও 
তথার মুসলমান অধিবাসীর আধিক্য হর নাই না হইব'র মূল কারণ 
রামপাল হইতে সোণারগাঁয়ে রাজধানী পরিবর্তন | বোধ হয় সে নিমিত্ত 
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1 বাহার! সোরারগরের বিস্তৃত বিবরধ জানিতে ইচ্ছা কন বাহার রা 
রাহ্ের সোনারগীয়ের ইতিছাস পাঠ করিতে পারেন । 


৮৩ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


এখনও বিঞ্মপুরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্য। অনেক কম । আমর! 
সমগ্র বিক্রমপুরে অনুসন্ধানত্বার! মাত্র হুইটা 
বি পাঠনকর্ি। পাঠান শালনফালীন প্রাচীন কীর্তির চিক 
প্রাপ্ত হইয়াছি ; তাহার একটী রামপীলের বাবা আদমের মস্জিদ্‌ উহা 
৮৮৮ হিঃ অঃ (১৪৮১) ফতে সাহা কর্তৃক নির্ষিত হইয়াছিল। এ 
অন্জিদের বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । পাঠান শাসন 
সময়ের দ্বিতীয় ্ীন্তি রিকিববাঞ্জারের মস্জিদ1/ এই মস্জিদটী কররানী 
বধশীয় হুলেমান কয়রানীর রাজত্ব সময়ে ৯৭৬ হিঃ অঃ (১৫৬৯ শ্রীঃ অঃ) 
মালিক আবছুল্লা মিঞ| নামক জনৈক কাজী কর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল ॥ 
মস্জিদ্টী ইষ্টক নির্মিত; বাহাকুৃতি ৩৬৯৩৪ ফুট? উপরে একটা 
মাত্র গুদ্বজ) প্রাচীর ৪ ফিট পুকু। স্থানীয় মুসলমানেরা এখনও ইহাতে 
নমাজ পড়ে__ইহ! এখনও একেবারে ব্যবহারের অনুপবুক্ত হয় নাই। 
মস্জিদ্টীর দ্বারোপরি ষে প্রস্তরলিপি আছে নিম্নে তাহার ইংরেজী 
অনুবাদ দেওয়া! হইল, স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয় কর্তৃক 
ইছার পাঠোন্ধার হইয়াছে । 
০৫ 4১1771265 5853 1095 7003855 বাতি 0০ 300, 
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এই মন্জিদ্টী সাধারণতঃ *কাজীর মসজিদ” নামে পরিচিত, এই 
জনপ্রবাদ হইতে মস্জিদ্‌ নির্দীতা আবছল্ল মিঞাঁকে তৎকালীন বিক্রম- 


পাঠান শাসনকাল। ৮১ 


পুরের কাজী ছিলেন। আবছলাপুর গ্রামও ইনিই নিশ্মাণ করিয়া- 
ছলেন। পাঠান অধিপতিদের মধ্যে হোসেন সাহই অত্যন্ত খ্যাতিমান 
পতি ছিলেন, এ দেশে তাহার বহু কীর্তি জীবিত থাকিয়া অন্যাপি 
ঠাহার বিজয় ঘোষণা করিতেছে । ইনি বঙ্গদেশের উত্তর পুর্ব্বদিকস্থ 
চামরূপ, কাম্ত, প্রভৃতি স্থান পধ্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। হোসেন সাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন, 
ইহার সময়ে দক্ষিণ বাঁড়ীয় কায়স্থ পুরন্দর খাঁ, সনাতন গোস্বামী 
চাছুড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয় স্বুদ্ধি ভাছুড়ি প্রভৃতি 
বহু উচ্চ রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । * তাহার সময়েই প্রেমাবতার 
পু ্ীপ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূর অভ্যুদয়ে সমগ্র বঙ্গদেশ 
নিজের নহারত....পরোযের পীযৃষধারায় সিক্ত হইয়াছিল--তখন 
ভা প্রেম ও শাস্তির গ্রীতিপূর্ণ মৃত্তি চৈতন্যদেবের 

বৈষৰ ধর্ম প্রচারে শাস্তিপুর 'ডুবু ডবু* এবং নদে ভাসিয়! গিয়াছিল। 
ীষ্টির় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে যোড়শ শতাব্দী পর্যাস্ত ধর্ম, সাহিত্য, রাজ- 
ীতি প্রত্যেক বিষয়েই বঙ্গদেশের উন্নতি হইয়াছিল । সে সময়ে বঙীয় 
গব্যকাননে শামা, পাপিয়া, দয়েল, কোকিল প্রভৃতি মধুরকণ্ঠ কবি- 
বহঙ্গগণ প্রাণ মাতানো গানে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া! তুলিয়াছিলেন। 
হোসেন সাহের সময়ে নবদ্বীপ পাগ্ডত্যে কৰিত্বে 
ও ধর্ম্দে অতি গৌরবাঘ্ে হ হইয়া! উঠিয়াছিল। 
ঈশ্ীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোগাবের পরে তদীয় প্রেম-ধন্্ব প্রচারের জন্য 
হার ভক্ত শিষ্গণ নান! দেশ-দেশাস্তরে গমন করিয়াছিল । বিক্রমপুরেও 
₹ প্রেমতরঙ্সের কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। পাঠানশাসন সময়ে 
বক্রমপুর বাসীর কোনও রূপ ঝড় বা ঝঞ্চাবাত সহ করিভে না হইলেও 


বৈধবধর্শের প্রচার । 





*. রিয্বাজউস-সলাতিনের বঙ্গানুবাদ গ্রাম প্রাণ গুপ্ত। ১২৫ পৃষ্ঠা। 
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দেশের অবস্থা সম্তোষ্জনক ছিল না, কারণ পাঠানেরা দেশ শাসন 
করিতে জানিতেন না। চোর ডাকাতের উপদ্রব তখন খুব বেশী ছিল, 
লোকে সর্বদা সশঙ্ক চিত্তে জীবনাঁতিবাহিত করিত । টাঁকা কড়ি ঘরের 
মেজে খনন করিয়া রক্ষা করিত। অর্থের ব্যবহার তখন খুব অন্ন ছিল, 
ক্রয় বিক্রয়ে কড়িই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ছূর্ভিক্ষের প্রকোপ 
ছিল না। ধান চাউল বাণিজ্য সামগ্রী বিশেষ সলভ ছিল। সে সময়ে 
কার্তিক বারুণীর, মেলার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল, নান! দেশ দেশাস্তর হইতে 
বিক্রয়ার্থ বছ জিনিস পত্রাদি এখানে আমদানী হইত এবং ইহার নিকট- 
বর্তা 'যোগিনীঘাট” নামক স্থান তীর্থস্থান বলিয়া তথায় বহুলোক অব-. 
গহন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। সে সময়ে ধলেশ্বরী ও ইচ্ছামতী 
বিস্তৃত কলেবরা ও বেগশীলিনী ছিল। বিক্রমপুরের অন্তান্য বিষয়ে 
কোনরূপ অভাব অভিযোগ ন| থাকিলেও রামপাল হইতে স্থবর্ণগ্রাম 
রাজধানী পরিবর্তিত হওয়ায় এ স্থানের পূর্বব গৌরব বৈভব বিলুপ্ত 
হুইয়াছিল। 





সপ্তম অধ্যায়। 


শা তা ৪ পপ 
৬৮৬ 


মোগল শাসনকাল। 
উত্থান ও পতন জগতের স্বাভাবিক নিয়ম । পাঠান রাজবংশের ছই 
শতাবীর ন্দূঢ় সিংহাসন দাউদের সঙ্গে সঙ্গে চর্ণ হইয়া, গেলে ধীরে ধীরে 
মোগল-গৌরব-রবি ভারতাকাশে উদিত হইতে আরভ্ভ করিল। এ সময়ে 
বাড্লায় সুলতান হুসেনশাহের ক্যে্ঠপুত্র নসরৎ শাহ স্বাধীনভাবে রাদণ্ড 
* পরিচালনা করিতেছিলেন । ইনিও পিতার স্তায় সিংহাঁসনারোহণের পর 


মোগল শাসনকাল। ৮৩ 


বহু সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্তান্ মুসলমান স্থলতানগণের 
ঠায় ভ্রাতা ও অন্ান্ত নিকট-আত্মীয়গণকে, চক্ষু উৎপাটন ইত্যাদি 
করিয়া নির্ধযাতন করার পরিবর্তে ইনি পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিয়া 
বথেষ্ট মহত্ব ও পৌজন্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। নসরৎ যখন বাঙ্লায় 
স্বীয় গ্রভূত্ব ও প্রাধান্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজাবিস্তারে মনোঁধষোগী হইয়া- 
ছিলেন, তখন ভারতের অপর প্রাস্তে তৎ- 

পু! , কালীন দিল্লীর উত্রাহীম লোদীকে পাণিপথের 

' ভীষণ যুদ্ধে ১৫২৬ ত্রীষ্টাবে পরাস্ত ও নিহত 

করিয়া মৌগলসাআজ্য সংস্থাপক বাবর শাহ দিলীর অধীশ্বর হইলেন। 
এইরূপে ভারতে মোগলের অভ্যুদয় হইল | বাবর শাহ কষ্টার্জিত দিলী- 
সংহাসন বেশী দিন ভোগ করিতে পারিলেন না, চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব 
করিয়া ১৫৩০-__৩) প্রীষ্টাব্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাবরের 
ত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ূন দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ূনের 
নময়েই সের খা বঙ্গদেশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়৷ পরিশেষে দিল্লী- 
সংহাসন পর্য্স্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । সের শী যখন 
লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন,দে সময়ে খিজির খা নামক এক 
ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির খ! বঙ্গের 
গাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের শেষ ম্বাবীন নরপতি মামুদ শাহের 

কষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ-স্থত্রে খিজির খাঁ পূর্বব রাজবংশের 

মন্থগৃহীত বহু আফগানকে শ্থীয় দলতুক্ত করতঃ স্পর্ধিত হইয়! সের খর 

মধীনতা অস্বীকার করিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করিলে, সের খা 

টুরায় বঙদেশে আসিয়! খিজিরর৫থাকে দমন করেন এবং তিনি বঙ্গ- 

দশকে করেক খণ্ডে বিভক্ত করিরা প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন 

চা নিযুক্ত করেন। ইহার শাসন সময়ে বাঙলার ভূমি বন্দোবস্ত হয়। 

নি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্ধ্য করিয়া বাঙ্গলার ভূমির বন্দো- 
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ৰস্ত করেন। সের শাহ সুবর্ণগ্রীম হইতে সিন্ধু নদের তীর পর্য্স্ত একটা 
সুবৃহৎ বর্ম প্রস্তুত করাইয়! তাহার উভয় পারে বৃক্ষ রোপণ ও প্রয়োজন" 
সুরূপ পাস্থনিবাঁস বা! সরাই নির্মাণ ও কুপ ইত্যাদি খনন করিয়া জনসাধা- 
রপের বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেশে দস্থ্যভয় 
ছিল না, পথিক ও বণিকগণ নির্ভয়ে পথিমধ্যে দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিয়া 
নিদ্রা যাইত । ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে ইহার দ্বারাই ঘোড়ার ডাকের প্রচ- 
লন হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাবে সের শাহ কাল-কবলে নিপতিত হুন। 
সের শাহের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র সেলিম দি্লী-সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়! তাঁহার নিকট-আত্মীয় মহম্মদ খা শুরকে বাঙ্গলার শাঁসনকর্ত] - 
নিযুক্ত করেন। সেলিম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার তনয়কে নিহত 
করিয়া ১৫৫৩ খ্রীষ্টান্ধে তদীয় শ্যালক মহম্মদ আর্দিল শাহ দিলী-সিংহাসন 
অধিকার করেন। এই সুযোগে মহম্মদ খাঁ! শুর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া 
জৌনপুরের কতকাংশ হ্বীয় অধিকার তৃক্ত করেন ও স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা 
প্রচলন করেন। আদিল শাহ মহম্মদের এইরূপ অবৈধাচরণে কুদ্ধ হইয়! 
স্বীয় হিন্দুসেনাঁপতি হিমুকে বাঁঙ্লায় প্রেরণ করেন, হিমু কুল্পীর নিকটস্থ 
ছাপরঘাটার বুদ্ধে ব্েশ্বরকে পরাজিত ও নিহত করেন ( ১৫৫৫)। 
মহম্মদ খাঁর মৃত্ার পরে তৎপুত্র খিজির খা বাহাছুর শাহ নাম ও বাঙ্গলার 
মসনদ গ্রহণ করিয়া গড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে সআাট আদিলের বিরুদ্ধে 
অভিযান করিয়! মুক্গেরের যুদ্ধে ৯৬৩ হিজিরার (১৫৫৫ খ্রীষ্টাবে ) তাহাকে 
নিহত করিয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
আদিল নিহত হইলে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন ও অল্প কয়েক 
দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর গরে মোগল-কুল-রদ্ধ 
আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিই হইয়া চতুদ্দিকে স্বীয় প্রাধান্ত 
বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহাহুর 


শাহ 
8 - শাহের অপুত্রক অবস্থার মৃত্যু হইলে তাহার 
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ভ্রাতা জালালউদ্দীন বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন, তাহার মৃত্যু হইলে 
তাহার যুবক পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু ইনি গিয়াসউদ্দীন নামক 
এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন। অতঃপর কেওরাণী বংশীয় সলেমান ও 
তাহার ভ্রাতা তাজখান্‌ আসিয়া বাঙ্লাঅধিকার করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাবে 
তাজবীর মৃত্যু হইলে সুলেমান গৌড় হইতে উহার অপর তীরবর্তী তাড়। 
নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে সম্রাটের 
নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাহার মনস্তষ্টি সাধন করেন। ১৫৭৩ 
্ীষ্টাৰে স্থলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুক্র বয়াজিদ রাজা হন, কিন্তু ইহার 
আচরণে উত্যক্ত হইয়। আফগান সার্দীরগণ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া 
তাহার ভ্রাতা দাউদকে সিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ সিংহাসনারোহণ 
করিয়া দেখিলেন যে তাহার ১৪০০০০ পদাতিক ৪০০০০ অশ্বারোহী, 
২০০০০ কামান ও অন্যান্ত অস্ত্র ও ৩৬০০ হম্তী ও বহু শত যুদ্ধ- 
নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত আছে, ইহাতে তাহার মনে রাজ্য বিস্তার 
লালসা! বৃদ্ধি পাইল এবং আপনাকে স্বাধীন নরপতি ভ্তানে বাঙ্লা ও 
বিহার সর্বত্র শ্বীয় নামে খুতবা পড়িবার হুকুম দ্রিলেন। দাউদ 
গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়! নীমক একটা মোগল ছুর্গ বল পূর্বক অধি- 
কার করায় আকবর দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মনিয়াম খাকে ও রাজ! 
টোডর মর্লকে পাঠাইয়া দেন। মেদিনীপুরের ও ৰালেশ্বরের মধ্যবর্তী 
মোগলমারি নামক স্থানে ১৫৭৫ ত্রীষ্টাব্বে 
মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে 
প্রথমতঃ পাঠানদিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া 
উঠে, কিন্ত অবশেষে মোগলদিগেরই জয় হয়। দাউদ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করেন, কিন্তু পরিশেষে সম্বাটের কপার ওড়িষ্যার শাসনভার লাভ 
করেন। এবং মনিক়াম খা বাঙ্গলার শাসন কর্তা নিষুক্ত হন। মনির়াম 
তাড়া হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী পরিবর্ডন করেন এবং অযনকান 


বঙ্গে মোগল সাস্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা। 
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পরেই মৃত্যুখে পতিত হন । মনিয়ামের মৃত্যুর পরে দাউদ পুনরায় বাঙ্লা 
আক্রমণ করেন কিন্ত নব নিযুক্ত শাসনকর্তা খান্‌ জহান্‌ ১৫৭৬ শ্রীষ্টাবে 
তাঁহাকে পরাজিত করেন, দাউদ খা বন্দী হইলেন এবং রাঁজদ্রোহিতা- 
পরাধে তাহার প্রাণদওও হইল, তাহার ছিন্নশির খান্জহান্‌ দুতহস্তে আগ্রা 
আকবর বাদশীছের নিকট পাঠাইয়! দিলেন। দাউদের সঙ্গে সে 
বাঙ্গলার পাঠান রবি অন্তমিত হইয়া বালার পাঠান রাজ্য লোগ পাইল, 
এইরূপে বাঙ্লাদেশ মোৌগলসাআজ্য তুক্ত হইলে তথায় এক এক জনন 
অধীন শাসন কর্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হইয়া 

মোগল হবেদারগণ।  শীসন কার্ধ্য পরিচালনা করিতেন | শান্ত 
জহানের পরে মুজঃফর খা,_-এবং মুজঃফর খায়ের পরে ১৫৮০ শ্রীষ্টাবে 
রাজা টোডর মল্প বাঙ্গলার শাঁসন কর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তাহার সহিত 
মুসলমান সেনাপতিদ্দিগের মনের মিল ন1 হওয়ায় সআাট আকবর তাহার 
হস্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়! খ! আজিনের প্রতি অর্পণ করেন ও 
রাজা টোভর মল্লের প্রতি রাজম্ব বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করেন । রাজা 
টোডর মল সমগ্র বাড্লাদেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত 
করেন। বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর 
বিভাগখুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত 
হইয়াছিল। কতকগুলি মৌজা ব! গ্রাম লইয়া 
পরগণার স্থট্টি, আর কতকগুলি পরগণ! লইয়! সরকার গঠিত হয়। 
এইক্পে সমগ্র বঙ্গরাঞ্য টোডরমল ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভাগ 
করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ভূমি তৎকালে খালস! ও জার়গীর নামে 
অভিহিত হইত, যে জমীর জমা বা আর রাজকোষে আসত তাহাকে 
খালস। ও যাহার আয় কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহার্থে আবস্তক 
হইত তাহার নাম জারগীর ছিল। টৌডর মল্প খালসা ভূমির ৬৩১ ৪৪, 
" ২৬০ টাকা ও জায়গীর ভুমির ৪৩, ৪৮, ৮৯২ টাকা মোট ১ ০৬, ৯৩, 





ওয়ানিল-তুমার-জমা ও 
সরকার বাজুযা। 
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২৬০ টাকা সমগ্র বঙ্গরাজ্যের জম| নির্দেশ করেন। তাহার এই জম! 
বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তত হইয়াছিল তাহাই ওয়াশীল-তুমার-জম! 
নামে পরিচিত হইয়া আমিতেছে । বিক্রমপুর সরকার সোণার গীয়ের 
অন্তর্গত একটী মহাল বাঁ পরগণা ছিল। সৌণীর গা «২ পরগণায় 
বিভক্ত ছিল, এই বায়ান্ন মহাঁলের রাজস্ব ১০৩৩,১৩১৩৩৩ দাম 
ৰা ২৫৮,২৮৩ টাকা ছিল, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্থই সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল। মেঘন! নদের পুর্ববতীর ব্যাপিয়া শীলহাটের দক্ষিণ ও 
ত্রিপুরার পশ্চিম সীমা" পর্যন্ত সরকার সোণার গঁ। বিস্তৃত ছিল। 
১৫৮৯ শ্রীষ্টান্বে রাজা মানসিংহ বঙ্গের ষষ্ঠ স্ুবেদারন্ূপে আগমন করেন । 
ইহার সময়ে রাজমহলে বাঁঙ্লা বিহার ও 

2 ওড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়। এবং 
মানসিংহের বাঙ্লাদেশের শীসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব হইতেই 
যখন বিহার ও ওড়িষ্যায় আফগাঁন বিদ্রোহী হইয়! নানারূপ উৎপাত 
করিতে আরম্ভ করে, সে সময়ে ধীরে ধীরে বাঁঙ্লা বেশের বিভিন্নাংশে 
অল্পে অল্পে ভৌমিক ব! ভূঁইয়াগণ স্থাধীনত প্রান্ডির প্রয়াস পান। 
ভৌমিক বা জমিদার একই কথ । যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ সমু 
দয় তৌমিকগণের অভ্যুদয় হয়। সম্রাট 'মাকৃবর শাহের রাজত্বকালেই 
ইহাদের অভ্যুদয় হয় এবং পরিশেষে সেলিম বা জাহাঙ্গীর বাদশাহের 
রাজত্ব সময়ে ইহারা পরাজিত হন। এই সমুদয় ভৌমিকগণ প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার অত্যাচার উৎ্পীড়নে ব্যথিত হইয়া! আপনাদের সম্পত্তি ও 
সম্মান রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়। নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে বিরত হন, এবং 
আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া! ঘোষণা করেন। বারভূঁইয়ার ইতিহাস 
বঙ্গের গৌরব। ইহারা এক সমরে বেরপ বীর্ধ্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন 
তাহা আজিও বঙ্গের কুটীরে কুটারে পরিকীন্ডিত হইয়! আসিতেছে ! ইহা 
দেবের মধ্যে আবার বিক্রমপুরের কেদাররার ও ষশোহরের প্রতাপাদিত্য 
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যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট চিরগৌরব- 
ময় পুণ্য ইতিহাস। সে পুণা কাহিনী বঙ্গদেশ হইতে কখনও অন্তহিত 
হইবে না। এইবার ভূঞাদের নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ, তবে 
বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভাওয়ালের ফঞ্জলগাঁজী, খিজিরপুরের ঈশ! 
খঁ, সাতৈলের রাজ। রামকৃষ্ণ, চাদপ্রতাপের টাদদগাজী, বযশোহরের 
প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্্রদধীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, 
ভূলুষ়্ার লক্ষমণমাণিক্য প্রভৃতি নয় জনের নাম নির্বিবাদে চলিয়৷ আসি- 
তেছে-_ইহাদের কীর্তিকলাপ ও উল্লেখযোগ্য | (৯) 
যোড়শ শতাবীর শেষভাগে চাদরায় ও কেদার 
ব্য টা ও রায় এই ছুই জাত মোগলদিগের শাসনশৃল ছিন 
করিয়! আপনাদদিগকে শ্বাধীন নরপতি বলিয়া 
ঘোষণা করেন । (২) ইহাদের রাজধানী স্বর্ণ গ্রাম বা সোণার গা হইতে ৯ 
ক্রোশ দূরবর্তী পদ্মাতীরে অবস্থিত ছিল । শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অস্ত- 








০) কেহ কেহ পুটিয়ার রাজা, তাহির পুরের রাজ! ও দিনাজপুরের রাজাকেও বার 
ভূইয়ার অন্তর্গত ব'লয়া থাকেন, কিন্তু এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। 

২। কথিত আছে যে এই বংশের আদি পুরুষ নিমরায় কর্ণাট হইতে আসির! বিক্র- 
পুরস্থ আড়ুফুলবাড়ির়া নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন । এই নিসরায়ের বংশেই চাদ রায় 
ও কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন। বহু অনুসন্ধানেও চাদরায় ও কেদার রায়ের পিতার নাস 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহাদের গুরুবংশ এবং পুরোহিত বংশের কেহুই প্রাচীন কোন 
কাগজ পত্র কিংবা কোন কুলজী গ্রস্থ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই! নিম 
রায় সন্বদ্ধে ড[ক্কার ওয়াইজ সাহেব লিখিয়াছেন যে,-0৩ 0801000015১ 0986 
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তুর্ি। মৌগলেরা বিক্রমপুৰকে সরকার সোপার গাঁয়ের অন্তভূক্তি করিয়া 
লইয়া তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও 
চাদরায় কেদার রায় নিজ স্বাধীনত! পরিত্যাগ করেন নাই। বিক্রম 
পুরের চতুর্দিকে বহু নদী বিদ্যমান থাকায় তাহারা এক স্থান হইতে আর 
এক স্থানে গমন করিয়া মোগল সৈন্তদ্দিগকে ব্যতিবস্ত করিয়৷ তুলিতেন, 
কাজেই মোগল সৈশ্ভগণ ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিতেন না। 
এই রাজবংশের সহিত খিজিরপুরাধিপতি ঈশার্থার বিশেষ সন্ভাব ছিল, 
তাহারা কখনও ঈশাার 'বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না । ঈশাখাও মৈত্রীভাব 
রক্ষা করিতে পরাজ্ুথ ছিলেন ন1। 

এক সময়ে ইশার্থা মিত্ররাজ কেদার রায়ের বাঁটীতে আগমন 
করেন; কেদার রায় ও এই রাজ অতিথির উপযুক্ত রূপ সম্ঘর্ধন! করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত এই আনন্দ কোলাহলের নিবৃন্ির সঙ্গে সঙ্গেই 
উভ় পক্ষের প্রীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া চির বিদ্রোহের ও মনাস্তরের 
সৃষ্টি হইল ।* কেদার রায়ের এক অপূর্বরূপ লাবণ্যবতী যুবতী বিধব! 
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ওয়াইজ সাহেবের মতে নিম রায় সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসয় 
পুর্বে কর্ণাট হইতে বিক্রদপুরে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত নিধিলনাথ রায় মহাশয় অনুমান 
করেন বে যে সময়ে সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলন, সেই সময়েই তাহাদের 
শ্বদেশবাসী নিষরায় আগমন করেন। (নিখিল বাবুর প্রতাগাদিত্য দেখ )। 

ক প্রবীণ এরতিহালিক শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় কেদার রায়কে টাদ রায়ের পুত্র বলিয়া 
অতিহিত করিক্লাছেন, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ ছুইভ্াতা বলিয়াই কথিত হৃইয়া থাকেন। 
আমরাও সেই সাধারণ বিশ্বাসের সহিত তাহাদিগকে ছুইভাতা বলিয়াই উল্লেখ করিলাম । 
বংশপরম্পরাগত জনপ্রবাদ হইতেও ছুই ভ্রাতা বলিয়! জানা বায়। ডাক্তার ওগইিজও 
এই মতাবলম্বী। 


৯০ বিক্রমপুরের ইতিহাস | 





ভগ্মী ছিলেন__তাহার নাম ছিল সোপ! বা সোঁণামণি। এই বালবিধবা 
বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন 
কাটাইতেছিল। ঈশার্থা খন কেদার রায়ের অতিথি রূপে শ্রীপুরে 
অবস্থিতি করিতে ছিলেন তখন তিনি কোনও রূপে এই ললনারত্বকে 
দেখিতে পাইয়া! একেবারে বিষুদ্ধ হইয়! পড়েন। হায়! রমণীর রূপ, 
জগতে তুমিই যত অনিষ্টের মূল । 

ঈশারখা সোগামণির রূপ লাবণ্য এতদুর মোহিত হইয়াছিলেন যে 
তিনি খিজির পুরে গমন করিয়াই সোণামণিকে পাইবার জন্য একজন দুত 
প্রেরণ করেন। তিনি জানিতেন না যে ইহাতে বার শ্রেষ্ঠ কেদাঁর রায়ের 
মনে দারুণ ঘ্বণার ও ক্রোধের স্চার হইবে, কেদাঁর দুতকে বিদায় দিয়! 
যুদ্ধ ঘোষণা করতঃ ঈশার্থার অধিরুত কলাগাছির ছুর্গ আক্রমণ করিয়া 
তাহা ধ্বংস করেন ও ঈশাখ। আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে কেদার রাঁয় উক্ত ছুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুব লুষঠন করেন। 
এদিকে ঘখন রণোন্ন্ত কেদার রায় স্বীয় অপীম শক্তি প্রভাবে ঈশাখার 
হুর্গ ইত্যাদি বিধ্বস্ত করিয়া মুসলমানের ঘ্বণিত প্রার্থনার উপযুক্ত প্রতি- 
শোধ দিতে সক্ষম হইয়াছেন মনে করিয়া কথঞ্চিত আরাম অন্কৃভৰ 
করিতেছিলেন, তখন ঈশা ও এক বিশ্বাস ঘাতকের সহায়তায় কেদার 
রায়ের সর্বনাশ সাধনে ব্রতী হইলেন । 

শ্রীমস্ত খা কেদার রায়ের অমাত্য ছিলেন, কিস্তু তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়া এক সময়ে কেদার রায় কোটীশ্বরের দেবল ব্রাক্ষণকে গোষ্ঠিপতিত্ব 
প্রদান করেন, প্রীমস্ত ইহার প্রাতিকূলতাচরণ করে, কিন্তু পরিশেষে রাজাক্ঞায় 
ধ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠিপতি শ্রোত্রিয্ন বলিয়। মানিতে বাধা হন। এই 
ঘটন। হইতেই শ্রীমস্ত খ! হৃদয় মধ্যে এই রাজপরিবারের অনিষ্ট চিস্তা করিয়া 
আসিতে ছিলেন । এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়। শ্রমস্ত গোপনে ঈশার্থার সহিত 
সাক্ষাৎ করে, ঈশার্খা ও এই পামরকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন 


মোগল শাসনকাল। ৯১ 


ও বহু অর্থ পারিতোষিক প্রদানে শ্রীমস্ত খাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, যে 
উপায়েই হউক সোণামণিকে আনিয়া আমার অস্কশারিনী করিয়া দিতে 
হইবে। শ্রীমন্ত খা উহাতে স্বীকৃত হয় এবং অত্যন্প কাল মধ্যেই বিশ্বাস- 
ঘাতকত| করিয়! স্র্ণময়ীকে ঈশীখার হস্তে অর্পধ করে । এদুর কৌশলের 
সহিত এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া ছিল যেটাদ কেদার রায় ইহার বিন্দু 
মাত্রও জানিতে পারেন নাই। কথিত আছে ষে চাদরায় ঈশাখী কর্তৃক 
সোণামণির এইরূপে অপহরণ ব্যাপার অবগত হইয়া লজ্জায় ও অপমানে 
একেবারে শধ্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং অত্যন্প কাঁল মধ্যেই কো্টাশ্বরের 
প্রদ মূলে স্বীয় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্বপ্রকার গলীনি 
হইতে উদ্ধার লাভ করেন । 

টাদ রায়ের মৃত্যুর পরে কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রম 
প্রকাশে প্রবৃত হন, তিনি কেবল যে ঈশাখীর রাজ্য আক্রমণ করিয়া! 
ক্ষান্ত হইলেন তাহ! নহে__কেদার একেবারে মোগলের অধীনত! 
পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাকে শ্বাধীন নরপতি বলিয়৷ ঘোষণা করেন । 
মোগলেরা যখন পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন তখন তাহারা সরকার 
সোণার গাঁয়ের সহিত সনদ্বীপও মোগলসাত্রাঙ্গ্য ভুক্ত করিয়া লন। 
এক্ষণে 'কেদার রায় উহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। 
সনদ্বীপের অধিকার লইয়৷ বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মগের মধ্যে 
যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহার 
বহু কোষ! (সেকালের রণতরী) ও নৌ সৈন্য ছিল, তিনি এ 
নকল সৈন্যও রণতরীর পরিচালনা জন্য কতকগুলি পটু'গীজ 
ফিরিঙ্গীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে আবার কার্ডালিয়ন ব! 
কার্ডালোই প্রধান ছিল। এই কার্ডালো ও তাহার সহযোগী মাটিন 
নামক ফিরিঙগীর সাহায্যে কেদার রায় মোগল দিগের হস্ত হইতে সনন্বীপ 
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উদ্ধার করিতে সমর্থ হন ও দুইবার পর্যন্ত আরাকান রাজকে পরাজিত 
করিয়া সনদ্বীপ নিজ অধিকার ভুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত পরি- 
শেষে উহা আরাকান রাজের অধিকার ভুক্ত হয়। এই নৌযুদ্ধ ১৬০২ 
স্ীষটান্দে ঘটিয়াছিল। * 

যখন বিক্রমপুরে কের্দাররায় এইরূপ ভাবে সর্বত্র নিজ বাহুবল 
প্রকাশে কীর্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সে সময়ে আকবর বাদসাহের মৃত্যুর 
পর ১৬০৫ গ্রীষ্টান্ে সেলিম জাহালীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব হইতেই বাঙ্গালার বারভৃঞ্াগণের বীরত্ব 
কাহিনী ভ্ঞাত ছিলেন, সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশঃই তাহাদের উদ্ধত 
ব্যবহারের কথা শ্রবণে তিনি এ সকল বিদ্রোহী জমিদাঁরগণের দমনার্থ 
অন্বরাধিপতি হিন্দু কুলাম্লার রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়া ভূঞাদলের নির্ঘলার্থ প্রেরণ করিলেন। 

মহারাজা মানসিংহ বাঙ্ল! দেশে আসিয়াই প্রথমতঃ ভূঞাদলের মধ্যে 
মতভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ ভেদ ঘটাইতে 
তাহাকে বিশেষ কষ্টও পাইতে হয় নাই কারণ ভূঞাদল পূর্ব্ব হইতেই 
পরম্পরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, 
বশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার জামাতা! চন্রন্বীপের রাজা 
রামচন্ত্রের, রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্যের, বিক্রমপুরাধিপতি 
কেদারের সহিত খিজির পুরের ঈশারখী মসনদ আলির মনোমালিন্য 
হুচতুর মানসিংহের নিকট অধিক কাল গুপ্ত রহিল না । 

ইহার উপরে আবার ভবানন্দ মন্তুমদার ও শ্রীমস্ত খা প্রতৃতি স্বদেশ- 
স্রোহী কুলাঙ্গার গণ তাহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। এই কুলাঙ্গার দ্বয় 
কিরূপ ভাবে এবং কোন্‌ পথে সৈন্য পরিচালন! করিলে যুদ্ধ জয়ের সম্ভা- 
- ত্বনা বেশী হইবে তৎসম্পর্কে মানসিংহকে পরামর্শ দিতে পশ্চাৎপদ 
ক 566 0019975 50100065 (0৮000 0৪0 999৮ ছা, 0,525, 1625, 


মোগল শাসনকাল। ৯৩ 





হইল না। মানসিংহ এইকপ ভাবে সমুদয় গৃহ ছিব্র অবগত হইয়া! যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়া! ভৌমিক গণের নিকট দুত প্রেরণ করিলেন, ইহাতে এই 
ফল হইল যে অধিকাংশ ভৌমিক গণই ভয়ে বা প্রলোভনে মোগলের 
আধিপত্য স্বীকার করিল-_কিস্তু কেবল ছুই মহাপুরুষ হিমাত্রির স্তায় অটল 
চিত্ে স্বদেশের স্বাধীনত। রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতাপের শ্বাধীনতা 
ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পদ্মার তটস্থিত বিক্রমপুরের রাজধানী কেদার 
রায়ের প্রিয়তম শ্রীপুর ছর্গশিরেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতা ধবজা! সেনরাজ- 
বংশের পতনের বহুকাঁশ পরে পুনরায় গৌরবের সহিত উভ্ডীয়মান 
হইল | জানিন! সেদিন বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে কি আনন্দ কোলাহুলই না 
জাগিয়া উঠিয়াছিল ! বঙ্গের নর নারী সে শুভযোগে শ্বাধীনতীর মুক্ত 
আনন্দে হর্ষ বিহ্বল হইয়! উঠিল, সকলেই মৃত্যুকে তুচ্ছন্তান এবং দেশের 
স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বোঁধে মোগল সৈন্যের গতিরোধার্থ 
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে প্রস্তত হইতে লাগিল। হায়রে সে দিন! 

যখন একে একে অন্তান্ত ভৌমিকগণ মাঁনসিংহের পদানত হইল, 
তখন মানসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে বাঙ্গালায় ছই দীপ্ত হুর্য্য প্রতাপ ও 
কেদ্ারকে দমন ন! করিতে পারিলে তাহার সমুদয় চেষ্টা বত্বুই বৃথা, যদি 
এই ছুই বীর পুরুষকে পরাজিত করিতে ন| পারেন, তবে তাহার আর 
মোঁগলবাহিনী সহ দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ থাঁকিবেনা। রণ- 
কুশল মোগল সেনাপতি এইরূপ চিস্তা করিয়! প্রতাপাধিত্যকে আক্রমণ 
করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিক্রমপুরাধি- 
পতি কেদার রায়কে পরাজিত করিবার নিমিত স্থলপথে একদল 
সৈল্গ, জনৈক উপযুক্ত সেনা নায়কের অধীন শ্রীপুরাভিমুখে প্রেরণ করি- 
লেন। মানসিংহের বিশ্বাস ছিল বে বাঙ্গালীকে দমন কর! বিশেষ 
কঠিন হইবে না) তিনি জাঁনিতেন না, কিংবা বুঝিতে পারেন নাই 
যে, কি ছয় শক্তির সহারতায় প্রতাপ ও কেদার বাঙ্গালায় স্থাঁধীনতার 
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ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে। বাঙ্গালী যে বীরত্বে ক্ষত্রিয় বীরগণ হইতে 
কোনও প্রকারেই নান নহে এ বিশ্বাস তাহার মনে ছিল না। এ দিকে 
যখন নরাধম বঙ্গকুল কুলাঙ্গার ভবানন্দের সহায়তায় সেনাপতি মান 
বঙ্গের দীপ্ত স্বাধীনতা সৃ্ধ্যকে অন্তমিত করিবার জন্ত বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, গে সময় সংবাদ পাইলেন যে তাহার প্রেরিত মোগল- 
বাহিনী বিক্রমপুরাধিপতির প্রবল আক্রমণ সহিতে ন| গারিয়া বনু 
হত, আহত ও রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপুর্ব্ক পলায়ন করিয়াছে । এ সংবাদে 
মোগল সেনাপতির চমক ভাঙ্গিল, তিনি ঘত সহজে বাঙ্ল! জয় 
করিবেন বলিয়া! ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর তত সহজ সাধ্য বলিয়! 
গ্রতীয়মান হইল না। স্থলপথের পরাজয় ব্যাপারে জলযুদ্ধে বিক্রম- 
পুরাধিপতিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প করতঃ বিপুল 
আয়োজনের সহিত একশত রণতরী সাহসী ও নির্ভীক মোগলসৈন্য 
এবহ সমর-বিদ্যা-বিশারদ সেনাপতি মন্দারায়কে তৎসঙ্গে প্রেরণ 
করিলেন। মানসিংহের প্রেরিত এই রণতরীসমূহ কেদার রায়ের গর্ব 
এবং বিক্রমপুরের স্বাধীনত| হরণ করিবার উদ্দেশে অর্দচন্ত্র শোভিত 
পতাকা উড়াইয়! "আল্লাহো৷ আকৃবর” রবে পদ্মার উভয়তীর প্রতিধবনিত 
করিয়া বীরদর্পে গপুরের দিকে অগ্রসর হইল। মোগলের সহিত এই 
অলযুদ্ধে ব্গবীরগণ যে সাহস ও ক্কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন-__ 
তাহা বিক্রমপুরবাসীর চির-গৌরবের বিষয় । 
কেদার রা, গুগুচর শ্রমুখাৎ সমুদয় অবগত হইয়া গ্রামে গ্রামে চর 
পাঠাইয়া সৈস্ত সংগ্রহে ও যুদ্ধের আবশ্তকীয় কর্তব্য কার্ধ্য সাধনে ব্রতী 
হইলেন। স্বদেশতক্ত বীরের নিকট জীবন থাকিতে শক্র হস্তে মাতৃভূমি 
ভুলিয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে! চারিদিক হইতে সহত্র 
লহ সৈন্ত রাজধানী শ্রীপুরে সমবেত হইতে লাগিল--একটা বৈছ্যতিক- 
তেজস্কুরণ জনিত শক্তি নির্জীব নরনারীর বাহতেও শক্তি সঞ্চার করিয়া- 
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দিল। কেদার রায়ের কোষ! (রপতরী) সমূহ বঙ্গীয় সৈনিকবৃন্দে, সুশোভিত 
হইয়া! মধুরায় ও কার্ভালো এই ছুই বীরেন্ত্র সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে 
মোগল সৈম্ঠের প্রতীক্ষায় প্রস্তত হইয়া রহিল। 

কালো জলে কালো ঢেউ তুলিয়া! আজ যেমন মেঘনাদ ( মেঘন! ) 
নদ বিক্রমপুরের পূর্ব প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রতি তরঙ্গ উচ্ছধাসে অধীনতা- 
নিগড়-বন্ধ-ৃদ্য়ের স্ৃতীত্র লাঞনায় বিষময় যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে, 
তেমনি মে একদিন উদ্দাম যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে স্বাধীনতার গৌরবময় 
হর্ষে আনন্দ সঙ্গীত গাহিয়ছিল, কিন্তু সেদিন এখন কোথায় ? তাহার 
এই সুবিশাল বক্ষে একদিন যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভীক 
হৃদয় বঙ্গবীরগণ যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কালো জলে মোগল 
বাহিনীর লোহিত শোঁণিতে করালবদনী রণরজিনীর যে ভীষণামৃষ্তির 
বিকাশ পাইয়াছিল,। সেই লোহিত আভা দেই তৈরব-গর্জন- 
রব--সেই ফেণিলোজ্জল তরঙ্গরাশির অষ্রহাসি এখনও যেন কাণে 
বাজিতেছে--এখনও যেন সুদুর অতীতের বঙ্গবীরগণের সহশ্র 
কঠোচ্চারিত রণজয়ের আনন্দ-কোলাহল দিকে দিকে জাগি! 
উঠিতেছে ! 

চিরদিনই কি বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ঘ্বণিত ছিল? সত্য 
সত্যই কি তাহার! কামান ভেরীর প্রবল নিনাদে, অমির ঝনঝনায় ও 
রণবাদ্যের প্রবল নির্ধোষে ভীত চকিত হৃদয়ে প্রেয়সীর অঞ্চল ছায়ায় 
লুকাইতে চাহিত? তাহারা কি একদিন মাতৃভূমির হিতার্থে__প্রাণ- 
প্রিয়তম জন্মভূমির স্াধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধস্থলে আত্মবিসর্জন করিতে 
অশ্রীসর হয় নাই? তাহার! কি রাজপুতদিগের ন্তায় জীবনকে তুচ্ছ ও 
মৃত্যুকে অমৃত ভ্ঞানে অতুল সমৃদ্ধিশালী মোগল-পাঠানের সহিত যুদ্ধ 
করিতে যায় নাই? পাঠক! একবার অতীত ইতিহাস আলোচনা 
কর, দেখিৰে তোমরা কি ছিলে কি হইয়াছ__দেখিবে তোমরা কোন্‌ 
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উচ্চ শিখর হইতে অবনতির গাঁ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে নিপতিত 
হইয়াছ__তখন হৃদয়ে এক গৌরবময় বৈছ্তিক শক্তির সঞ্চালন অনুভব 
করিয়া শিহরিয়া উঠিবে, ভাবিবে আমরা কি সেই বাঙ্গালী ? বর্তমান 
সময়ে আমর! যেমন দীন দরিদ্রও বাহুবল হীন এবং ছুর্তিক্ষ প্রপীড়িত 
কস্কালসার দেহে জীবন যাপন করি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের! সেরূপ 
ছিলেন না। তাহাদের বাহুতে বল ছিল, হৃদয়ে সাহস ছিল, তরবারির 
ভীষণ আঘাতে শক্রর মুণ্ড ছিন্ন করিবার শক্তি সামর্থ্যও ছিল। তখনকার 
বাঙ্গালী ভীরুতা কি তাহ! জানিত না--বিলাস ব্যুসনাশক্ত তাহারা ছিল 
না-_ছুতিক্ষ ও অন্নকষ্ট কি তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। 
তখন একদিকে যেমন শন্ত শ্তামলা সোণাঁর বাঙ্লার ক্ষেতে ক্ষেতে 
সোণা ফলিত, তত্র বীধ্যবতী বঙ্গনারীগণও বীরকুমারই প্রসব করিতেন ; 
সে সময়ে শাস্তি, স্থখ, ধীরত্ব ও বীরত্ব সম্মিলিত ভাবে বঙ্গের কুটারে 
কুটারে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 

ওদিকে দেখিতে দেখিতে মানসিংহের একশত রণতরী তীরবেগে 
আসিয়া মেঘনার উপকূলে উপনীত হইল-শ্রীপুর নগরী বিধ্বস্ত করিয়া 
যাওয়াই মানসিংহের আদেশ ছিল। বৈশাখের 
মধ্যভাগে বাঙ্গালীও মোগলে তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল। সেদিন নীল মেঘাবৃত গগনতলে 
প্রচণ্ড বায়ুর তীব্র আম্ষালনে, মেঘন! প্রবল উচ্ছাসে বহিয়! বাইতেছিল, 
আকাশে থাকিয়। থাকির় বিদ্যুৎ ঝলকিতেছিল,__সেই প্রকৃতির তীষণ 
বিপ্লবের মধ্যে মেঘ ও কামানের গঞ্জনে বাঞ্কালী ও মোগলে ভীষণ 
সংগ্রাম চলিতে লাগিল। একদিকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বঙ্গবীরগণ 
গ্রাণ বিসর্জন দিতে রণরঙ্গে মাতিয়াছে--অপরদিকে বাহুবল দৃপ্ত 
দিখ্বিজন্নী মোগল সেনানী, একদিকে স্বার্থ, খশ্বরধ্য ও সুখের বিশ্বগ্রাসী 
কামনা, অন্তদিকে হৃদয়ের তণ্তশৌণিত দানে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ 


মেঘনার উপকূলে কেদারের 
সহিত মোগলের নৌধুদ্ধ। 


মোগল শীসনকাল। সদ 





স্পা 


মৃত্যুবাসনা ; সে বাসনায় স্বার্থ নাই--মোহ নাই--একমাত্র আছে 
স্বাধীনা বঙ্গজননীর কল্যাণম়ী মৃত্তির শ্রীচরণ সেবা। 

ভৈরব রবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল--মেঘনার তরঙ্গ ভঙ্গে সে প্রলয় 
তাঁওবে রণতরী নাচিতে নাচিতে উভয় পক্ষ উত্য় পক্ষের নিকট হইতেও 
নিকটতর হইতে লাগিল। “আল্লাহো অকৃবর” ও 'জয়মা কালী” ধ্বনি 
সুদুর দিগন্তে প্রতিধবনিত হইল | তীরে উৎসুক নরনারী ব্যাকুল হৃদয়ে 
দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে । বিক্রমপুর কি তাহার বিক্রম রক্ষা 
করিতে পারিবে না? ফেদার কি তাহার মাতৃভূমি রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইবে না? বাঙ্গালীর বাহুতে কি বল অন্তহথিত হইয়াছে? সত্য 
সত্যই কি দেশ বীরশূস্ত হইয়াছে? অইশোন, চতুর্দিকে প্রলয়-মন্ত্রে 
ধ্বনত হইতেছে--কখনই না! কেদারকে যে আজ তাহার গুরুদেব সিদ্ধ 
সাধক গোসাঞ্রি ভট্টাচার্য দেবী ছিন্নমন্তার আশীর্বাদী বিন্বপত্র দিয়া 
বলিয়াছেন, যাও বস, ভয় নাই-_মায়ের বরে তুমি নিব্বিত্রে রণজয়ী 
হইবে,__মোগলবাহিনীর কি সাধ্য বে তোমায় পরাজিত করে ?” 
তেহস্থী ব্রাহ্মণ সন্তানের ভবিষাদ্বাণী মিথ্যা হইইবে এও কি কখন সম্ভব? 
কখন নহেল-কখন নহে । সেই দিন সেই ভীষণ সমরে, মেঘনার সেই 
ভয়ঙ্কর জল যুদ্ধে মোগল সৈন্ পরাব্জিত হইল । বিজয়োন্মন্ত বঙ্গসৈন্যের 
প্রবল আক্রমণ তাহারা রোধ করিতে সমর্থ হইল না--একে একে 
মোগল রণতরী মেঘনা-বক্ষে নিমজ্জিত হইল । “জয় বাঙ্গালীর জয়” 
প্জয় কেদারের জয়” রব কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, 
মেঘনার তরঙ্গ উচ্ছাসে, জীমৃতের প্রবল মন্ত্রে বাতাসের উন্মত্ত রোলে 
বিক্রমপুরাধিপতির বিজয় বার্তা সুদুর সীমান্তে গিয়া পহুছিল। (১) 
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৯৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 








১০৩ 


বীরেন্্র মধুরায় এই ভীষণ বুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন ক রয়াছিলেন। 
মধুরায় স্বকীয় বীরত্বের জন্য মুকুটরায় নামে 
অভিহিত হইতেন, সেকালে এইব্প মুকুট রায় 
উপাধি বিশেষ গৌরবব্যগ্তক ছিল1 (২) বিক্রমপুরে অদ্যাপি মধুমুকুট 
রায়ের প্রাচীন স্মতিচিত্ব দেখিতে পাঁওয়া যায় । মুকুট রায় ষে স্থানে 
স্বীয় বাসস্থান (রাজধানী) নিশ্দীণ করেন তাহা এখনও মুকুটপুর (মটুকপুর) 
নামে কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহার খনিত দী্বিকা সমূহ এবং প্রায় 
৮০হাত প্রশস্ত পল্পা তীর পধ্যস্ত রাস্তা বিদ্যমান থাকিয়া মুকুট পুরের দীঘী 
ও দরজা নামে অভিহিত হইয়! আমিতেছে। বিক্রমপুরস্থ ( বর্তমান উত্তর 
বিক্রমপুরের ) ধীপুর ও রাউতভোগ গ্রামের প্রান্তভাগে বে সুরক্ষিত 
“দেউল বাড়ীর”? ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাই তাহার বাটার অস্তঃপুর 
ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এ বাটীর চতুর্দিকে ষে বিস্তৃত গড় খনিত 
হইয়াছিল, উহা এখনও “দেউল গড়” নামে সাধারণের নিকট পরিচিত | 
এই দেঁউল বাড়ীর পুর্ব্ব উত্তর দিকে যে ছুটি অব্যবহাধ্য দীঘী আছে, 
তাহাতে সময় সময় কারুকার্য্যবিশিষ্ট, চৌকাট, কবাট ও অন্তান্ত অনেক 
প্রাচীন জিনিষ পাওয়া যাক । অনুমন্ধান করিলে যে আরও পাওয়া যাইবে 
না, তাহা কে বলিতে পারে? মধুমুকুট রায়ের কোনও বংশধর অদ্যাপি 
বর্তমান আছেন কি ন/, তাঁহার কোন পরিচয় পাই নাই; তবে 


মধুরায় ও মুকুট পুর । 





58761001090 বৈ 9516 58915808015, 01500275 & 120217 72005 10 
10555 0705 06108 2৮202] 5 আ5ত ৪052 2 0108015280৮ 50025 
আরও 51910, 8 
(চেনঃণ৮5 8018008 চ০ 1৮ টে ৬. 65515) 
(২) এই মধুষুকুট রায়ের সহিত বর্ধমান জেলার জাহালীরাবাদ পরগণাতুক পূর্বন্থলী 
আ্মনিবামী বৈদিক ব্রাহ্মণ মুকুট রায়ের কোন সংশ্রব নাই। 


মোগল শীসনকাল। ৯৯ 


তাহার ভ্ঞাতি ও দেওয়ান শ্রীপতি রায়ের অধস্তন দশম পুরুষ রাউতভোগ 
গ্রামে “দে-সরকার” নামে পরিচিত হইয়া আদিতেছেন। এই শ্ট্রপতি 
রায়ের তৃতীয় পুরুষ প্ররূপ রায় নবাবের কম্মচারী ছিলেন এবং বিশ্বাস 
উপাধি প্রাপ্ত হ£ন_-ইহ্ারা বনুদিন হইতেই রাউততোগ গ্রীম বাসী। 
মধুরায়ের বাড়ীর দ্বার পণ্ডিত যোগেশ্বর চক্রবর্তীর বংশধরগণও অন্যাপি 
জীবিত আছেন। এই জলযুদ্ধে কেদার রায়ের পর্ত,গীজ সেনাপতি 
কার্ভালো শরবিদ্ধ হইয়াও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন? জলযুদ্ধে 
বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব অন্ত কোথাও প্রদর্শিত হইয়াছে কি নাজানি 
না। বৈদেশিক খ্তিহাসিকেরাও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন 
ংশ পরম্পরায় এই সমর-কাহিনী নানা প্রকার কল্পনার বর্ণ- 

বিচিত্রতার সহিত বিক্রমপুরের পল্লীবৃদ্ধেরা গল্প করিয়! থাকেন। স্বয়ং 
দেবী তগ্বতী আসিয়া কেদারের সহাগ্নতা করিয়াছিলেন বলিয়াই 
তাহাদের বিশ্বাস । 

সে দিন মেঘনার চঞ্চল বক্ষোপরি তরজের উন্মন্ত নর্ভন দর্শনে 
আমার এ অতীত কাহিনী মনে গাড়িয়! অলক্ষ্যে একবিন্দু তণ্তাশ্র পতিত 
হইল) শ্মশান বিক্রমপুরে এখন কি আছে? সেই গর্ব সেই বীরত্ব- 
সেই একতা সেই মহত্ব এখন বিচ্ছিন্ন ও লুঠিত। 

নৌধুদ্ধের এই পরাজয় কাহিনী মানসিংহের নিকট পু'ছিলে তিনি 
কেদার রায়কে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইলেন এবং ১৬০৬ 
খৃষ্টাবের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিলেন, হায়! প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াও প্রতাপ বাঙ্লার স্বাধীনত। রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
প্রতাপের পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণ! নগরী বিধ্বস্ত ও হস্তগত 
করিয়া মোগল সেনাপতি মোগল-বাহিনী সহ বিক্রমপুরে আগমন করেন। 
কথিত আছে যে মাঁনসিংহ পুরের সন্নিকটবর্তা স্থানে শিবির সংস্থাপন 





১০০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 





করিয়! যুদ্ধারস্তের পূর্ব্বে কতিপয় দুত সহ তরবারি, শৃঙ্খল ও একখান! 
লিগি প্রদান করেন, এ লিপিতে এইরূপ লেখা ছিল :-_- 
পত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী, 
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি ষাঁও পালায়ী, 
হয়-গজননর-নৌকা কম্পিত! বঙ্গভূমি 
বিষম-সমর-সিংহে। মানলিংহঃ প্রযাতি ॥%, 
কেদার রায় মানসিংহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তরবারি 
খানা গ্রহণ করেন এবং শৃঙ্খল -দু্ঘদিগের নিকট প্রত্যপরণাস্তর তদীয় 
পত্রের নিয্ললিখিতরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ২-- 
পভিনত্তি নিতাং করিরাজ কুস্তং 
বিভর্তি বেগং পবনাতিরেকং | 
করোতি বাদং গিরিরাজ শৃজে 
তথাপি সিংহঃ পণুরেব নান্তঃ 1৮ 
মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাওয়া মাত্র 
তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর নগরী অবরোধ করিবার জন্য একদল সৈনা প্রেরণ 
করিলেন, সেই সময়ে কেদারের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। 
কামানের প্রলয় গর্জনে__উভয় পক্ষের ঘোরতর অগ্নি ক্রীড়ার ভীষণ 
সমরাভিনয় চলিতে আরম্ভ করিল__নয় দিবস পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলিল 
কিন্ত কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না-_কেদার রায়ের অন্ভুত 
বীরত্ব দর্শনে মানসিংহ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাহুতে যে 
এত বল-_বাঙ্গালী যে আপনার মাতৃভূমিকে ন্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া 
বিবেচন! করে--ক্ষত্রকুল কলঙ্ক মোগলের পাছুকাবাহী মাঁনসিংহের নিকট 
তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া বৌধ হইয়াছিল । দেশীয় প্রবাদানুযায়ী জানিতে 
পারা যার যে, অবশেষে বিশ্বাসঘাতক শ্রীমস্ত খাঁর সহারতার গুপ্ত 
ঘাতকের সাহায্যে কেদারকে হত্যা করিয়া মানসিংহ বিক্রমপুরজয়ে সমর্থ 


মোগল শামনকাল। ১০১ 





হইয়াছিলেন। যদি কুলাঙ্গার দেশদ্রোহীগণ শক্রর পক্ষাবলদ্বন না 
করিত তাহা হইলে যে বাঙ্লার ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হইত 
না তাহা কে বলিতে পারে? নয় দিবস পর্য্স্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়! 
দশম দিবসে কেদীর রায় স্বীয় ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ যখন দেবীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন 
সেই ধ্যান পরায়ণ মহাবীরকে মোগল পক্ষীয় গুপ্ত ঘাতক হবার! শাণিত 
তরবারির আঘাতে দ্বিখস্ডিত করিয়া! ফেলিল। এতিহাসিকগণ বলেন যে 
উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্িক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগল 
হজে বন্দী হন, এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই 
তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। আমাদের নিকটও ইহাই প্রকৃত বলিয়। 
অনুমিত হয়।* কেদার রায় বীরত্বে প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা কোন 
অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং নৌধযুদ্ধে তিনি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন । (১) বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে কতদূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া- 
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যুদ্ধে মোগল সেনাপতি কিলমক্‌ কেছার রায় কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া প্রীনগরে অবস্থিতি করিতে . 
বাধ্য হইয়াছিলেন। ফতেজঙ্গপুর নামক স্থানে এই রপাতিনয় হইয়াছিল। 

(১ প্রবীণ উতিহানিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে “বার্ভূঞাগণের মখো বদি 
ৰাহাকেও সর্বপ্রথম আমন প্রদান কর! কর্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায় তবে তা 


১০২ বিক্রমপুরের ইতিহাঁস । 


০৯ 








৯৮৮, 


ছিল প্রতাপ ও কেদা এই ছুই মহাপুরুষের জীবনী পর্ধ্যালোচনা 
করিলে তাহা আমরা সুস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রতাপাঁদিত্যের 
জীবনীকার রামরাম বন্থু ও সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 
প্রতাপার্দিতা কেদার রায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন_কিস্ত আমরা 
এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই পাইলাম না। বোধ হয় প্রতভাপের বীরত্বের 
সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদনার্থই উক্ত লেখকগণ এরূপ উক্তি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

চাদরায় ও কেদার রায় ত্রাতৃদ্বয়ের শাসন' প্রভাবে বিক্রমপুরের বছ 
উপ্লনতি সংসাধিত হইয়াছিল | ইহারা দ্নে উপাঁধিধারী বঙ্গজ কায়ন্থ 
ছিলেন। কুলীন না হইলেও তাহারা বিক্রমপুর সমাজের গোষীপতি 
ছিলেন-_-এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাদের যেমন সন্মান ও প্রতিপত্তি 
ছিল, সমাজে ও সম্মান+ প্রতিষ্ঠায় তাহা অপেক্ষা নান ছিল না। রায় 
রাক্সগণ কর্তৃক বু ব্রাঙ্গণ, বৈদ্য ও কুলীন কায়স্থ বিক্রমপুরে আনীত 
হইয়াছিল-_-কুলীন কারস্থগণের মধ্যে মালথানগঠের বস্থগণ, রায়াস 
বরের (শ্রীনগরের ) গুহ মুস্তফি-নীবার ঘোষ এবং কাঠালিয়ার দত্তগণ 
আনীত হন--ইহারা সাড়ে তিন ঘর কুলীন বলিয়া কথিত। (২) 
শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় বলেন যে “যশোহরের কায়স্থ সমাজ, বিক্রম- 
পুরের সমাজ স্থাপনের পরে সংগঠিত হয়। মাঁলথানগর নিবাসী 


বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই প্রাপা। ইশাথা মলনদ আলি সর্ব প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু 
পরিণামে তিনিও মোগল গতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইঙেন। অধিকাংশই 
তৎগখাবলম্থন করেন, করিলেম না কেবল তিনটি সহপ্রাণ) বিক্রমপুরের কেদাররায়, 
ভৃষণার মুকুন্দ রাস ও যশোহরের প্রতাপার্দিত্য। (প্রতিহাসিক চিত্র ১৩১২ বৈশাখ 
বীরকাহিনী নানক প্রবন্ধ জবা )। 

(২) বনজ, গুহ, ঘোষ এই তিন ঘর পূর্ণ কুলীন আর দত্ত অর্ধঘর কুলীন ধরন সাড়ে 
তিন ঘর কুলীন কথিত ছইয়! খাকে। 





মোগল শাসনকাল। ১০৩ 





এপাশ 


ষছুনন্দন বনু, বদস্ত রায় কতৃক নীত হইয়া, যশোহরের অন্তর্গত মঙ্গল 
পাড়া খামে প্রচুর বৃত্তি সহ বাঁস করিতে থাকেন | মালখানগর নিবাপী 
বাস্থদেব ও রঘুনাথ বনু 'এইরূপে যশোহরের রাজাদের বুত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ যশোহরের অন্তর্গত খোরগাছি ও শ্রীপুর গ্রামে 
বাম করেন। এই স্ৃত্রে বলা যাঁইতে পারে, যশোহর কাযস্থ সমাজ 
গুতিষ্ঠাতা, রাজ! বিক্রমাদিতা ও বসন্ত রায়, বিক্রমপুরের রায় রাজগণের 
সাহায্যেই এইরূপে বিক্রমপুর হইতে কুলীন উঠাইয়া। লইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন 1” 
বিক্রমপুরে এই স্থবিখাত রায় বংশের বনু কীর্তি বিদ্যমান ছিল-- 
এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান থাকিয়া বিক্রমপুরের বিক্রম এই ভ্রাতৃ- 
দ্য়ের অপৃন্র স্বদেশ প্রীতি ও দেশব্যাপী বীরত্বের গৌরব-গরিমা 
প্রকাশ করিতেছে । আমরা এখানে তাহাদের কীর্তি ও কাধ্যকলাপের 
না ররর যে যে ভগ্রাংশ অদ্যাপি কঙ্কাল দেহে বিরাজ- 
দানা মান থাকিয়া, জনসাধারণের হৃদয়ে প্রাচীন 
লুপ্ত স্মৃতি তড়িৎ প্রবাহের ন্থায় সঞ্চার করিয়া 
দিতেছে তাহার বিবরণ বিবৃত করিলাম । পুর্বে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়! 
এক নিন্মল্লিলা আোতস্থিনী প্রবাহিত ছিল তাহার নাম কাশীগঙ্গা ; 
কালীগঞ্গ। বিক্রমপুরের নানাগ্থানে নানা নামে অভিহিত হইত। কোথাও 
ইহার নাম ছিল কাথারিয়!; কোথাও বা কালীগঞ্জাই কহিত। এই 
কালীগঙ্গার তটদেশেই চাদ্ররায়ের ও কেদার রায়ের অতি প্রিয়তম 
শ্রীপুর নগরী বিরাজিত ছিল। দে সময়ে ফেনিল শ্রোত-ধার! বুকে 
ন্‌ লইয়া তরলের ভীষণ ব্যাকুল আরাবে চতুদ্দিক 
প্রকম্পিত করতঃ কীত্তিনাশ! নদী প্রবাহিত 
হইত না১-কীত্তিনাশা। নামক কোন নদীর অস্তিত্ব ও তখন 
ছিলনা । নিশ্মলসলিলা কালীগঙ্গার তটে সৌধরাজি সমাকীর্ণ শ্রীপুর 





১০৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 











পাতি 


সে সময়ে ইন্্রপুরীর স্তায় প্রতীয়মান হইত । এখানে সুন্দর ও সুবিশাল 
কারুকার্ধ্য সম্পন্ন রাজপ্রাসাদ, সৈনিকবাঁস, বিচারার্থ বিবিধ বিচারালয়, 
কারাগার, কোষাগার, স্ুপ্রশস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ তরুরাঁজি-পরিশোভিত 
রাজপথ এবং কেটীশ্বর নামক পল্লীতে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দেব- 
মন্দির শ্রেণী শ্তামণ বনম্পতি সমুহের মাথার উপর দিয়া উচ্চ শীর্ষে 
দুরাগত পথিককে রাজকীয় গৌরব বৈভবের পরিচয় দ্রিত। কথিত 
আছে যে কোটাশ্বর নামক শিবলিঙ্গের বেদীমূলে এক ক্রোর টাকা! 
প্রোথিত করিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়! ইহার নাম কোটীশ্বর 
হয় এবং এই দেবপল্লী উক্ত নামে খ্যাত হইয়া পড়ে। এই কোটশ্বর 
পল্লীতে দশমহাবিদ্যা এবং সুবর্ণ নর্শত দশভুজা দুর্গা মূর্তিও প্রতিষ্ভাপিত 
ছিল। ছূর্গামুস্তিকে জন সাধারণে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। 
কিন্তু হায়! পদ্মার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে বর্তমান সময়ে তাহাদের কোন 
চিহ্ধই নাই। (১) আর কক স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, আত্মত্যাগের পবিত্র 
ভুমি বিক্রমপুরের মুকুট মণি শ্রীপুর নগরী কাহারো দৃষ্টিপথে পতিত 
হইবে! কেদার রায় ও টাদরায়ের কীন্তি ধবংস করিয়াই পদ্প। কীর্তিনাশা 
এই অপনাম লাভ করে। সার্জন জেম্সটেলার সাছেব তাহার 
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01800106005 (20095. টেলার সাহেবের গ্রন্থ ১৮৪০ শ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব আমরা দেখিতেছি যে ৬৮ বৎসর পূর্ব 
হইতেই কায়স্থ বংশীয় এই জমিদার ভ্রাতৃদ্ধয়ের কীন্তি ধংস করিয়া ইহ! 
কীন্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া আসিঠ্চেছে। ভট্ট কবিরা এখনও বিক্রম- 
পুরের শ্রামে গ্রামে পর্ধোপলক্ষে গাহিয়া৷ থাকেন-- 
প্টা কেদার রায়ের কান্তি চমতকার 
ভেঙ্গে নিল কোটাশ্বর, 
গোবিন্দ মল, . সোণার দেউল 
খাকুটিয়াদি গ্রাম বহুতর |” 

উপুর সন্বন্ধে আর বেশী কোন কথ। বলা অনাবশ্তক, কারণ সেখানকার 
এমন কোন ধ্বংসাবশেষ বিদামান নাই, যাহা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত 
হইতে পারে। এই বিখ্যাত রায় বংশের যে কয়টা ক্ষীণ কীন্তিরেখ! 
অদ্যাপ্প জীবিত থাকিয়া! তাহাদের নাম স্মরণ করাইয়। দেয়, তন্মধ্যে 
রাজাবাড়ীর মঠ, কেনার বাড়ী, কেশার মার দীঘী এবং কাচকীর 
দরোজাই প্রধান। এ কয়টির মধ্যে আবার রাঁজাবাড়ীর মঠই সর্বশ্রেষ্ঠ 
গৌরবময় কীন্তি স্তম্ভ । খাহারা পদ্মা বক্ষে গোয়ালন্দ, ঢাকা কিংৰা 
চাদপুরের দিকে যাতায়াত করিয়াছেন তাহার! 
নিশ্চয়ই এই মঠটিকে দর্শন করিয়াছেন। 
বহুদূর হইতেই ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বিক্রমপুরের আর কোথাও 
এতাদশ প্রাচীন কীন্তি বিদ্যমান নাই। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভয়ঙ্করা পদ্মা 
এখন ইহার অতি অল্প দুর দিয়া খরবেগে প্রবাহিত! | শীঘ্রই যে রায়বংশের 
এই শেষ কী্তিচিনও সর্কগ্রামিনীর কুক্ষিগত হইবে ইহা নিঃসন্দেছ। 
এই মঠের নিশ্মীণ সম্বন্ধে কয়েকটি কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। 
(১) কেদার রায় মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠ নিম্মীণ করিয়া বলিলেন ষে 
“এতদিনে মাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইলাম।” একথা তাঁছার মুখ 


রাজাবাড়ীর সঠ। 
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পাপা 


হইতে উচ্চারিত হইবামাত্রেই ভীষণ শব মঠের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমি তলে 
পতিত হইল। হায়! যাহার স্নেহের খণ শোধ করিবার ক্ষমতা 
কাহারে! জগতে নাট, সেই স্নেহশালিনী জননীর শ্মশীনোঁপরি মঠ নিন্দাণ 
করিলেই কি তাঁহার স্েহখণ শোঁধ হইতে পারে? এই উক্তির মধ্যে 
যে কোন প্রকার সত্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না, 
তবে অতি শৈশব হইতে বুদ্ধদের নিকট নান! অলঙ্কারের সহিত আমরা 
এই জনপ্রবাদ শুনয়! আসিতেছি | 
(২) দ্বিতীয় কিন্বদস্তী এই যে স্থপতি বহু.বৎসর পর্য্যন্ত মঠের কার্য 
করিয়া অন্যান্য অংশ যেরূপ সুন্দর করিতে সক্ষম হইল, শীর্ঘ দেশ 
কিছুতেই সেইরূপ মানান সই করিয়া উঠিতে পারিল না। যেরূপ 
ভাবে চূড় নিশ্িত হঈলে মঠের সৌনর্ধ্য বৃদ্ধি পাইত, সেইরূপ না 
হওয়ায় কেদার রায় শ্থপরত্িকে ভর্থসনা করিলেন ও প্রাদণ্ডের ভয় 
দেখাইলেন। স্থপতি ভাবিল যে, কিছুতে বখন আমা দারা ইহা 
অপেক্ষা স্বন্দর চুড়! হইবে না, তখন এক রকমে না এক রকমে আমার 
গ্রাণ যাইবেই যাইবে, যখন মরিতেই বসিয়াছি তখন একটা অনিষ্ট 
করিয়াই যাই। মনে মনে এইরূপ চিত্ত! করিয়া স্থপতি কেদা'র রারকে 
কহিল “মহারাজ! পনি আদেশ করিলে আমি পুরায় মন্ঠের 
ংস্কার কার্ষো প্রবৃত্ত হই ।, কেদার রায় তাহাকে অনুমন্তি ঠদিলেন, 
স্থপতিও স্থকীয় উদ্দেশ্ট সাঁধনার্থ মঠের উপর আরোহণ করিয়া উহার চুড়। 
ভগ্ন করিয়া দেই সঙ্গে নিয়ে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অই ভগ্ন 
চূড়ার আর সংস্কার হইল না। প্রক্কত গ্রক্ষেই রাজাবাড়ীর মঠের চূড়া 
ছিল না, আমাদের বিশ্বাদ যে কেদার রায় যুদ্ধ বিগ্রহে পতিত হইয়া 
বথা সময়ে মন্দিরের কার্য্য শেষ করাইতে না পারায় পল্লীবৃদ্ধগণের উর্বর 
মন্তিফ হইতে এইরূপ নান! গল্পের স্থষ্টি হইয়াছে। এ সকলের বথার্থতা 
নিক্ূপণ কর! সুকঠিন।' ১৮৯৬ গ্রীষ্টান্বে ভাগ্যকুলের শ্বনামধন্য রাজ! 
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প্রীনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে এই মঠটির সংস্কার এবং ইহার উপরের চূড়া 
নির্শিত হইয়াছে । সংস্কারের পর ইহার দ্বারের উপরিভাগে ষে খোদিত 
প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমর! 
এখানে তাহা উদ্ভূত করিয়! দিলাম । তাহা এই__ 

নিও ৪09০০102106 20 2001506 800550160. 171008 
07010600800 2 58108011870. 10216 000৩ 10150105 
15060 07 01780 7২৪7 800 16091 78 ০৮৪1 05 0012181 
071৩ 01 0191 10001 10 009 91505500 0506015 ৪৪ 
15081760 £0 1895 8৮ 0৩ ০936 ০1 [915 5766 ৪6) [9 
018178655101 85 8৪9০৮. 553101731)0597 71100110150 
75781065100. 016. 01057 06 0. 0.9. 8০01961 1250, 
০0116060101 1090০8. 

কেহ কেহ বলেন ষে পুর্বে এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল) “বিশ্ব- 
কোষের” নগেন্্রবাবুও ইহাকে শিবালয় নামে অভিহিত করিয়াছেন_- 
আমরা কিন্ত এ উক্তির কোনও সত্যাসত্োর প্রমাণ পাই নাই। সে 
বাহাই হউক এই বৃহৎ ও সুন্দর মঠটি যে বিক্রমপুরের গৌরব তদ্থিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। ইহার গাত্রস্থ ইষ্টক সমূহে অতি সুন্দর সুন'র চিত্র 
বিচিত্র ফুলকাটা দেখিতে পাওয়! যায়৷ এরূপ গঠনের মঠ বাউলা দেশে 
এখন আর নাই। 

রাজাবাড়ীর থানার প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদিকে মঠটি অব- 
স্থিত। মঠের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ আছে, ইহার নিয়াংশ বহু পরিমাণে 
মৃত্তিকাত্যন্তরে গ্রাবেশ করিয়াছে । গবর্ণমেন্টের পূর্থবিভাগ হইতে প্রকা- 
শিত রিপোর্টে এই মঠটির সম্বন্ধে নিয়লিখিতরূপ লিখিত হইয়াছে “[€ 15 
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9081 72778 0 215 81086 309 5813 ৪০ 9008৩ 1006- 
0600900 011069 ০01 00০ 19081101615 10090 23 06 29)- 
৮৪171 0150 16109850153 396 30091 ৪ 0235 818 210001% 
8০ 60101361217 800 1083 2 3008] ০0100 ৮1001010109 
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উচ্চ। ইহার নিয়াংশের বেষ্টন ১২০ ফিট। এরস্থলে চাদরায় কেদার 
রায়ের একটা বাড়ী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রাজাবাড়ী ভইয়াছে। 
কাহারও কাহারও মতে ইহা কেদার রায়ের যাত্রাবাড়ী ছিল। এই 
মঠটির সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে আমরা! এ 
স্থানে তাহার উল্লেখ করিলাম) কাহারও কাহারও মতে ইহ! পাল- 
বংশীয় কোন বৌদ্ধ__নৃপতি কর্তৃক দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা 
একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিশ্মিত হইয়াছিল। আঁবার কেহ কেহ 
বলেন যে, চাদ মিঞা নামক জনৈক খ্যাতিমান মুসলমান হিন্দু পদ্ধতির 
অনুকরণে স্বীয় জননীর কবরের উপর ইহা নিম্মীণ করেন) এ সকলের 
মধ্যে কোনও রূপ সত্য নিহিত আছে বলিয়া! মনে হয় না । রাজাবাড়ী 
ইহার নামোৎপত্তির সম্বন্ধে কার্ধ্যতঃও যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহ! 
নিশ্চিত। এই গ্রামের চতুর্দিকস্থ পরিখা! বাহ! এখন 'রাজাবাড়ীর খাল” 
নামে পরিচিত, তাহ এবং বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, বাধানঘাটের ধ্বংসাবশেষ, 
রাস্তার চিহ্ন ইত্যাদি দৃষ্টে সহজেই ইহার প্রাচীন কীর্তি গরিমার কাহিনী 
উজ্দলবর্্রে মানসপটে চিত্রিত হইয়া যার়। কাহারও কাহারও মতে এ 
স্থানে চাদরায়ও কেদার রায়ের প্রমোদোদ্যান ছিল। কেদার রায়ের 
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উক্ত বাগান বাটী হইতেই রাজারবাড়ী নামের সঙ্গে সে ইহা 
এক্ষণে রাজাবাড়ী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে । কেদার রায় 
বিক্রমপুর ও কার্তিকপুর এই উভয় পরগণার মধ্যস্থলে একটা স্ুবৃহৎ 
বাটা নির্মাণ করিবার উদ্দেশে উহার 
বি চতুর্দিকে পরিখা ইত্যাদি খনন করাইয়া- 
ছিলেন, _রাশীক্কত ইঞ্টকাঁবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। এমন কি কয়েক 
খার্না অস্টালিকার মূল ভিত্তি পর্যন্ত গ্রথিত হইয়াও উহার কার্ধ্য শেষ 
হয় নাই। সাধারণে এখনও এ স্থানকে কেদারপুর বা কেদার বাড়ী 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে । * 


কাচ্কীর দরোজা । 


ইহা একটা স্ুবৃহত রাস্তা | ইদ্দিলপুরের অন্তর্গত বুড়ীর হাট হইতে 
আরম্ভ করিয়া উহার এক শাখা বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ করিয়া ধলেশ্বরী 
নদীর তট পর্য্যন্ত পহছিয়াছিল। এইট রাস্তা ছুইটি বক্রভাবে বিক্রমপুরের 
প্রায় অধিকাংশ গ্রামের নিকট দিয়া ঘুরিয়! যাওয়ায় সেকালে যাতায়াতের 
পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়! বিবেচিত হইত। সেন রাজগণের 
সময়ে নির্শিত কতকগুলি রান্তার সহিত কাচ্কীর দরোজা সংযোজিত হও- 
য়ায়-জন সাধারণের যে কত উপকার হইত তাহা বলাই বাহুল্য । এখন 
ইহার কতকাংশ পদ্মার কুক্ষিগত, কতকাংশ অরণ্যানীতে এবং কতকাংশ 
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১১০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





কৃষকের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে এখনও সামান্ত 
পরিমাণে এই সুদীর্ঘ রাঁস্তাটির চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যায়। কাচ্‌কীর 
দরোজার উৎপত্তি স্থন্ধে একটা কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে যে, একজন 
জ্যোতির্বদ কেদার রায়ের জননীর অদৃষ্ট গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
মৎস্তের কণ্টকবিদ্ধ হইয়! তাহার মৃত্যু হইবে । মাতৃতক্ত পুত্র মাতাকে 
এইরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কাচকীগুড়া * মত্ত প্রত্যহ 
ধলেশ্বরী, মেখনা, রা প্রভৃতি নদী হইতে আনয়ন করিবার স্থবিধার্থ এই 
রাস্তা প্রস্তত করাইয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্ঠই ইহার নাম কাচ্কীর 
দরোজা হইয়াছে। এ উক্তির সত্যত! সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ 
আছে, তবে চিরকালের প্রচলিত বংশপরম্পরায় শ্রুত জন-প্রবাদের মধ্যে 
যে কিছুমাত্র সত্যও ক্ষীণদেহে বিরাজমান নাই, তাহাই বা কিরূপে 
বলিতে পারি । 

এ সকল বীর্তিরাশির আর কয়েক বৎসর পর চিহ্ছমাত্রও থাকিবে না, 
শ্রীপুরের সৌধাবলী যেমন রাক্ষসী পদ্ম গ্রাস করিয়াছে--আর ছুই এক 
বৎসরের মধ্যেই যে তন্দ্রপ রাজবাড়ীর মঠটিকেও গ্রাস করিবে তাহা 
নিঃসন্দেহ; কারণ বেগময়ী পদ্ম! ইহার অতি অল্প দুর দিক্লাই প্রাবাহিভা। 
স্থৃতরীং এই নখবর কীর্তি যে শীঘ্রই ধ্বংসের পথে যাইবে তাহার আর 
বিচিত্রতাই বাকি আছে? কিন্তু ইতিহাসের স্বর্ণ পৃষ্ঠায় মণিরঞ্রিত 
গৌরবৰাক্ষরে চাদ কেদার রায়ের যে অক্ষর গৌরবকাহিনী লিখিত রহিয়াছে, 
তাহা পদ্মার অনস্তকালব্যাপী তরঙ্গ প্রহারেও ধরণীর বক্ষ হইতে মুছিয়া 
যাইবে না । 

উত্তর বিক্রমপুরে কেশীর মার দীঘীর সম্বন্ধে এইরূপ একটা কিন্বদন্তী 
শ্রচলিত আছে, যে, উপযুক্ত রূপ দীর্ঘী-খনিত হইল কিন্তু তথাপিও 
উহ্থাতে জল উঠ্ঠিল না, ইহাতে কেদার রায় নিতাস্ত বিস্মিত হইলেন ও 
৯ একপ্রকার ছোচ ককহীন সত । 





গোসাঠ্িঃ ভটাচার্দোর প্রদন্ত তদীর পততীদ্বয়ের পুজা করিবার যন্ত্র । 


মোগল শাসনকাল। ১১১ 


সি 








কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়! পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন রজনী যোগে 
তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যে, যদ্দি তাঁহার ধাত্রীমাতার গর্ভসম্তুত পুত্র কেশ! 
দীঘধীর মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যায় তাহা হইলে ইহাতে জল উঠিবে। 
কেদার প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া এই স্বপ্ন-বৃত্ান্ত সকলের নিকট প্রকাশ 
করিলেন, কেশাকে একথা বলায় সেও উহাতে শ্বীক্কৃত হইল। অপরাহ্ন 
সময়ে বেমন কেশা অশ্বীরোহণে দীঘীর মধ্যে গিয়াছে অমনি প্রবলনাদে 
চারিদিক হইতে জল উঠিয়া অস্বদহ তাহাকে ডুঁবাইয়৷ ফেলিল, উপস্থিত 
জনবুন্দ চারিদিক হইতে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহারা শত চেষ্টা করিয়া 
আর কিছুতেই তাহাকে বাচাতে পারিল না। কেশার মা! পুত্রের এইরূপ 
শোচনীয় মৃতাতে শোকাকুলিত চিত্তে “কেশা কেশ! করিয়া চীৎকার 
করিতে করিতে সেই প্রবল জন ধারার মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িয়! পুত্রের 
অনুগমন করিল। কেশার ও তাহার মাতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে, 
বিশেষ কেশার মার এইরূপ পুত্রঙ্গেহের নিমিত্ত আত্মবিসর্ন করায় ক্ষুব্ধ 
চিত্তে কেদার বলিলেন “আজ হইতে এই দীঘী “কেশার ঘার দীঘী” 
নামে পরিচিত হউক ।» কেদারের এ আদেশ সকলেই শোকপূর্ণ চিত্তে 
শিরোধাধ্য করিয়া লইলেন, তদবধি ইহার নাম হইয়াছে কেশার 
মার দীঘী। 


কেশার মার দীঘী। 


রাজাবাড়ীর এক মাইল উত্তরে প্রায় অর্ধ মাইল দীর্ঘ ও পোয়া মাইল 
প্রশস্ত এই দীঘাঁটা অবস্থিত। এখন ইহার বক্ষে কৃষাণেরা ধান্ত, পাট 
ইত্যাদি নানাবিধ শক্কের চাঁষ করে। বর্ষার সময়ে দীঘীটা জলে ভরিয়া 
যায়, তখন দেখিতে পরম রমণীয় হয়। ইহার চারি পারেই বস্তি, এই 
দীঘীর পারস্থিত প্রসিদ্ধ হাটটা বিক্রমপুরে “দীঘীর পারের হাট” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ তীরে একটা ভগ্ন ইষ্কন্তুপ দেখিতে পাওয়া 





১১২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


যায়, উহা! যে কি ছিল কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ 
বলেন মস্জিদ ছিল, কেহ বলেন বীধান ঘাঁট ছিল, উহার অবস্থা দৃষ্টে 
আমাদিগের নিকট শেষোক্ত সিদ্ধান্তই ষথার্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। 
কেশার মা কেদার রায়ের ধাত্রীমাতা ছিলেন, কেশ! উক্ত রমণীর পুত্রের 
নামছিল। এইরমশীকে লোকে কেশার মা বলিয়! ডাঁকিত। কেদার 
ধাত্রীমাতার ম্মরণার্থ এই দীঘীটী খনন করাইয়াছিলেন-_এই ম্বীঘী চির- 
দিনই “কেশার মার দীঘী” নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে | বিক্রম- 
পুরে এমন লোক অতি বিরল, যিনি কেশীর মার দীঘীর নাম শুনেন 
নাই। এখন এই দীঘীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়,__ 
নাই নাই কিছু নাই )--লইয়ে গাগরী 
রঙ্গে ভঙ্গে নাহি আসে নাগরিক! যত, 
নীরশৃন্ত। শোভাহীনা সরসী স্থন্দরী 
জরাগ্রস্তা লোলচন্খা প্রাচীনার মত। 
কেদার রায়ের মৃত্যুর পরে সৈম্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, 
কিন্ত কেদার-মহিষী, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, সেনাপতি রামশরণ রায়, 
কালিঢালি, রাম রাজ সর্দীর, সেখ কালু প্রভৃতির সাহায্যে বুদ্ধ ক্ষান্ত 
না হইয়। বীরদর্পে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন । মানসিংহ এই সময়ে এক 
দত প্রেরণ করেন যে, যদি রাভী যুদ্ধক্ষান্ত দিয়! মোগলের আনুগত্য 
স্বীকার করেন, তাহা! হইলে ঠিনি বিক্রমপুরের উপর আর কোনওরূপ 
হস্তক্ষেপ না করিয়। চলিয়া যাইবেন এবং 
0০ রান্তীর উপরেই সমুদয় 'রাজকাধ্যের ভার: 
থাকিবে । রঘুনন্দন দাশ খুপ্ত চৌধুরী এই বিৰরণ রামীর নিকট জ্ঞাত 
করান এবং সকলে পরামর্শ করিয়। মৌগলের আনুগত্য স্বীকার করা 
উচিত বোধে মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া মোগলের আছ্ুগত্য স্বীকার করিলেন। এইরূপে বিক্রমপুরের 


মোগল শাসনকাল । ১১৩ 


স্বাধীনতা চিরদিনের জন্ত অস্তহিত হইয়া গেল। যতদিন পর্য্যন্ত রানী 
জীবিত ছিলেন, ততদিন পধ্যস্ত তাহার হস্তেই সমুধয় রাজকার্ধ্যের ভার 
স্তম্ভ ছিল, পরে রাণীর মৃত্যুতে মোগল রাজপ্রতিনিধির আদেশাগুসারে 
টাদরায় কেদার রায়ের রাজন তদীয় সৈন্তাধ্যক্ষ ও মন্ত্রীগণের মধো 
বিভক্ত হইয়া পড়ে। * 

রঘুনন্দন চৌধুরী-_বিক্রমপুরের জমিদারী । ইনি বৈদ্যবংশমন্তৃত 
তরঘাজ গোত্রীর এবং নওপাড়ার চৌধুরীগণের পূর্বপুক্ণষ । এই বংশের 
পূর্বখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখন লোপ পাইয়াছে। 





* বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় তিনবার মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া] বে অপূর্ব বীরত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে জপমন্ত্ের স্যায় জাগরক থাকা 
কর্তবা। প্রথমবারের যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়কে 
পরাজিত ও নিহত করেন। দ্বিতীয়বার মানসিংহ শ্ব়ং বহু সেল্ত সহ্‌বিজ্রমপুয়ে উপস্থিত 
হন এবং কেদারের অদ্ভুত রণ-কৌশল দর্শনে মুঝ্ধ হইয়া তাহাকেই আবার বীর রাজো 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। প্রস্থান করেন। তৃতীয়বার সেনাপতি কিলমক অবরুদ্ধ হইলে পুনরায় 
মানসিংহ একদল সৈম্ক সহ কেদারের রাজ্যে উপনীত হন-_এই যুদ্ধেই কেদায় রায় নিত 
হন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধাবসানে মানসিংহ কেদার রায়ের গৃহাধিষ্টাত্রী দেবী শিলামাতাকে 
জয়পুয়ে লইয়া! যান এবং কেদার রায়ের একটা কম্যাকে বিবাহ করেন। সেই শিলামাত| 
অদ্যাপি জয়পুর রাজ্জোর প্রাচীন রাজধানী অগ্বর নগরে প্রতিষ্ঠাপিতা আছেন। “প্রতাগা- 
দিতাকো! জীতকর রাজা কেদারফে রাজ্যপর চড়াইকী। বহ (ইনি) জাতি কাকার 
থা, গুর সঙ্ামাতা নামী দেবী কা উস্কে ইষ্টথা ; মানসিংহতীকী লঢ়াইকে সমাচার 
হনকর কেদার নৌকামে বৈঠ কর সমুক্রকী ওর ( অভিমুখে, দিকে ) তগ্‌ গা । ওর মন্ত্র 
সে কহ গর! কি যদি হোমকে (যদি সম্ভবপর হয়) তোমেরী পুত্রী সানসিংহদীফো দে কর 
করলে ন|) মন্ত্রীনে ইসাহী কিয় মানসিংহ জীনে প্রলগ্ন হৌ। কর ফেদার কো! বাদশাহকা 
পাদসেবী বন! কর উস্ক| রাজ্য পীছ! দে দিয়া, ওর সঙ্লাদেবীকো|নান্বের লে আমে” 
শরযুক্ত নিখিল বাবুর প্রতাপাদিতোর পরিশিষ্ট ও সাহিতা-পরিষৎ প্জিকার শ্রীনুফ মেহনাষ 
ভটটাচার্যের লিখিত প্রবন্ধ অব্য 
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কমলশরণ 
ও. | কার্তিকপুরের জমিদারী । 
সেক কালু 
কালিদাস ঢালি ) দেওভোগ ও মুলপাঁড়া পৃথক ছুই তালুক প্রাপ্ত 
ও | হইয়া তাহাতে বাস করেন, এই বংশীয়গণ পরে 
রামরাজ| সর্দার / মুখুটি ও চাটাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
টাদ্-_কেদার রায়ের কোনও বংশধর জীবিত আছেন কিনা তাহা 
নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে ত্রিপুরা! জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামবাসী 
৮ নীলকমল রায় ও কালীকমল রায় ভ্রাতৃত্ব ও কার্তিকপুর নলমুরির 
রায়ের এই রাজবংশোত্তব বলিয়! দাবী করিয়! থাকেন, স্বর্গীয় নীলকমল 
বাবু ও কালীকমল বাবুর পুত্রকন্তাগণ জীবিত আছেন। কেহ কেহ 
খলেন যে চাদ রায়ের নামাছুসারেই টাদপুরের নামোৎপত্তি হইয়াছে, 
কেবলমাত্র জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া! এ সমুদয় বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে ন! । 
কেদার রায়ের গুরু গোসাঞ্ক ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আর গোটাছই 
জিহাদ কথা লিপিবদ্ধ করিলেই চাদ রায় কেদার 
রায়ের সন্ধে আমাদের সমুদয় কথার শেষ হয়। 
গৌসাঞ্জি ভট্টাচার্য সিদ্ধ শ্রোত্রিয়কুলোস্তব, তৎকাল প্রচলিত বীরাচারী 
তান্ত্রিক সম্প্রদায়তক্ত ছিলেন। সে যুগে পুর্ব বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই 
শক্তিমদ্ত্র গ্রচলিত ছিল-_বিশেষ স্থানীয় রাজা মহারাজারাও প্রধান 
প্রধান ব্যদ্িরা উক্ত মঞ্ত্রেই দীক্ষিত হইতেন। এই মহাত্মার সম্বদ্ধে নান! 
প্রকার আশ্চধ্য আশ্চর্য্য কিন্বদস্তী গুনিতে পাওয়া যায়। আমর! এ 
স্থানে সংক্ষেপে তাহার একটার উল্লেখ করিলাম । একবার অশোকাষ্টমী 
ত্রতোপলঙ্কে কেধার রা গুরুদেব সহ ব্রহ্মপুত্র ্গানে যাইবার অভলাষ 
প্রকাশ করিলে ভট্টীচার্ধ্য মহাশয় উত্তর করিলেন যে তোমার সেখানে 
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যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই তোমার রাজধানীর পূর্বপ্রাত্ত দিয়া যে 
মেঘনাদ (মেধন1) নদ প্রবাহিত হইতেছে উহাতে শ্নান করিলেই 
তোমার সে ফল লাভ হইবে । মহারাজ ইহাতে বিন্রয়ের ভাব প্রকাশ 
করিলে গোসাঞ্চি। নিজ সম্দুখস্থ একটী কমলা লেবু উত্তোলন করিয়া! 
বলিলেন যে তুমি এই লেবুটাকে গ্রহণ কর এবং ইহা! নদ বক্ষে নিক্ষেপ 
কর, যে স্থান হইতে সং ব্্মপুত্রদেব হস্ত উত্তোলন করিয়া উহা গ্রহণ 
করিবেন জানিও সে স্থান পর্যযস্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত আছে। রাজ! 
গুরুদেবের আদেশানুযায়ী'উহা লাঙ্গলবন্ধের কিছু দুরে পঞ্চমী ঘাট নামক 
স্থানে নিক্ষেপ করিলেন, লেবুটী শোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল, 
রাজাও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকারোহণে অন্থসরণ করিতে লাগিলেন। 
কমলা লেবুটী ভাসিতে ভাপিতে কার্তিকপুরের পূর্ব দিকে প্রবাহিত 
মেঘনার একটা ঘোলার মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল__-কেদার রায়ও 
সেই স্থানে নৌকা রাখিয়া দিলেন । দেশেব সর্বত্র এই কথা রাষ্ট্র হইয়া 
গড়ায় দলে দলে লোক নদীর তীরে সমবেত হইতে লাগিল, পরে যখন 
মধু শুরাষ্টমী তিখির আবির্ভাব হইল তখন তীরবর্ভাঁ কৌতূহলী নরনারী 
বিস্মিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কারভূষিত 
এক মূর্তি আবিভূর্ত হইলেন, এদিকে গোসাঞ্জি ভট্টাচারধ্যও নদী গর্ভ 
হইতে কমলাপেবুড়ী উত্তোলন করিয়া মূর্তির হস্তে অর্পণ করিলেন, 
দেখিতে দেখিতে মূর্তি অদৃশ্ত হইয়া গেল। এই ঘটনার সকলেই বিস্মিত 
হইয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে এ জলে ম্নান করিয়া ব্রহ্মপুত্র নীরে স্নান করিবার 
ফললাভ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে এ স্থান কমলাপুর নামে 
খ্যাত হইয়া! আসিতেছে । অদ্যাপি অশোৌঁকাষ্টমীর দিবসে প্রতি বর্ষে 
বহুসংখ্যক যাত্রী এ স্থানে অবগাহন করিয়া পুধাসঞ্চর় করিয়! থাকেন। 
প্রক্কৃত কমলাপুর বহুদিন হইল মেঘনার উদরস্থ হইয়া বহু পশ্চিমে 
সরির| পড়িয়াছে। এই নিমিত্ই লাল! রামগতি রায় তৎপ্রণীত “মায়া 
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তিমির-চজ্ত্িকা” নামক গ্রন্থে বিক্রমপুরের সীমা বর্ণনায় পূর্ব-প্রান্তবর্তী 
মেঘন! নদীর নামের স্থানে ত্্ষপুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন । যথা-_ 

“মহাতীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র পুর্বেতে প্রচার । 

পশ্চিমেতে গল্মাবতী বিদিত সংসার ॥ 

মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর । 

্রাহ্মণ পঙ্ডিত তাহে সদ্‌গুণী বিস্তর ॥” 

গোসাঞ্চি ভট্টাচার্য্যের প্রকৃত নাম রত্বগর্ভ। তিনি ছই বিবাহ 
করিয়াছিলেন এবং এ্র ছুই স্ত্রীকে কালী পৃজা'করিৰার নিমিত্ত ছইথানা 
অষ্টধাতুনির্শিত যন্ত্র প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন, বড় স্ত্রীর যন্ত্রধানা বড় 
এবং কনিষ্ঠ! পত্ধীর যন্ত্রধানা ছোট। ও | 
গোঁসাঞ্চি ভট্টাচার্যের প্রথমাপত্বীর কোনও পুত্রসন্তান জন্মে নাই, 

তাহার গর্ভে একটা মাত্র কন্তা জন্মে, সেই কন্তার বংশধরগণ বর্তমান 
সময়ে বেলপুকুরিয়া ঠাকুর নামে খ্যাত। দ্বিতীয়! পদবীর গর্ভে কেবল 
মান একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম রামভদ্্র ভট্টাচার্য ; 
এই রাঁমভদ্রের নাঁমানুযায়ী তদীয় বাসগ্রামের নাম রামভদ্রপুর হইয়াছে । 
রামভন্ত্র তট্রাচার্য্যের তিনপুত্র (১) রাজীবলোচন (২) রাঁমজীবন (৩) 
রামনাথ ॥ রাঁজীবলোচনের বংশধর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় গোঁসাঞ্জি ভট্টাচার্য হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষ--ভিনি এখন 
প্রাচীন ও শ্থবির। রামজীবনের বংশধরগণ (১) শ্রীধুক্ষ চন্ত্রকুমার 
ভট্টাচার্য (২) রজনীকাস্ত ভষ্টাচার্্য। ইহারা ছুই ভ্রাতাও অত্য্ত বৃদ্ধ 
হইয়াছেন ইহারা গৌসাই ভট্টাচার্য হইতে অধস্তন দশমপুরুষ। . তৃতীয় 
রামনীথের বংশধর উমাকাস্ত ভট্টাচার্য্য এখন কাশীবানী | কেদীর রাযকের 
প্রদত্ত গোসাঞ্ি ভট্টাচার্ষ্যের ত্রন্ধোত্তর রামভদ্রপুর, সৌদপুর, সাজনপুর 
প্রস্ৃতি গ্রামসমূহ আজ পর্য্স্তও তাহার বংশধরগণেরই অধিকারভূক্ত 
আছে। রাঁমভদ্রপুরে গোনাঞ্ি ভট্টাচার্যের বংশধরগণের নিকট হইতে 
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অবগত হইলাম যে পূর্বে এস্থানে একটা ক্ষীরাই গাছ ছিল, প্রত্যহ 
ভ্টীচার্ধ্য মহাশয় পুজার সময় এ বৃক্ষ হইতে একটা করিয়া ক্ষীরাই 
৬কালীমাতাকে উপহার দিতেন । শ্রীযুক্ত চন্ত্রকুমার ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের 
গিতাও এ গাছে ক্ষীরাই ফলিতে দেখিয়াছেন। এখন পঁ গাছটা মৃত, 
কেবল উহার একটুকু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। রামভদ্রপুরের ভট্টাচার্য্য 
মহাশরগণ ও ক্ষীরাই গাছের গোড়াটা অতি যত্ধের সহিত বেড়া দিয়া 
রাখিয়াছেন। 

ভট্টাচার্য্যের প্রথমা স্ত্রী রায়ের বি ও দ্বিতীয়া স্ত্রী খায়ের ঝি নামে 
অভিহিতা! হইতেন। যন্ত্র ছু'খানি বড় ঠাকুরাণী ও ছোট ঠাকুরামী নামে 
অভিহিত। বড় ঠাকুরাণীর অধিকারী-_চন্তকুমার ভট্টাচার্য্য এবং ছোট 
ঠাকুরাণীর অধিকারী--রজনীকাস্ত ভট্টাচার্য । 

ইঙাদের নিকট প্রাচীন কোনওরূপ দলিল পত্রাদি পাওয়! গেল না। 
ধষস্ত্র ছখানির জন্য উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়গণ একটা দর্শনী পাইয়া 
থাকেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার অদ্যাপিও সততায়, তেজস্িতার ও মহত্বে 
নিকটবর্তী গ্রাম্য জনসাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া 
আসিতেছেন *। 

উত্তর বিক্রমপুরের ধলছ্র নাঁমক গ্রামনিবাসী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ- 

গণের অন্যতম পূর্বপুরুষ ৬ৃষ্ণদেব বিদ্যালক্কার 

সিসির! কেদার রায়ের পুরোহিত ছিলেন । ইনি পুর্বে 

অশুদ্রাজী ক্ষমতাশালী সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। 





* মদ বরন্ানল মহাভারতী ততপ্রণীত লিদ্ধলীবনীতে ব্রক্াওগিরিও গৌসাই 
ভটাচার্যযকে অভিন্নরূগে বর্ণন! করিয়াছেন তাহা ভুল। ইহারা ছুই বাজি। গোঁসাই 
ভট্টাচার্যোর বংশধরগণ অধ্যাপি জীবিত আছেন, কিন্ত বরঙ্ধাগুগিরিয় ফোন বংশধর জীবিত 
আছেন কি না তাহ। অনুসন্ধানে ঠিক করিতে পারিলাষম না। 


১১৮ বিক্রমপুরের ইতিহাঁদ। 


কেদার রাজের পৌরোহিত্য নির্বাচন সম্বন্ধেও একটা প্রবাদ শুনিতে 
পাওয়া যার়। কথিত আছে যে, রাজ! একটা লৌহ মত্ত নির্্দীগ 
করিয়া বলিলেন যে “যে ব্রাহ্মণ মন্ত্র প্রভাবে উহার মধ্যে ভীবনী-সঙশর 
করিয়া জলমধ্যে সম্তরণ করাইতে পারিবে আমি তাহাকে বংশাহুক্রমে 
পৌরোহিত্য পদে নিধুক্ত করিব ।” 
কোন ব্রাঙ্গণই এইরূপ কার্যে অগ্রসর হইল না, অবশেষে কৃষ্ণদেব 
বিদ্যালঙ্কারের ছুই পুত্র হরিদেব ও সুন্দ্রানন্দ চক্রবর্তী রাজসমীপে গমন 
পূর্বক মন্তরপ্রভাবে উহ! জীবিত করিলেন কিন্ত'্ী মত্ত জলে সম্তরণক্ষম 
হইল না। কেদার অন্ুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে এক ক্ণদেব 
বিদ্যালঙ্কার বাতীত এইরূপ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই, বহু 
সাধ্যসাধনায় কৃষ্ণদেব আসিল! উহাতে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা মাত্রই 
লৌহ-মৎ্ম্ত জলমধ্যে সম্তরণ করিতে লাগিল। রাজা এইরূপ আশ্চর্ধ্য 
ঘটনা দর্শনে বিদ্যালক্কার মহাশয়কে পৌরোহিত্য পদে বরণ করিলেন । 
এ গল্পের মধ্যে যে কোনও সত্য আছে ইহা একেবারেই অবিশ্বান্ত, বোধ 
হয় বৈদিক পুরোহিতগণ স্বকীয় পূর্ধবপুরুষগণের মহত্ব ও ব্রঙ্গপ্য 
ক্ষমতা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এই অতঙুত গল্পের স্থষ্টি করিয়াছেন । 
এই বৈদধিকগণের পূর্বনিবাস ধূল্লা-_ধূল্লা পদ্মার কুক্ষিগত হওয়ার পর 
হইতে ইহারা উত্তর বিক্রমপুরাস্তর্গত ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন? 
কেদার রায় ইহাদিগকে ধুলা, মানগগাও, বেড়গীও ইত্যাদি করেকখানি 
গ্রাম ত্রন্মোতর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। রর 
বারভূইয়াগণকে দমন করিয়া কিছুকাল মানসিংহ বঙ্গের সুঁবেদারী 
করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার. পর কুতুবউদ্দীন বঙ্গের সুবেদার 
নিযুক্ত ন, সের আফগানের হস্তে তাহার মৃত্যু 
ও নি নুন হইরো জাহাঙ্গীর কুলী খা! বঙ্গের শাসনকর্তা 
পদে নিযুক্ত হইন্া! আসেন, ইহার পুর্বনাম ছিল লালবাগ । কর 
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আদায়ের সময় ইনি যেরূপ নিষ্ুরতা অবলঘ্বন করিতেন তাহা চিরদিন 
ইতিহাসের বুকে কলক্কের সহিত অঙ্কিত থাকিবে । জাহাঙ্গীর খা কুলীর 
মৃত্যুর পরে সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খা ১৬০৮ শ্রীঃ অন্ধে তাহার পদে 
সুবেদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খাই রাজমহল হইতে ঢাকা! সহরে রাজপাট 
পরিবর্তন করিয়া উহার নাঁম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। তাহার শাসন 
সময়েই ওসমানের অধীন আফগানেরা বিরোধী হয়, ইসলাম খ! সেনা- 
পতি সুজার্থাকে বিদ্রোহ দলনার্থ প্রেরণ করেন এই ত্র পর্বববঙ্গে এক 
যুদ্ধ ঘটে ও তাহাতে ওয়মানের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। আফগানদিগের 
পুনঃ ক্ষমতা প্রাপ্তির চেষ্টা ওসমানের মৃত্যুতে একেবারে চিরবিলুপ্ত হইয়া 
গেল।* ইসলাম খাঁর শাসন সময়েই ঢাকানগরে ছূর্গ ও প্রাসাদাদি৮ 
নিশ্মিত হইতে আরম্ত হয়, অদ্যাপি ঢাকাস্থ লালবাগের অসম্পূর্ণ কেল্লা ও 
প্রাসাদাদি বিরাজিত থাকিয়৷ তাহার নাম স্বতিপথে উদয় করিয়া 
দিতেছে। ইহার রাজত্বের শেষভাগে মগ ও পর্তূগীজের! নিয়বজে 
দৌরাত্মা ও উপদ্রব করিতে আস্ত করিয়াছিল, ইসমাইল খু! এই উপজ্রব 
নিবারণ করিবার নিমিত্তই রাজমহল হইতে ঢাঁকার রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও পর্ত্‌গীজেরা ভীত হয় নাই, এমন কি 
গঞ্জালিদের নেতৃত্বে তাহারা লক্ষীপুর ও ভোলা নগর পর্য্যস্ত জয় 
করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগল সৈন্য কর্তৃক তাহারা চট্টগ্রামে 
বিতাড়িত হয়। ইসলাম খাঁর মৃতার পরে (১৯১৩ ত্রীষটাবে ) তাহার 
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৯২০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





ভ্রাত। কাসিম খা সম্রাটের আদেশে বাজাল! ও ওডিষ্যার সুবেদার নিযুক্ত 
হন। ইহার শাসন সময়ে পর্ত,গীজ দন্থ্যদল 
নারক গঞ্জালিস বিশ্বাস ঘাতকতা! করিয়া 
আরাকান রাজের রণতরীগুলি হস্তগত ক রয় 
তাহার উপকূল প্রদেশ লুষ্ঠন করে । আরাকান রাজ ওলন্দাজ দিগের 
সহায়তার তাহাদিগকে দমন করেন। ইহার পরে আরাকান মগেরা 
পুনরায় বাঙ্জালার পূর্বদক্ষিণ প্রদেশ লুন করিতে থাকে, ইন্রাহিম 
ইহাদের দমন করিতে না পারায় সভাট কুদ্ধ হইয়! নুরজাহেনের 
ভ্রাতা ইত্র/ছিম খ| ফতেজঙকে সুবেদার রূপে প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম 
ই খর শাসনে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা! এ সময়ে 
যুবরাজ শাজাহান পিতার বিরোধী হইয়া 

বন্দদেশ আক্রমণ করেন (১৬২৩ত্রীঃ অঃ) ও শ্রীয় ছুই বৎসর কাল স্বাধীন 
ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ছুই বৎসর কাল রাজত্বের পরে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হুইয়! বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন। শাজাহান 
পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় সমুদয় গোলমাল মিটিয় যায়__জাহাঙ্গীর 
পুত্রের অপরাধ মার্জনা করেন। শাজাহান যখন বাঙ্গালায় ছিলেন তখন 
তিনি নিজ চক্ষে পর্ত,গীজ দিগের অত্যাচার দর্শন করিয়াছিলেন, ইহারা 
এদেশবাসীদিগকে বলপূর্ববক খ্রীষ্টান করিত, এবং খাটাইয়! মজুরী 
ইত্যাদি দিত নাঁ। ইব্রাহিম খাঁর শাসন সময়ে ঢাকার বিশেষ উন্নতি 
হয় এমন কি আগ্রার আমীর ওমরাহ প্রভৃতি সভাসদ্মগলীর নিকটেও 
ঢাকার স্ুচিক্ণ কাপড়, মালদহের পর্টবস্ত্র ইত্যাদি আদৃত হইয়াছিল। 
জাহাজীরের মৃত্যুর পরে শাজাহান নিজে যখন সম্রাট হইলেন তখন তিনি 
পর্ত,গীক্ষ্দিগকে দমনার্থ কাসীম খা থুবৈনীকে স্থুবেদার নিযুক্ত করিয়! 
প্রেরণ করেন । কাশীম খা স্ুবেদারের পদ গ্রহণ করিক্কাই হুগলী 
$ অবরোধের জন্ত একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। কাশিম খাঁ তিন মাসের 


গঞ্জালিসের আরাকান 
রাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 


মোগল শাঁসনকাল। ১২১ 





অবরোধের পর হুগলী জয় করিতে সমর্থ হইলেন 1 (১৬৩২ শ্রী অঃ) এই 
যুদ্ধে প্রায় এক সহশ্র গর্ত,গীজ মৃতুখে 

কাসীম খা খুবৈনীও পতিত হইয়াছিল। এবং প্রায় ৪০০০ সহ 
রি রে পর্ভূগীজ বন্দী দিল্লীতে প্রেরিত হয়। এই 
দমনের পরে পর্ত,গীজেরা আর এদেশে মাথা 

তুলিতে পারে নাই । এই সময় হইতেই প্রসিদ্ধ বাপিজ্য প্রধান স্থান 
সপ্তগ্রামের অবনতি হইতে আঁরস্ত করে। কাসেম খাঁর পরে আবিম 
খাঁ প্রভৃতি কয়েক জন স্থুবেদার হন কিন্তু তাহাদের কাহারও শাসন 
সময়ই উল্লেখ যোগ্য নহে। অতঃপর শীজাহানের স্থিতীয় পুত্র স্বলতান 
সুজা বাঙ্ল! দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ 
অনব্দ পর্যস্ত বঙ্গের স্ববেদার ছিলেন। ইহার 
সময়েই বাঙ্গালা দেশে ইংরেজ বাণিজ্য দৃ়ীভূত 
হয়। ইনি শাঁসনভার প্রার্ধ হইয়াই ঢাকা হইতে রাজমহুলে রাজধানী 
পরিবর্তন করেন । সুজার শাসন সময়ে প্রজাবুন্দ অত্যন্ত নুখ-ন্থচ্ছন্দে বাস 
করিয়াছিল । ১৬৫৭ শ্রীঃ অব্ধে সুজা বাঙ্গালা দেশের এক নূতন রাজচ্যের 
হিসাব প্রস্তত করেন, ইনি সমগ্র বঙ্গভূমিকে ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ 
মহলে বিভক্ত করিয়া ১, ৩১১৫,৯০ ৭ টাকা রাঙ্জস্থ বৃদ্ধি করেন। এ সময়ে 
সম্রাট শাজাহান গুরুতর রূপে পীড়াক্রাস্ত হইলে সুজা সাস্তরাগ্য লোভে 
আগ্রাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে দারার তনয় স্বজার ভ্রাতপ্পু 
সোলেমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল-_তাহার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হা 
তিনি মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লী সিংহাসন ওরংজেবের 
করতলগত হইল। স্বজাকে ওরংজেব বাঙ্গালার সুবেদারী প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্ধষ্ট ন! হইয়! শী বহু সৈস্ত সংগ্রহ পূর্বক 
ভ্রাতার বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু সুজার কামনাপুর্ণ হইল না তিনি, 
১৬৬০ হ্রীঃ অকে সম্রাটের সৈশ্ের নিকট এলাহাবাদের কাছে পরাজিত 


হুলতান হুজা। 


১২২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


.হইলেন। সুজার অনৃষ্টে বিধাতা বিরূপ হুইলেন * তিনি যেখানে যান 
সেখানেই সম্রাটের গৈস্ঠ তাহার অন্ুদরণ করে । উরংজেবের সেনাপতি 
মিরজুন্া এই কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিল। ন্থুজা অবশেষে আরাকানে পলায়ন 
করেন কিন্ত হায় ! সেখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না, 
আরাকান রাজের তাহার উপর বহুদ্দিন হইতেই আক্রোশ ছিল, তিনি 
এই সুযোগে সুজার প্রাণবধ করিলেন। এইরূপে রাজ্যলোঁভে সম্রাট 
নদদনের প্রাণ বিয়োগ হইল সুজার নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী যখন শাজা- 
হানের কর্ণে গই'ছিল তখন তিনি অশ্রপূর্থ লোচনে বলিয়াছিলেন 
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15৩ 6০ ৪5050 03৩ ৬1০06 011)15 £1800 90050. 
বত জার পর সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ মীর- 
জু! নবাব মুয়াজ্িম খর খানান্‌ সিপামালর 
বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই 
ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। পূর্বব হইতেই নিয় বঙ্গে মগও 
আরাকান বাসীদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল,এই দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ 
তিনি ঢাকার প্রাচীন ছর্গাদির সংস্কার ও বিক্রম 
টি পুরাস্তর্গত ইন্রাকপুর নামক স্থানে একটা 
ছুর্গ নিন্দাণ করেন। বর্তমান মুন্পীগঞ্জ পূর্বে 
ইন্রাকপুর নামে পরিচিত ছিল। শতবর্ষ পূর্বেও এই স্থানের পাদদেশ 
ধৌত করিয়া ইচ্ছামতী নদী প্রবাহিত হইত; কিন্তু এখন উহা প্রায় এক 
মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে । মগ-স্থাদিগের অতর্কিত আক্রমণ হইতে 
বিক্রমপুরের পূর্বপ্রাস্ত নিরাপদ করিবার নিমিত্তই ১৬৬১ খৃঃ অন্ধে 
মিরজ্কুমলা ধে গোলাকার হর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও 
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ইদকপুরের দুর্গ (মুন্নীগঞ্জের কেল্লা) । 


মোগল শাসনকাল) ১২৩ 


বিদ্যমান আছে। উহার চতুর্দিকে পূর্বে যে সকল ভগ্রাবশেব দৃষ্ট 
হইত এধন আর সে সমুদ্র কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্বে ইহা 
বর্তমান মুন্সীগঞ্জের "লক্মীনারারণের আখরা? পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । বর্তমান 
সময়ে ইহার উপরিস্থিত বাঁংলোতে মুন্সীগঞ্জের সবডিবিসনাল অফিসারগণ 
বাস করেন। দুর হইতে এই লোহিত বর্ণের প্রাচীন ছুর্গটি দেখিতে 
বড়ই সুন্দর। দুর্গের পূর্বদিকে একটা ছোট প্রাচীন সরোবর 
বিদ্যমান আছে--ইহার জল রেশ নির্মল (১) ১৬৬১ থৃষ্টাব্ধে মিরন্কুমলা 
কোচবেছার জয় করেন 'এবং উহার নাম পরিবর্তন করিয়া সম্রাটের 
নামানুসারে আলমগীর রাখেন। (২) কোঁচিরাজ্য জয় করিয়া তিনি 
আসাম জয় করিতে যাত্রা করেন কিন্ত এই যুদ্ধ যাত্রায় তাহার 
স্বাস্থ্য ভগ হুইয়৷ যায় এবং ঢাকায় পছু"ছিবার অবাবহিত পরে ১৬৬৪ 
টা তাহার মৃত্যু হয়। মিরজুমলার পর সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালা 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। মধ্যে 
তিন বৎসর ব্যতীত তিনি পচিশ বৎসর 
পর্যান্ত (১৬৬৪--১৬৮৯) বাঙ্গালা শাসন করেন । সায়েস্তা খা যে তিন 
ব্সর শানন কর্তার পদে আসীন ছিলেন না| তখন সম্রাট ওরংজেবের 
মতামুদারে ফিদাই খ আজিম খ। ও তৎপরে সম্রাট ওরংজেবের তৃতীয় 





সায়েন্তা খা। 
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৮, 332. 


১২৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পুত্র মহম্মদ আজিম খা বাজালার় সুবেদার নিযুক্ত হন। ইঠার সময়েই 
টাকা সহরে ইংরেজ ও ওলন্দাজের! কুঠি নিম্মীণ করিয়াছিলেন। সায়েস্তা 
খ' অত্যন্ত প্রঙ্জারঞ্রক নরপতি ছিলেন,_-ইহীর স্থুশীসনের চিহ্ন সমস্ত হিন্দু 
স্থানেই বিস্ৃতি আছে। * একটী কথার উল্লেখ করিলেই এ বিষয়ে 
যথেষ্ট বলা হইবে। তাহার শীসন কালে শল্তাদি এতদূর সুলভ হইয়া- 
ছিল যে ঢাকা প্রদেশে এক দামড়ি করিয়া! চাউলের সের ছিল (৩২০ 
দ্বামড়ীতে এক টাক] ) অর্থাৎ টাকায় আটমণ করিয়া! চাউল বিক্রী হইত, 
তিনি এই ব্যাপার ন্মরণার্থ ঢাকার পশ্চিম পার্খে একটা তোরণ দ্বার 
নির্মাণ করাইয়! লিখিয়! রাখিয়াছিলেন যে “যে রাজার শাসন সময়ে শস্ত 
এপ সুলভ হইবে তিমি যেন এই তোরণ হ্বার উনুক্ত করেন।” ঢাঁকা 
নগরে সারেন্ত! খ কৃত কারা ও অদ্টালিক! এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। 
তাহার শাসন সময়ে বিক্রমপুরস্থ ফিপনিজি বাজার ব্যবসায়ের কেন্দ্র ব্বরূপ 
ছিল। কিন্ত ঢাকা নগরীর শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
নাগরিক সমৃদ্ধির হাস হইয়া বর্তমান সময়ে উহা, 
একটা সামান্ত গ্রীমে পরিণত হইয়াছে । ফিরিজি 
বাজার ইচ্ছামতী নদীর তীরে অবস্থিত । সায়েস্তা খার সময়ে (১৬৬৩ 
খ্রীষ্টাবে ) মোগল সেনাপতি হোলেন বেগের পক্ষাবলম্বন করয়! কতিপয় 
পর্ত,গীজ ফিরিজি আরাকান রাজকে পরিত্যাগ করতঃ এ স্থানে আসিয়া 
বাস করে, তাহাদের বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এ স্থানের নাম ফিরিঙ্গি বাজার 
হইয়াছে । এখন সে সকল ইক্ু পিক্রর বংশধর গণের সহিত মুসলমান 
কৃষকগণের কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না! ইহাদের কেহ কেহ 
ইস্‌লাম ধর্মাবলা্বী হইক্জাছে, কেহ কেহ এখনও নামে মাত্র খ্রীষ্টান 
রহ প্রতি রবিবারে গির্জায় যায়। ফিরিজি বাজারে একটা গির্জ! 


কিরিজি বাজার । 


* রিয়াজ উস্‌ সালাতিন--রামপ্রাণওপ্। 


0 
সা, 


মোগল শাসনকাল। ২২৪ 





ঘর আছে, এখানে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারি বান করেন। 
সায়েন্তা খ। বঙ্গদেশের নুবেদীরী পদ পরিত্যাগ করিবার বৎসর (১৬৮৯ 
্রীষ্টান্বে) ইংরেজদিগের পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিম বাজারের 
কুঠি হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে বাঁঙ্লা হইতে বাহির করিয়া দেন। * 
সায়েস্তা খার পরে ইত্রাহিমর্থ। বঙ্গের শাদন কর্তা হইয়া! জাহাঙ্গীর 
কারা নগরে আগমন করিলেন, ইনি অত্যন্ত স্তায় 
পবায়ণ নরপতি ছিলেন এমনকি একটা সামান্ত 
পিপীলিকাকেও তিনি উৎপীড়িত হইতে দেখিতে পারিতেন ন1। ইব্রাহিম 
দয়া ও ন্যায় পরায়ণতার আধিক্যে একরূপ কাপুরুষ নরপতি হইয়! 
পড়িয়াছিলেন ৷ ইহার সময়েই ইংরেজদের ক্ষমতা বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হইবার 
স্থযোগ ঘটে। এ সময়ে শোভাঁসিংহ নামক বর্ধমানের একজন জমিদার 
বিদ্রোহী হয়। তাহার হস্তে বর্ধমানের মহারাজা! কষ্ণরামের প্রাণ গেল 
এবং রাজার যাবতীয় ধন রত্ব ও তাহার স্ত্রী 
শোতাসিংহের বিজরোহ।  পুক্রাদির প্রাণ বিনষ্ট হইল। জগতে পাপীর 
শান্তি চিরদিনই হইয়া থাকে । কখন ইহা শীঘ্র কখন বা বিলম্বে ঘটে, 
কিন্ত শোভাসিংহের পাপের ফল শীঘ্রই ফলিল। সে যখন বর্ধমানের রাজ 
কুমারীর ধর্মননাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন রাজকুমারীর হ্তস্থিত 
তী্ষ ছুরিকাঘাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। অতঃপর বিদ্রোহীরা রহিম 
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১২৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





নামক অপর একজনকে শোভাসিংহের পদে নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ 
চালাইতে থাকে । ইংরেজেরা ও স্থযোগ বুঝিয়া স্ুবেদারের নিকট 
আবেদন করিয়া আত্মরক্ষার্থ কলিকাতায় তৎকালীন ইংলগর সআট 
তৃভীয় জর্জের নামাম্যায়ী ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গ নিন্দা করেন। ক্রমে 
বঙ্গদেশের নানাবিধ অত্যাচার অবিচার গুরংজেবের কর্ণগোচর হইলে 
তিনি তাহার পৌন্র যুবরাজ আজিমকে বাঙ্লা শাসন করিতে প্রেরণ 
করেন। এ সময় হইতেই বাঙ্গালার শাসনকর্তার পদবী নবাব নাজিম 
হয়। ইব্রাহিমের পর মুর্শিদকুলীখ! বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত হন, ইনি 
অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসন কর্ত! ছিলেন | মুপিদ পূর্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের 
সন্তান ছিলেন অবশেষে এক মুসলমান বণিক তাহাকে ক্র করিয়া 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। নিজ অধ্যবসায় ও সৌজন্য গুণে তিনি 
এত বড় উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। তিনি স্যার পরায়ণ, বিদ্যোৎ- 
সাহী ওমিতাচারী ছিলেন৷ বাঙ্গালার রাঁজস্থের নূতন বন্দোবস্তই তাহার 
সর্বপ্রধান কীর্তি। মুপসিদ কুলীর পরে তদীয় জামাতা স্ুজাউদ্দৌলাও 
তৎপরে তাহার দৌহিত্র সরফরাজর্থী নবাব নাঁজিমীর পদে নিযুক্ত হন। 
সরফরাজ খাঁর শাসন কালের সহিত বিক্রমপুরের ইতিহাসের একটা বিশেষ 
ঘটনার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমাদিগকে এতটা প্রাচীন ইতিহাস 
আলোচনা করিতে হইল ঃ ১৭০৩্রীষ্টাবব পধ্যস্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল মুরশাঁদকুলিই রাজধানী ঢাকা হইতে মুক্স্দাবাদে স্থানা- 
স্তরিত করেন। ইহার সময়ে ১৭২২ স্রীষ্টাবে বাঙ্গীলার ভূমি তৃতীয়বার 
বন্দোবস্ত হয়_-এই বন্দোবন্তে বাঙ্গল! দেশ ১৩ চাকলাঃ ৩৪ সরকার ও 
১৬৬০ মহাঁলে বিভক্ত হয়। * 


মুর্টিদকূলিখা 








* টোডর বনের বনদোবন্তের ৭৯ বৎসর পরে ১৯৫৮ রষ্টা্বে হুলতান হঙ্গার দ্বিতীয় 
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মুর্সিদ কুলির মৃত্যুর পরে তীয় জামাতা! স্বজাউদ্দৌলা (স্থজাউদ্দীন ) 
১৭২৫ খ্রীইাবে বাঙ্গালাঁর শাসন কর্তী হন। 
ইহার সময়ে ১৭২৮ ্রীষ্টান্ধে ( ১১৩৫ বাবে) 
ঢাকা নোয়াবতের এক ওয়াশীল জমা তুমারি প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত 
আমাদের বিশেষ গ্রায়োজন নাই বোধে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। 
সজ্াউদ্দীন ধার্দিক এবং প্রজাবৎসল * নরপতি ছিলেন। তাহার 
শাসন সময়েই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য মোগল সম্াজ্যের অস্ততুক্ত হয়। 
১৭৩৯ শ্রীষটান্ধে তাহার শ্রাণ বিয়োগ হয়। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র সরফরাজ খা বাঞ্চলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে 
ইরান রাজবংশোত্ভৰ ঘালেব আলি খাঁ স্থবেদার সরফরাজের প্রতিনিধি 
স্বরূপ ঢাকার নায়েব ও যশোবস্ত রায় তাতার দেওয়ান ছিলেন । রাজ- 
কাধ্য সমুদায়ই যশোবস্ত রায়কে সম্পাদন করিতে হইত। যশোবস্ত 
ধার্টিক, সাধু ও কর্ম্ননিষ্ঠ ছিলেন। খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লত সেন গুপ্ত 
এ সময়ে তাঁহার মোহরের ছিলেন। বর্তমান 
সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ধে সুখশাস্তি 
বিরাজিত তাহার জন্য যশোবস্ত ও খালের 
আলি খীর নিকট বিক্রমপুরবাসী বিশেষ খণী। সে খণের কথাই এখন 
আমরা বলিতে যাইতেছি। মানসিংহ বারভূ ইয়াগণকে দমন করিয়া গেলে 
পর তাহাদের ক্ষত ক্ষুদ্র রাজ্য বা জমিদারীগুলি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া 


ওয়াশীল জমাতুষারি। 


সেকালের জঙ্গিদার ও বিক্রস- 
পুরের সুখ শাস্তি। 





কাগজের নাষ “জমা কামেল তুমারী” । মুশিদের শৃষ্ট এই চাকলার মধ্যে ১১ চাকল! নিজ 
বঙ্গদেশের অপর দুইটী ওড়িষ্যার । আমরা এখানে চাকল। গুলির নাষ দিলাম । বনার 
বালের, হি্লী, মুশিাবাদ, বর্ধমান, সপ্তগ্রাম, (হুগলী ) যশোহর, ভূষণা, আকবর 
নগর, ঘোড়াকাট, ফারীবাড়ী. জাহাঙ্গীর নগর, শীলেট এবং চাটগাও-এ সমুধায় চাকলার 
রাজন্থের বন্দোবস্ত জহগিদারগখের সহিত হুইয়াছিল। বল! বাহুল্য যে বিক্রমপুর জাহাঙ্গীর 
নগর চাকলার অন্ততুক্তি ছিগ। 


৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


বায় এবং তাহাতে অনেক জমিদারের 'অভ্যু্থান ঘটে । আমরা পূর্বেই: 
ৰলিয়াছি যে কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নওপাড়ার তরাজ 
বংশীয় বৈদ্য চৌধুরী দিগের হস্তগত হয়। এই বংশের প্রথম জমিদার 
রঘুনন্দন দাশ চৌধুরী অত্যন্ত গুণবান, সচ্চরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন। 
তাহার এ মমুদ্রয় সদ্‌গুণাবলী দেখিয়াই 
দার মানসিংহ তাহাকে জমিদারী অর্পণ করিয়া 
ছিলেন। ইনি অতুল শ্রশ্বর্য্ের অধীশ্বর হইয়া গর্বিত ওয়! দুরে থাকুক 
বরং অত্যধিক বিনয়ী ও সজ্জনরূপে পরিচিত হটয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পরে তদীয় বংশধরগণ ক্রমশঃ অত্যন্ত অত্য'চারী হইয়া ওঠে--ইহাদের 
অত্যাচার কাহিনী অন্যাপিও বিক্রমপুরের বৃদ্ধ নর নারীগণ গল্প করিয়া 
থাকেন । ইহাদের অত্যাচারের মাত্র! ক্রমশ:ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! ক্রমে 
উহ! সর্ব শ্রেণীর মধ)ই গড়াইয়! পড়িল, শুনা যায় দে ইহার! সাড়ে সাতশ 
ঘর লোককে ক্রীতদাস বা (নফর) নিযুক্ত করিয়াছিলেন । নওগাড়ার 
চৌধুরীগণের যখন এইরপ প্রবল প্রতাপ তখন বিক্রমপুরে বৈদ্য সম্প্র- 
দ্বায়ের মধ্যে, জগ্গার রায়, সোণারঙ্গের ও সোম কাটের ভূঞা, এবং 
সরকার ও বাঘিয়ার (পরে দশলঙ্গ ) গুপ্ত এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মালখানগরের বন্ুগণ বিশেষ প্রতিপত্িশালী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন 
কেহই বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতে চাহিতেন না সেযুগে তাহারা 
পাগ্ডত্যের প্রাবল্যে, ষজন যানে ও টোল চতুষ্পাঠিতে ছাত্র শিক্ষা 
দিয়াই সময় কাটাইতেন কোনও গোলযোগের ধার ধরিতেন না । 
মালখানগরের বস্থ মহাশয়েরা পুর্ব হইতেই বিশেষ ক্ষমতাশালী ও 
অবস্থাপন্ন ছিলেন কিন্তু তাহা হইলে কি হয় একা কখনই এইরূপ প্রবল 
প্রতাপান্থিত জমিদারের বিরুদ্ধে দণডারমান- হয়া যাঁ় না। এখন উৎপীড়ন 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা সকলে উৎীড়িত বন্দর পক্ষ হইয়া জমি- 
 দারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। জমিদারও প্রজাগণের শক্তিকে 





মোগল শাসনকাদ ১২৯ 


পদদলিত করিবার জন্ত নিত্য নুতন নৃতন অত্যাচারের ভরি করিতে 
আরম্ভ করিবেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, উভয় পক্ষের মজা 
হাঙ্গামা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরগ্ করিল টি বরাষে 
গ্রামে অশাস্তি বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। 08 

প্রজারা অবশেষে মিলিত হইয়! অমিযাের বিরুদ্ধে 'নবাব সরান 
অভিযোগ আনয়ন করিলেন, জমিদার ও বাইচের নৌকা ভঙ্গ ইত্যাদি 
কয়েকটা মিথ্যা দৌষে দোঁষী করিয়। প্রজার বিকুদ্ধে অভিযোগ করিলেন । 
্তারপরায়ণ ঘালেব আলি খা ও যশোবস্ত রায় অনুসন্ধান দ্বারা গ্রজার 
মনোব্যথা ও অত্যাচার আরটুচারের কথা ভ্ঞাত হইলেন । প্রজার করুণ 
ক্রন্দনে তাহাদের করুণ হনয় ব্যখিত হইল, তাহারা বুঝিতে পারিলেন 
যে যদ্দি প্রজাদিগকে জমিদরের হস্তে অর্পণ করা যায় তাহা হইলে 
ইহাদের আর রক্ষা নাই__কাজেই তাহারা স্তায় বিচার করিয়া! অনুমতি 
দিলেন যে অতঃপর যে কোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে নিজ 
নিজ বিষয় সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেস্তার় 'নাম জারি করিবে 
তাহাদের আর জমিদীরের সহিত কৌনও সন্বন্ধ রহিবে না। হুকুম 
-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাগণ আবেদন দ্বারা নিজ নিজ টিভি 
নবাব সেরেস্তায় নাম জারি করিয়! লইল। * র 

এইব্ূপে জমিদারের কবল হইতে মুক্তি লাভই বিক্রমপুরের উন্নতির 
কারণ। দেওয়ান যশোবস্ত রায়ের শাঁসন সময়ে বিক্রমপুরবাসীগণ 
যে পরম শাস্তি ও লুখ ভোগ করিয়াছিলেন সেই রাম রাজদ্বের শুড ফল 
আছিও বিক্রমপুন্বাঁদীগণ ভোগ করিতেছেন। আজ কতদিন--কত, 
বর্ষ--কত যুগান্তর চলিয়। গিয়াছে, যশোবস্ত হ্বর্গলৌকে গমন করিয়া- 
'ছেন, কিন্ত আজিও তিনি পদ্মার উভর তটবস্া বিক্রমপুরবাসীগণের 


* বীর কাহিনী- পীজলনয মাধ রায় (ইতিহাসিক চিজ)... শি 








হৃদ সিংহাসনে দেবতারপে প্রতিঠিত হইয়! পুজিত হইতেছেন। আর 
বিক্রমপুরের গৌরব যে সকল মহাত্মা ছুঃখ ও নির্ধ্যাতন মাথায় লইয়া 
এই মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াস্কিলেন তাহাদের যশ অক্ষয় হইয়! অনন্তকাল 
পর্ধ্যস্ত শ্বদেশবাসীর হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে । তাহাদের দেহাবশেষ 
মৃত্তিকার অধুতে অগুতে মিশিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে-_কিন্তু যে অক্ষয় 
্ীর্ধি তাহার! অর্জন করিয়! গিয়াছেন তাহা আভিও বংশপরম্পরার 
সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে গীত হইয়া আসিতেছে 

সেই গুভদিন হইতেই নওপাড়ার চৌধুরী।গণের গৌরব ও রাজলক্ষী 
. অস্তহিত| হইয়াছেন) আর সে বংশে দের্বীর কখনও শুভদৃ্টি হইবে 
এইরূপ আশা করা যায় না কারণ সে বংশে এখন আর তেমন খ্যাত- 
নাষা ব্যক্তি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। * 

যে সময়ে বশোরস্ত চাকার দেওয়ান পদে আসীন ছিলেন তখন 
লন্রফযাজ তদীয় ভগিনী নকিস! বেগমের অন্থরোধে তাহার পুত্র এবং 
সয়ফরাজের জামাত! মোরাদ আলির প্রতি নাওয়াড়! বা নৌবিতাগের 


* হয়াল সেনের ভয়ে ভরা গোত্রীয় বে একঘর দাশ. জঙ্গলে পলাইয়া জাশ্রয় 
হণ করিয়াছিলেন তাহার বংণেই প্রখ্যাভনামা গৌরীদ!ন ঠাকুরতা! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
উদ্ত গৌরীদামের ছুই পুত্র জীমাথ ও যাদবেজে | ইহারা মূলীগঞ্জ খানায় অধীন চীপাতলী 
গ্রামে ঘাম করিতেছেন। এই শ্রীনাখ দাশের পুত্র খ্যাতনামা রূপচ্র পজনবীপ মহাশয়ই 
। পরে রাজবাড়ী খাদার অধীন নওপাঁড়া শ্রানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে নওগাড়া 
বহুদিন হইল গন্থ। মীর ফুন্দিগতত হইয়াছে । খ্যাতনামা জমিযার রখুরাম দাশ মহাশয় এই 
ও বংশোস্তব। অন্ত এক শাখা প্রদিন্ধ বানানী গ্রামে বাস করিতে থাকেন, তাহাদের বংশধর- 
সপ জব্াপি জীবিত আছেন। রযৃহাস প্রায় অতান্ক খ্যাতিমান লোক ছিলেন :-_ 
যু আহা প্রসামপফাগা ঠাকুরতা ও উহার, পুরু হীযোধেজএসাহ ছাশ ঠাকুরতা ও 
হরারেএসাং নী ডকুরতা বিপু জেলার অন্তত গর! যে বাস করিতেছেন | . 





88582 
ভার অর্পিত হয়। এসময়ে রাজা রাজবরত নৌবিভাগের যোহরের 
ছিলেন। সারেন্ত! খার শীসন সময়ে ঢাকার প্রতি টাকায় আটমন করিয়া 


চাউল বিক্রী হইয়াছিল। সারেস্ত খা তাহার শ্বরণার্থ ঢাকা নগরীর 
কেল্লার তোরণ দ্বারে খোদিত লিপি রাখিযাছিলেন যে যদি কোন 
শাসনকর্তা একসের চাউলের মূল্য এক দামড়ী ( পরস ) নির্দেশ করিতে 
পারেন তাহা হইলে দেন এদ্ার উদ্মুক্ত হয়। যশোবস্ত রার সারেস্তা 
খার মতাহথসারে তাহার সময় অপেক্ষা একসের চাউল অধিক বিক্রয় 
করা নির্দেশ করপাস্তর মহাট্নমারোহে এই তোরণ দ্বার উদ্ুক্ত করিলেন । 
সে সময় ঢাকার সমগ্র তৃভংগ, বিক্রমপুর শ্রুতির সর্বত্র এমনি শান্তি 
বিরাজমান ছিল বে আর কাহারও সমর তন্জরপ হয় নাই। | 

নকিসা বেগমের অনুরোধে ঘালে আলি থাকে টাকা হইতে 
স্থানান্তরিত করিয়া সরফরাজ খন মোরাদ আলিকে ঢাকার শাননকর্তী 
নিযুক্ত করেন সে সময় হইতেই ঢাকার চতুর্দিকে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মোরাদ অন্যন্ত অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, যশোবস্ত রায় পূর্বে 
সুনামের ভাগী হইয়। অবশেষে ছূর্নামের ভাগী হইতে অনিচ্ছুক হইয়া 
এই কার্ধ্য পরিত্যাগ পূর্বক টাকা হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। 


ঈবল্পভ এ 
ও চাকায় র্বজ নান সময়ে মোরাদের কৃপায় 


অশান্তি । . 
যশোবস্তের চাক! পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 


ঢাক! প্রদেশের সর্বত্র যারপরনাই অত্যাচার অবিচার হইতে থাকে । 
গ্রামে গ্রামে ছিক্ষ, ডাকাতি লুঠন, চুরি রাহাজানি প্রস্থৃতি এতদূর 


নৌবিভাগের পেস্কারের পদে উন্নীত হন।.. 


বৃদ্ধ পায় যে জনসাধারণের হাহাকারে চতু্দিক প্রতিধ্যনিত হই! ' 


উঠিরাহিল। সে সমরে বিক্রমপুরবাসীগণ দারুণ অশান্তিতে দিন 
কাটাইতেন--কাহার বাঁডীতে কোন্‌ সময় ভাকাত পড়ে-কোন্‌ বাড়ী 
আখুণ লাগে--কোখার . কোন্‌ কুল-ললনা অপন্থত হয় এই 


টির 


৯৩২78 বিক্রমপুরের ইতিহাস |. 


লাঠি সড়কি হস্তে পল্লীযুবকগণ গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে পাহারা 
দিয়া বেড়াইত। মোরাদের অত্যাচার বিক্রমপুরে ধ্বংস ও দারিজ্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হাহাকার আনয়ন করিয়াছিল) 
পরফয়াজ খা ইন্জিয় পরায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার 
অত্যাচারে ও অবিচারে উৎপীড়িত হইয়া আলম চাদ জগৎ শেঠ, 
হাজি মহম্মদ ও আলিবর্দী খাঁ প্রভৃতি ফড়বন্ত্ুর্বক তীতীকে রাজ্যচ্যত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৪০ ত্রীটাবে 
আলিবদ্দা খা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী গিরিয়! নামক স্থানে সরফরাজের 
সহিত যুদ্ধ করেন--সেই যুদ্ধে সরফরাল খ! র হন এবং আলিবর্দী 
২. খা বাঙ্গালা, ও ওড়িষ্যার নবাবী 
শলিনখাবা। .. পন পাগুহইলেম। আবিবর্ধী খাঁর শাসন 
সময়েই মহারাষ্্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। ইহারা! সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর 
না হইয়! গ্রামে গ্রামে লুঠ তরাজ করিয়া বেড়াইত, স্থুতরাং আলীবর্দা 
ইহাদিগকে দমন করিতে না পাঁরিষ! উহাদ্দিগকে ওড়িষ্যা প্রদেশ ছাঁড়িয়! 
দিলেন এবং বার্ধিক লক্ষ টাক! কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এখনও 
কুলললনাগণ অশান্ত শিশুগণকে ঘুম পাড়াইবার সমক্__ 
ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে, 
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে ও 
এই ছড়ার আবৃতি করিয়। থাকেন, ইহার উৎপত্তি বর্গীর হাল্লাম! হইতেই 
হইয়াছে । দৌভাগ্যের বিষয় যে বর্গীর হাজ্গামার উৎপাত বিক্রমপুর 
বাসীদিগকে সহ করিতে হয় নাঁই। ১৭৫৬ রীষটান্ষে আলীবন্ধী খাঁর 
মৃতু হয় তাহার কোনও পুত্র ব্ক্কান ছিল না সুতরাং তীহার প্রিক্কতম 
দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌগা বাঙান! ও. বিহারের স্থবেদার হইলেন। তিনি 
যখন বাক্ছালার় নবাব হইলেন ,তখন তাহার বদ ২০ বৎসর মাঞ্জ ! 
এই হতভাগ্য যুবকের খাবন বমযেই পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে দীরজাফর 





মোগল শাসনকাল।: ১৩ 


শ্রভৃতি বিশ্বাস ঘাতকের সাহায্যে ক্লাইব ক্ফনগর ও মুর্শিদাবাদের 
মধ্যবর্তী পলাশী নামক গ্রামে (২১শে স্কুন ১৭৫৭ গ্রীষ্টাবধে) নবাবকে 
আক্রমণ করিয়! বিজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধ হইতেই এদেশে ইংরেজদিগের 
সৌভ্াগোর হ্তরপাত হইল-তীহারাই এখন দেশের প্রকৃত অধীন্বর 
হইলেন-_সে সব কাহিনী পরবর্তাঁ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা গেল। 
পাঠানদের অপেক্ষা! মোগলের শাসন কার্ষো অধিক নিপুণ ছিলেন । 
ইঞ্ঠারা প্রায় দেড়শত বৎসর অসীম প্রতাগের সহিত দেশ শাসন 
কে 1 ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি 
কা সে সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে-- 
তাতী, কর্ণাকার গ্রত্ৃতি ব্যবসায়ীরা তখন 
বেশ স্বছল অবস্থার ছিল,--তবে শান্তি রক্ষা ও বিচার পদ্ধতি উৎকৃষ্ট 
ছিলনা । এইজস্ঠ এখনও লোকে বিচার বিভ্রাট লক্ষ্য করিলে কাজীর 
বিচার একথা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে । মোগল রাজত্ব সময়ে 
বঙজ্গসাহিত্য বিশেষ পুষ্টি লাভ করে_-সে সময়ে মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, 
কাশীরামদাস, ঘনরাম, রামপ্রসাদ সেন, ভারঙচন্জর রায় প্রভৃতি মহাত্মা" 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁঙ্ল! ভাঁষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
তৎকালে পার্সী তাষাই রাজভাষ! ছিল, লোকে যত্তের সহিত পার্সী 
শিক্ষা করিত। জনসাধারণের শিক্ষা বিধানের জন্ত রাজকীয় কোনও 
ব্ধপ বিধি ব্যবস্থা ছিলনা, গ্রামে গ্রামে পাঠশালাও মক্তব থাকিত 
তাহাতেই গুরু মহাশয় ও মৌলভী মহাশয়ের বালকগণের শিক্ষণ বিধান 
করিতেন। তাহাদের দক্ষিণা ছিল, গ্রামবাসীদিগের, প্রদত্ত চাউল, 
ডাল ও পূজা! পার্বণ উপলক্ষে পার্কনী। এ ছাড়া বর্তমান সময়ের জায় 
সর্বত্র কোনও রূপ রা সাহাব্য প্রদত্ত হইত না। * 


সোশাশীািশাশী্িস্ীিসপী শিপ শিপা পিসি 
* মোগলশাসন সমগেও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাজাসায় সাহাধা প্রদত্ত হইত | ঢাকামগরে 
আসাহুয়। মাষক একজন : দৌলকী ঢাকা! দাজাসার অধ্যাপক ছিলেন, তাহাকে মোগল 





টির ঠা জুনের ইতিহাস 





বিফমপুরে মোগলপাসন মোগলখাসন সময়ের চি স্বরূপ বিক্রমপুরে 
লদযের ীর্ধি। . ছুইটি কীর্তি দেখিতে পায়! বার। 
_ একটা ইন্াকপুরের (মুন্দীগঞ্জ ) কেন্পা-_দ্বিতীরটা সমাট আলমক্গীর 
নাহার ( উরংষেৰ ) রাজন মে ধীর জনৈক আনোয়ারী সত্য কর্তৃক 
১১০২ হিজরা নির্শিত প্র্ানগর থানার. 
টা রি এলাকাধীন পাখর ঘাট! নামক গ্রামের একটা 
মসজিদ) এই মসৃজিদের বাহ্াক্কতি ৩৪১২০ ফিট। দরোজার উপরে 
যে প্রন্তর ফলক আছে তাঁহাতেই ইহার ি মোহনা আছে। 
মসজিদের উপরে একটা ও ছুই পার্থে ছোট/ছইটি গম্ু্জ আছে, ঢাকার 
নবাব আসান উল্লা বাহাছুর ইহ! মেরামত করাইয়। দেওয়ায় এই 
মসজিদটির অবস্থা! পূর্ববাপেক্ষ। ভাল হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ 
ইহাতে দৈনিক উপাসনাদি করিয়। থাকে। * 


গরর্ণমেন্ট মাযিক ৬০ বাট টাকা বেতন প্রদ্কান করিতেন, তৎকালে তাহার বিদ্যাবস্তার 
বথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৌলভী সাহেব ১৭৫০ তরী্টান্ে বৃদ্ধ বয়সে সৃত্াসুথে পতিত ছু । 
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প্রতিটি পাশাপাশি তাপস 


সপ্তম অধ্যায় । 
মহারাজ রাজবল্পভ ও রাজনগর । 


বে কৃতী পুরুষের নাম বাঙ্লার ইতিহাসে সুপরিচিত, বাহার কাহিনী 
বঙ্গের ঘরে ঘরে নানা ওপন্তাপিক কথার স্থার আলোচিত হয়, এক্ষণে 
আমর! তাহার বিষয় আলোচন| করিব। এই স্বনাম খ্যাত রাজার 
কল্যাণে বিক্রমপুর একদিন ধনৈশ্বরর্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে 
সমর্থ হষস্লাছিল। এই পুরুষ প্রবরের জীবনী আলোচনা করিবার পূর্বে 
তাহার বংশ পরিচয়ও সংক্ষপে প্রদান করিলাম । মহারাজ! বর্লাল- 
সেনের রাজত্ব সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত 
সেনভূম নামক স্থানে শ্রীহর্ষ নামক জনৈক 
মহাত্মা জন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সে সময়ে বৈদ্য বংশ মধ্যে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেনভুম পরগণ! সম্পূর্ণ 
তাহার করা়ন্ত ছিল তাহার কমল ও বিমল নামে ছুইটি পুত্র জন্মে, 
বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন, তৎ্পুত্র ধৰ্স্তরি সেন, ধন্বস্তরির পুত্র 
গাণডয়ী, গাণ্ডেরীর পুত্র হিন্ব, হিঙ্ুর পুত্র বলভদ্রসেন | * 

বিনায়ক সেনের আরও বহু পুত্র সস্তান ছিল, তাহার মধো তিনিই 
কেবল পৈতৃক কৌলীন্ত মর্ধ্যাদ! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 17 হিঙ্কুদেনের 
উচলী, ভমন, বিকর্তন, বলভদ্র, হল ও কমল সেন এই ছয় পুত্র হয়, 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন ও কেহ কেহ মৌলিক স্থির হন। 





বংশ পরিচয় । 





ক হিঙ্গু রাড দেশ পরিভাগ করিয়। খুলনার অন্তর্গত মেনহাটি গ্রামে আপিয়া বাস 
করেন, পূর্বে স্থানের নাম ছিল ছু চটি, সেন নহাশয়ের আগমনের পর হইতেই উহা 
সেনছাটি নামে সাধারপের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে । 

1 কবি কণ্হার প্রণীত 'কূলপঞ্জিকা' দেখ । 





১৩৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


বলভদ্রের পুল্র অনিরুত্র, অনিরুদ্রের পুত্র অর্জুন, অঞ্জুনের পুত্র বাচ- 
স্পতি, বাচম্পতির পুত্র হ্যবীকেশ বা ষশশ্চন্্রসেন_যশশ্চন্দ্রসেনের পুর 
গোবিন্দসেন-_-গোবিন্দের পুত্র রামভদ্র ও বেদগর্ভ। বেদগর্ভ সেন 
যশোহর জেনাঁর অন্তর্গত ইতনা শ্রামে বাস করিতেন, তিনি বিদ্যাভ্যাস 
করিবার গিমিত্ত পাণ্ডিত্যের লীলা নিকেতন বিক্রমপুরের অত্তর্গত বিল 
দাওনিয়া গ্রামে আগমন করেন। * সে সময়ে প্রসিদ্ধ নওপাঁড়ার 
চৌধুরীবংশের দেওয়ান সত্যমন্ত দাস সে গ্রামে বাস করিতেন। 
বেদগর্ভ উত্ত কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া 
বিলদাওনিয়াতেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে 
আরম্ভ করিলেন। পরে শ্বকীয় বিদ্যাবন্তা ও প্রতিভাবলে বহু 
অর্থোপার্জন পুর্ধক দ্বায়নীয়, জপ্পা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম ক্রয় করিয়া 
সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বেদগর্ভের শ্রীকৃষ্ণ ও নীল নামে ছুই পুল্র 
জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধো নীলকণ্ঠ সেন জপ্‌সা গ্রামে গিয়া বাস করিতে 
থাকেন, তীহার বংশে রামগতি রায়, লাল! জয়নারায়ণ, আনন্দময়ী দেবী 
গঙ্গাদেবী প্রভৃতি বু খ্যাতনামা কবি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ উজ্জল 
করিয়া গিয়াছেন। জপ্গ! গ্রামের রায় বংশীয়গণ নীলকণ্ঠেরই অধস্তন 
পুরুষ। ই্রীরুষ্ণ সেন দাওনীয়াতেই বাস করিতে থাকেন। তাহার 
শ্রীমুখ, নরপিংহ এবং মহেশচন্ত্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রীমুখ 
সেনের বংশধরগণ রাজনগরে অন্তর্গত মান্দারিয়া নামক পল্লীতে এবং 
মহেশচন্দ্রের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমপাড়া নামক পল্লীতে বাস করিতেন । 
মধ্যম নরসিংহ সেন ঢাকা নগরীতে রাজন্ব বিভাগে কার্ধা করিয়া 
মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তদবধি তীহার বংশধরগণ এই উপাধি 


পপ শিলা শীল লীগ শাপলা 


বেদগর্ভের বিক্রমপুরে আগমন। 


* আঁধার আত্মীয় পুজাপা্‌ শ্রীযুক্ত রসিক লাল গুপ্ত মহাশয় বজেন বে তিনি 
হন্গপুজ শ্লানোপলক্ষে বিক্রসপুরে আগমন করেন। 


মোগল শাসনকাল। ১৩৭ 


0 ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। রাঁমচরণ, রামনারায়ণ এবং রাম- 


নামে নরসিংহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামচরণ 
নিসেম্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাঁমনারায়ণের বংশদরগণ 
রাউতপাড়া নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন । সর্ব কনিষ্ঠ রাঁম- 
গোবিনদের ক্কষ্চজীবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে প্রাণবল্পভ 
ও রামবল্লভ শৈশবেই কাঁলগ্রাসে নিপতিত হন । ১৬৯৮ ত্রীষ্টাবে রাজ- 
বল্পভ জন্মগ্রহণ করেন । * 
মহারাজা রাজবন্পভের পিতা ক্ুষ্ণজীবন মন্ভুমদার তদীয় জোষ্তাত 
রামচরণের অন্থকম্পায় প্রথমতঃ নাওয়ার মহলের একেতেমাস ও 
পরিশেষে খাসনবিসের পদে উন্নীত হইয়া 
পশ্চাৎ্, ম্জুমদারী পদলাভ করেন। কাহারও 
কাহারও মতে তিনি গালখা নগর নিবাঁপী দেবীদাস বসুর এক মোহরের 
নিযুক্ত হন। সে যাহা হউক কৃষ্চজীবন নবাব সরকারে কার্াগ্রহণ 
করিয়! স্বকীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
রাল্রব্পতের কীর্তিরাশি নিশ্মিত হইবার বহু পৃর্বোই তিনি 'নবরত্ব' নামক 
হ্ন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভের জন্ম সম্বন্ধে 
নানারূপ কিন্বদন্তী শুনিতে গাওয়া যায়, আমরা রসিক বাবুর গ্রন্থ হইতে 


বাল্যশিক্ষা। 





* রাজবল্লভের জন্ম তারিথ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হর ৮চন্্রকুষার রায় প্রধীত মহারাজা 
কাজবন্লভের জীবন-চরিত পাঠে জ্ঞাত হই যে 'রাজবল্লভ ১১০৫ বঙ্গে জন্মগ্রহণ ও ১১৭০ 
বঙ্গাকে প্রাণত্াাগ করেন।” প্রবীণ ইতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ও 
এমভাবঙলম্বী তিনি লিথিয়াছেন, "আমর ১১০৫ বঙ্গাৰ বা! ১৬৯৯ ব্রীষ্টা্দই রাজবল্গতের 
জন্মমাস ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি।” ্রযুদ্ত আনন্দনাধ রায়ের সিদ্ধান্তই বধার্থ 
বোধে আমরাও রাক্মবল্লভের জন্ম সন ১৬৯৯ রী: অঃ বলিয়া উল্লেখ করিলাম । “খীতিহথাসিক 
চিত্র ভাত্র ও আঙ্ছিন প্রীযুক্ত আননানাখ রায় লিখিত “মহারাজা রাজবন্লত সেন দীর্ষক 
প্রবন্ধ জষ্টব্য। 


১৩৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


রিট র্যা রা 87875 57 
স্থানে একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ক্ষিষ্চজীবনের প্রথম হদ 
অতি অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। কথিত আছে যে জনৈকু- 
সন্ন্যাসী কুষ্ণজীবনের গৃহে আগমন করিয়া প্রকাশ করেন যে পরী পুত্র 
অপদেবতা। অনস্তর ধ সন্গ্যাপী মন্্রয়োগ দ্বার উভজ্ধকে বিনষ্ট 
করিয়া কৃষজীবনকে একটা লক্ষমীনারায়ণ চক্র প্রদান করেন এবং তাহার 
বংশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করেন। রাজ- 
নগরের স্বপ্রসিদ্ধ রাজা লক্মমীনারায়ণই এ সন্ন্যাসী প্রদত্ত লক্ষমীনারায়ণ চক্র 
এবং সর্্যাসীর কথিত মহাপুরুষই রাঁজবল্লভ সেন । 

*. * * রাজবল্লভের জন্মের অব্যবহিত পুর্বে একদা রজনী যোগে 
কৃষ্ণজীবন ও তদীয় সহধর্দিণী একত্রে নিদ্রাগত আছেন । এমন সময় 
মন্কুমদার পত্থী স্থপ্নে দেখিলেন যে, স্বয়ং চন্দ্রমা আকাশ হইতে ভুতলে 
অবতীর্ণ হইয়া তাহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। অনম্তর তিনি 
জাগরিত হইয়া স্বপ্বৃ্াস্ত স্বামীর নিকট জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণজীবন তদীয় 
গণ্ুদেশে এক চপেটাঘাত করেন । জমিদার তনয়! * স্বামী হস্তে এইন্ধপে 
অপ্রত্যাশিত ভাবে লাঞ্ছিত হইয়৷ অভিমান ভরে সমস্ত রজনী অনিদ্রায় 
কর্তন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণজীবন পত্বীকে এই বলিয়া 
প্রবোধ দিলেন যে, গুভন্বপ্র দেখিয়া নিদ্রাগত হইলে তাহ। কখনও সফল 
হয় না এবং তাহাকে জাগরিত রাখিবার উদ্দেশ্ঠেই পরীর, ছুর্াবহার 
কর! হইয়াছে । বল! বাহুল্য রাঁজবল্পতের ভাবী জননী একথা! গুনিয়া 
সাম্বনা লা করিয়াছিলেন।” এতম্্যতীত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্ত 
চালন। দ্বারা প্রাপ্ত £-- 





* রাজবললভের জননী বাখরগঞ্জ জেলার অস্তর্ভি উত্তর সাহাবাপুর পরগণার জনৈক 
জমীদারের কন্ত। ছিলেন। কৃষণলীবৰ খবুরের নিকট হইতে যৌতুক রূপ ব্ীদিয়া 
নামক তগা প্রাপ্ত হন। 


মোগল শাসনকাঁল। ১৩৯ 
হি 
কিংবা! পৃচ্ছসি রে মুঢ় বারংবারং পুনঃ পুনঃ । 
পূর্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লতঃ ॥ 

এ সকল কিন্বদস্তীর মধ্যে কতটুকু সতা আছে তাহা নির্ণয় করা! 
স্বকঠিন। আমাদের দেশে যে কোন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাকেই যখন আমর! অবতার বলিয়া গ্রহণ করি এবং নান! ডালপালে 
তাহার অলৌকিকত্ব বর্ণনা করি, তখন মহারাজা রাজবল্লতের ন্যায় একজন 
খ্যাতিমান পুরুষের নামের সঙ্গে এইরূপ কিন্বদস্তীর সংমিশ্রণ থাকিবে 
তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই বিদ্যমান নাই। 

রাজবল্লভ শৈশবেই পিতৃহীন হুন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি 
অন্তান্ত জ্ঞাতি ও ভ্রাতাগণের সহিত জপ্সা গ্রামে দেওয়ান কৃষ্ণরামের 
বাড়ীতে থাকিয়া রঘুনন্দনের নিকট লেখা পড়! শিক্ষা করেন। সেকালে 
বিলদাওনিরা গ্রামে কোনও চতুষ্পাঠী ব1 মক্তব ছিল না, জগ্স! গ্রামই 
সে সময়ে সংস্কত ও পারসিক শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
সেখানে মক্তব ও চতুষ্পাঠী উভয়ই থাবায় দেশ দেশাস্তর হইতে ছাত্র 
আসিয়াও সেখানে অধ্যয়ন করিত । রাঁজবল্লভ শৈশব হইতেই অতিশয় 
প্রতিভাশালী ছিলেন, একদিকে যেমন তৎকাল প্রচলিত মন্লযুদ্ধ, অসি 
চালনা গুরভৃতি শারীরিক ব্যায়ামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তন্রপ বিদ্যা- 
বস্তায়ও সকলের মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রূপে গুণে 
সর্ববিষয়েই তাহার কৃতিত্ব ছিল। 

রাজবল্লভ সর্ব প্রথমে কাহুন্‌ গে! সেরেস্তার মুন্থরীর পদে নিযুক্ত হন 

(১৭১৭ তীষ্টান্ধে ) পরে মোরাদ আলি নাওয়ার 
বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া টাঁকা নগরে 
আগমন করেন। তখন তিনি জমা নবিশের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৩৮ 
বীষ্টাবে মোরাদ ঢাকার নায়েব স্মুবেদার হইলে রাজবললতত তাহার অঙ্গ-. 
কম্পার নাওয়ার বিভাগের পেস্কারের পদ লাত করিলেন। ১৭৩ প্ী্ান্কে 


রাজকার্যয। 


১৪০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


নবাব সুজারীর মৃত্যুর পরে সরফরাজ খা বাঙ্লার সিংহাসনারোহণ করেন ্‌ 


যখন লোকের অদৃষ্টক্ষী স্প্রসন্ন হয় তখন নানাদিক্‌ হইতেই স্মক্প 
সুবিধা ঘটে, রাজবললভেরও তাহাই হইল, তিনি নবাব পরফরাজ খাঁর 
কপাঁকটাক্ষে একেবারে নাঁওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাত করিলেন । 

সরফরাজ খর মৃত্যুর পরে আলীবদ্দী খা বাঙ্লার নবাব হন এবং 
নিবাইস মহম্মদ ঢাকার নায়েব নবাব হইলেন, নিবাইস মুর্শিদাবাদে 
থাকিয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিনিবি হোসেনকুলী খীকে দিয়! কর্ম নির্বাহ 
করিতেন। তখন হোসেন কুলী খাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। 
গোকুলঠাদ্দ নামক হোসেনকুলীর একজন প্রিয়পাঁত্র তাহার গেস্কার 
ছিলেন, গোকুল কোনও কারণে স্বীয় প্রভুর উপর অসন্তষ্ট হইয়া . 
আলীবর্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হোসেনকুলী পদচ্যুত হন, কিন্ত 
আলিবদ্দীর জোতী। তনয়া নিবাইস মহম্মদের পত্রী ঘাসেটী বেগমার 
সহায়তায় পুনরায় পূর্বপদ লাভ করেন ও হিসাব নিকাশের দায়িত্বে 
ফেলিয়! গোকুলটাদের সর্বনাশ সাধন করেন । 

হোসেনকুলী রাজবল্লভের প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা অবগত ছিলেন, 
এদিকে গোকুলটাদের স্থলে একজন উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত না করিলেও 
হয় না, এজন্য রাজবল্পতকে তিনি সহকারীর পদে নিযুক্ত করিয়া 
মুর্শিদাবাদ হইতে রাজোপাধি আনয়ন করিয়া দিলেন । 

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ১৭৫৬ শ্রীষ্টা্বে আলিবন্দী ধার মৃত্যু 
হইলে পর তাহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল! বাঙ্লার নবাব হইলেন! 
ঘাসেটি বেগম তদীয় পোষ্য পুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে মসনদে বসাইবার 
অন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলি। সিরাজ- 
উদ্দৌলার আদেশে ঘাসেটির প্রিয় পানর হোলেন কুলিখীর হত্যাকাণ্ড 
সাধিত হইল । হোনেন কুলিখার মৃত্যুর পরে রাজা! রাজবল্লত নিবাইস 
মহম্মদের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। নিবাইস অগ্নিকাংশ সময়ই . 


মোগল শাসনকাল। . ১৪১ 


বাদে থাকিতে কালেই রাজবন্নত ঢাকায় এক প্রকার সর্বোসর্বা 
স্থইলেন__তীহার শক্তি অসাধারণ হইল; ইংরেজ এরতিহাসিকগণ বলেন 
"ধৈ প্র-সময়ে তিনি অত্যন্ত প্রজাপীড়ন ও ইংরেজ এবং ফরাসী বণিক্‌ 
দিগের উপর জুলুম করিয়া ৪৩০০ টাক! আদায় করিয়াছিলেন । * 
সে সময়ে ঢাকায় রাজবললভের প্রতিপতি এতদুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে 
তৎপুত্র কষ্চদাদকে লোকে “নবাব, নামে অভিহিত করিতেও কুষ্টিত 
হইত না) 
নিবাইসের মৃত্যুর পূরে রাঞ্বল্লভ ঘাসেটি বেগমের সর্ব বিষয়ে 
পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। আলিবদ্দা যখন মৃত্যুমুখে উপনীত, তখন 
বেগমের পক্ষ হইতে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পুর্বক তিনি মুশিদা- 
বাদের একক্রোশ্ন দক্ষিণে মতিঝিল নামক উদ্যান মধ্যে ছাউনী করি- 
লেন। যুদ্ধ বিদ্যা পারদর্শী রাজবল্লভ, জানিতেন যে জয় পরাজয় অনি- 
শ্চিত, যদি পরাজিত হন তাহা হইলে তাহার সমুদয় সম্পত্তি সিরাজ- 
উদ্দৌলার হস্তগত হইবে । এমতাবস্থায় ধন সম্পত্তি নিরাপদ করিবার 
নিমিত্ত তিনি তাহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণদাসকে সমন্ত সম্পত্বি সহ কণি- 
কাতায় ডক সাহেবের আশ্রয়ে থাকিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । ক্ষ্দাস 
পিতার আদেশে জগন্নাথ যাইবার ছল করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত 
হইজেন। সে সময়ে ইংরেজেরা সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল, এমন 
কি ছর্গ নিশ্মীণের ক্ষমতা পর্যন্ত তাহাদের ছিল ন1। বাঙ্লার স্ুবেদারের 
গৃহ বিবাদ দর্শনে ইংরেজ এক পক্ষ অবলম্বনের স্থযোগ দেখিতেছিলেন-- 
ঠিক এমনি সময়ে রাজবল্লভের অনুরোধে কাশিমবাজারের কুচীর অধ্যক্ষ 
ওয়াটস সাহেবের লিখিত কুষ্জদাসকে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ চক 
পত্র পাইয়! ডে.ক 1 সাহেবের অন্ুপস্থিতিতেও কৌদ্সিপের অপরাপর 
ঈ*:56150000 হি০2 05 9900703 ০06 00৮1, 1100185 
1 ডে.ক সাহেব তখন বায়ু দেবনার্ঘ বালেশ্বর গমন করিয়াছিলেন। 





১৪২ ২... বিক্রমপুরের ইু্তিহাদ। 


লা 





পা 


সাহেবের! কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদ্দান করি- 
লেন! কৃষ্খদীস ধন সম্পত্তি ও পরিজনবর্গ 
সহ ওমিাদের ভবনে অবস্থান কাঁরিতে 
লাগিলেন । একথা শীঘ্রই সিরাজের কর্ণগোচর হইল, বৃদ্ধ আঙ্মিবর্দী 
তখনও জীবিত, সিরাজ আলিবদ্ধাীর নিকট কৃষ্খদীসের পলায়ন ও 
ইংরাজেরা ঘটসিটি বেগমের সহিত যোগ দিয়াছেন এই কথা বিবৃত 
করিলেন । কাশিম বাজারের কুঠির ডাক্তার ফোর্থ সাহেব তখন আলিবদ্্ী 
চিকিৎসা করিতেন, আলিবর্দী ফোর্থকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় ফোর্থ 
সাহেব সমুদয় অস্বীকার করিলেন। সাহেব চলিয়া গেলে বৃদ্ধ নবাব 
সিরাজকে বলিলেন "্বৎস,যদি তুমি ইংরেজ বণিক্‌দিগকে দমন করিতে ন 
পার তাহা হইলে তোমার রাজ্য স্থায়ী হইবে না। সকলের আগেই ইংরেজ 
বণিকৃকে দমন কর! আবশ্তক।” এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৭৫৬ 
্রীষ্টাব্ধের ৯ই এপ্রিল তারিখে বর্ষীয়ান নবাব মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন । 
সিরাজউদ্দৌলা সিংহানারোহণ করিয়াই দৌত্য বিভাগের অধ্যক্ষ 
রামরাম সিংহের ভ্রাতাকে পত্র দিয়া কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের 
নিকট অগৌণে কৃষ্ণদাসকে সমর্পন করিবার আদেশ প্রদান করেন। 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্বের ৬ই মে তারিখে রামরামের ভ্রাতা কলিকাতায় পহছিলেন 
কিন্ত সেখানকার ইংরেজগণ দূতের কথার কোন কর্ণপাত না করিয়া 
তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দ্িল। ইহাতে সিরাজের ক্রোধাগ্ি 
প্রজ্বলিত হইয়! উঠিল, তিনি ইংরেজ দিগকে দমন করিবার নিমিভ্ত 
কলিকাত৷ অভিমুখে ধাবমাঁন হইলেন । ইংরেজ সৈন্ নবাব মৈন্যের 
নিকট পরাজিত হইল । যেদিন কলিকাতা জয় হইল তার পর দিবস 
প্রাতঃকালে সিরাজ দরবারে উপবিষ্ট হইয়! বন্দী দিগকে তাহার নিকট 
আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, সর্ব প্রথমেই কষ্ণদাল 
আনীত হইলেন, প্রহ্হী বোইত হইয়। বিষগ্র চিতে ইষ্টদেবের নাম মরণ 


কৃফনাসের কলিকাতায় 
আগমন। 
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করিতে করিতে তিনি উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল না 
জানি কি ওরুতর শান্তিই ইহার উপর অর্পিভ হয়। কিন্ত একি? 
: নৰাৰ কোন কঠোর বিধান করা দুরে থাকুক, বরং বিশেষ ভদ্রতার 
: সহিত গ্রহণ করিয়া দরবারে বসিবার অনুমতি দি সম্মানিত করিলেন 
এবং তাহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া যথেষ্ট সৌজন্ দেখা- 
লেন? ওমিাদও অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত গৃহীত হইলেন । . 
সিরাজের ছুর্ভাগ্য তাই অল্পদিনের মধ্যেই তীয় প্রধান প্রাধান রাজ- 
পুরুষগণের ফড়যস্ত্রে রা্ধ্যু হারাইলেন ও পাপিষ্ঠ মীরণের আদেশে 
মহল্সীবেগ নামক জনৈক ছুবৃত্তের তরবারির আঘাতে জীবন হারাই- 
লেন! হায়! সিরাজ! হায়! আলিবদ্রীর নয়ন পুতলী, হায়! বঙ্গ 
বিহার ওড়িষ্যার নবাৰ ! কেহ কি কল্পনা করিতেও পায়ছিগ তোমার 
এই পরিণাম হইবে ? 
সিরাজের মৃত্যুর পর অহিফেন সেবী মীরজাফর বঙ্গ সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন | সিরাজের শাসন সময়ে রাজবল্লভ কর্মচ্যুত অব- 
স্থায় ছিলেন। এক্ষণে মীরণ নিজামতের দেওয়ান হইয়া রাজবল্লপভকে 
নি বূর পূর্বপদ্ প্রদান করিলেন, এই সময় হইতে 
টা তিনি পুনরায় নিজামতের প্রধান সচিবের 
কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন ও রাজা রুষ্খদাসের 
উপর ঢাকার শাসন কার্ধ্য অর্পিত হইল। এই সময়ে সমাট সাহ 
আলম তাহাকে মহারাজ! রাজবল্লত রীয় রীইয়! সলার জঙ্গ বাহার 
উপাধি সহ পুরুস্কার প্রদান করেন ও মুঙ্গেরের স্থবেদারের পদে নিযুক্ত 
করেন। কৃষ্জদাস ঢাকার শাসন কার্ধ্যে ও রাজবল্লভ মুজেরের স্থবেগারী 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া সে সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন । নত. 
পর ক্কষ্ণদাস মীরজাফর কর্তৃক রাজ! 0 উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। 


১৪৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


মীরজাফরের রাজত্ব সময়ে রাজবল্লভের বিশেষ প্রতিপতি লাভ ঘটি- 
যাছিল। কিন্ত মীর কাসিমের শাসন সময়ে তাহাকে এক প্রকার বন্দী- 
ভাঁবে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল । 
মীরকাসিম গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাইবার পূর্বে হঠাৎ দরবার গৃহে উপস্থিত হইয়া রাজ! রাজবল্লভ 
ও তৎপুত্র কৃষ্খদাসকে গলদেশে বালুকাপুর্ণ গোণী বন্ধ করির! মুঙ্গেরের 
নিকট গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া! 'প্রাীণবধ করিতে আদেশ প্রদান করি- 
লেন। যে সময়ে পশ্চাদ্ভাগ হইতে ঘাতক রাজবল্লতকে তাড়না করিল 
সে সময়ে “হা রাম!” এই একটা মাত্র শব্ধ 
রাজবর্তের সঙ্িলশব্যা. করিয়া নদীগর্ভে পতিত হইলেন, কৃষ্টদাসও 
পিতার অনুগমন করিলেন । হাক্স! এইরূপে বিক্রমপুরের গৌরব-দেশের 
অলঙ্কার-_ুদ্ধি ও বিদ্যার অপূ্ব্ব প্রতিভ| মহারাজ! রাজবল্লভ ১৭৬৪ 
স্ীঃ অঃ _+নিষ্ঠুর নবাবের কঠোর অভ্যাচারে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইলেন। কথিত আছে যে মুশিদাবাদে কিরীটেশ্বরীর আলয়ে রাজবললভ 
যে পাষাণময় শিবলি্ প্রৃতিষ্ঠী করিয়াছিলেন এ রাজবল্লভেশ্বর লিঙ্গ-- 
যে সময়ে রাজবল্লভ মুঙ্গেরের ছুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথী গর্ভে 
নিপতিত হইয়! প্রাণত্যাগ করেন তখন ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া বিদীর্ণ 
হইয়া! গিঙ্বাছিল, অদ্যাপি সে ভগ্র মন্দির ও ভগ্ন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান 
আছে। 
এইরূপে রাজবল্পভের মৃত্যু হইলে তাহার জমিদারী তদীয় পঞ্চপুজ্রের 
মধ্যে সমান পাঁচ অংশে বিডক্ত হয়, তখন সর্ব নুত্ধ জমিদারীর আয় 
চৌদ্দ লক্ষ টাকা ছিল। রাজবপ্লভের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুন্র 
রতন কৃষ্ণ পিতার জীবদ্শায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহাদের দত্বকগণ 
জমিদারীর অংশ না পাইয়া ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকে মাসিক ৫০০৬ 
টাকা প্রাপ্ত হইলেন। 





ঃ মোগল শাসনকাল। ১৪৪ 


রাজা বাহাদুর বা তিনপুত্র রাজকুঞ্ণ, হৃদয় ও রমণরুষ্ণ 
অংশপান। শ্রাণকৃষ্ণ নিঃসস্তান অব- 
রানা গঙাদাস ও গোপালকুক। স্থায় মৃত্যাুখে পতিত হইলে তাহার পত্রী 
পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই পুত্র জমিদারীর কোনও অংশ 
«পান নাই। রাজবললভের মৃত্যুর পরে তাহার তৃতীয় পুত্র গঙ্জাদাস কিছু 
: দিন রাজস্ব করেন, তাহার কাল কবলে নিপতিত হওয়ার পরে রাজার পঞ্চম 
| পুত্র গোপালকৃষণ জমিদারি গ্রহণ করেন। গোপালকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রতাপ- 
। শালী ও বুদ্ধিমান জমিদার ।ছিলেন, তিনি সৈষ্ট সংগ্রহ পূর্বক কার্তিক 
৷ পুরের তৃস্বামীগণের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়! তাহাদিগকে পরাভূত করতঃ 
1 কান্ডিকপুর সুজাবাদ পরগণার পুনরুদ্ধার সাধন করেন । এই যুদ্ধে যে 
সকল সৈম্ত নিহত হইয়াছিল তাহাদের ছিন্ন শির সমূহ রাজনগরে আনয়ন 
করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করতঃ তছুপরি বিজয় চিহ্ন স্বরূপ রণদক্ষিণাকালী 
নামক এক দেবীমুন্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন ৷ এই অপরাধের নিমিত্ত 
তাহার প্রথম ইংরেজ রাজত্বে ২॥ ঘণ্টা মেয়াদ হইয়াছিল। 
জগতে সখ দুঃখ উন্নতি ও অবনতি চক্রবৎ পরিবর্তনশীল। যে 
মহাপুরুষ স্বকীয় প্রতিভাবলে বহু ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়৷ নিজ 
কৃতিত্ব বলে দেশ দেশাস্তরের নর নারীর নিকট খ্যাতিলাভ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন-_-কাল বশে সে বংশের অধঃপতন হইল। রাজ- 
বল্পভের বংশের অধইপতনের পর নাওয়ারার দেওয়ান রায় মৃত্যুঞ্জয় বিশেষ 
প্রতিপত্তি লাভ করেন, সে সময়ে রাজনগরের পুর্ব গৌরব বৈভব 
তাহার দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি কুরাশী গ্রামে ঘে সকল দীর্থিকা, 
মঠ ও শিবলিঙাদি নিপ্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন তাহা এখনও বিদ্যমান 
থাকিয়া, মৃত্যুয়ের অক্ষয় কীন্তি বর্তমানের উজ্জল আলোকের নিকট ও 
সমুজ্জল করিতেছে । পদ্মার তুরঙ্জভঙ্গে রাজনগরের শেষ চিহ্ন বস্থুদ্ধরার 
গর্ত হইতে বিলীন হইয়া! যাওয়ার পর হইতে রাজবলনতের বংশধরগণ এখন 
১০ 


১৪৬ বিক্রমপুরের ইতিহাদ । 





পালংগ্রামে বাস করিতেছেন । এখন ইহার্দের সে গৌরব বৈভব কিছুই 
নাই-যদ্দিও প্রশ্র্যশালী আব হীনাবস্থায় পতিত, তথাপি ইহাদের 
বংশপরম্পরায় প্রবাহমান দয়া! ও সৌজন্যের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। 
জনসাঁধারণে এখনও ইহাঁদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে । 

অষ্টাদশ শতাবীতে এবং তৎপরবর্ভাঁ যুগে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত মহা- 
রাজ রাজবল্লন্তের স্তায় কোনও ভাগ্যবান এবং 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই । তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের বৈদ্যগাণের সমাজপতি ছিলেন । 
হিন্দুধর্শের প্রতি তাহার গাঢ় আস্থা ছিল। দিবসের এক চতুর্থাংশ সময় 
তিনি নানাবিধ জপতপ পুজা! প্রভৃতি ধন্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতেন । 
তিনি অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি ষক্ঞানুষ্ঠান করিয়া ষে কত লক্ষ টাকা 
বায় করিয়া! গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা স্বুকঠিন । 

১৩১১ সনের “নবনূরূ পত্রে প্রকাশিত উমাচরণ কানুনগে। প্রণীত 
মহারাজ রাঁজবল্লভ সেনের জীবন চরিত পাঠে জানিতে পারা যায় যে তিনি 
প্যজ্ঞের দক্ষিণা ৩০০০০০২ লক্ষ মুদ্র। এবং দেশীয় পণ্তিতগণের প্রত্যেক 
জনে ২০২টাকা আর বিদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য হস্তী 
ঘোটক উষ্ট যান স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভূষণাভরণ দান করিয়াছিলেন। সর্ব 
সাকল্যে এই মহত্ব্যাপারে কত ব্যয় হইয়াছিল তন্নিরাকরণ করা সুকঠিন 1” 

দেব দ্বিজের প্রতি তিনি নিয়ত ভক্তিমান ছিলেন । * বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে ভূতনাঁথ দেবের মন্দির, তাহার দত্ত বহুবৃি, ব্রহ্ত্র 
দেবত্র ও লাখেরাজ ভূমি হইতেই ইহ! স্পষ্টরূপে হৃদরঙ্গম হয়। রাজ- 


রাজবল্লভ সম্বন্ধে বিবিধ কথা। 





* উত্তর বিক্রমপুরের কামার খাড়া (বর্তদান স্বরণগ্রীম ) গ্রামে অদ্যাপিও তাহার প্রদত্ত 
শিবমন্দির ও টোলের দালান বিদ্যমান খাকিয়! পণ্ডিতর্গের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। 


মোগল শাসনকালি। ১৪৭ 








লাস াশিসপিপা। 


বললতের জমিদ্ারীর অধিকাংশই লক্ীনারা়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। 
তাহার সর্বসমেত প্রায় নয় লক্ষ টাকা আমের সম্পত্তি ছিল। তিনি 
জ্ঞানী প্ডিত বর্গের বিশেষ সমাদর করিতেন, তাহার সভাসদ্বর্গের মধ্যে 
পণ্ডিত কৃষ্চদেব বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কবি রানচজ্র মজুমদার 
প্রন্নতি ছিলেন । রাজবল্লভ কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন ও পার্সা 
ভাষায় তাহার এহদুর দখল ছিল যে যখন তিনি পার্সীতে কথোপকথন 
করিতেন তপন অঠি অভিজ্ঞ মৌলভীরা ও অণাক্‌ হইয়া যাইতেন_-এমন 
কি কেহ কেহ তাহাকে পশ্চিম প্রদদেশবাসী মুগলমান মৌলভী বলিয়াই 
মনে করিতেন । রাজনগর তাহার এক অতুল্য কীন্তি। 
স্বজার্তর উন্নতি কনে তিনি বরাবরই যত্ববান ছিলেন । ঠিনি পূর্ব 
বঙ্গের বৈদ্যগণকে অনুপনীত দেখিয়া পুনরায় 
উপনীত করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন | রাম” 
জাঁবন কৃ বৈদ্যকুলপণ্জিকায় লিখিত আছে যে 
“বৈদোতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম । 
সাকিন বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥ 
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান । 
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
ছিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত । 
পুনরায় বিজ ভাব যথা পুর্রীত ॥ 
পূর্ববঙ্গের বৈদ্যগণের অনুপনীত থাকিবার কারণ আমরা যথাস্থানে 
বিবৃত করিয়াছি। বল্লালের ডোম কন্তা গ্রহণ হেতু লক্ষ্ণসেন বৈদ্যদিগকে 
আহ্বান করিয়া 


সবঙ্গাতিয় উন্নতি । 


“ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শুদ্র এবে। 
লক্ষণ অনুগত বৈদ্য পৈশা ঘুগাইল। 
সেই হইতে বৈদের পৈতা গিয়াছিল ৮ 


১৪৮ | বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


জাতিগত বিষয়ে আমর! বিস্তৃত আলোঁচনার অধিকারী নহি বলিয়া 
এখানেই সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম । বৈদ্যজাতির অন্যতম কুলজি লেখক 
গোপালব্কষ্ণ কবীন্দ্রের কুল পঞ্জিকা হইতে রাজবল্লত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধত 
করিয়| দিলাম । ইহা হইতেই পাঁঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে রাজবল্লভ 
দেশ দ্রোহীং হইলেও-_কর্তবা জ্ঞান বিহীন পাষণ্ড ছিলেন না, কেবল 
অবস্থা বিপর্যয়ে পড়িয়া তাহাকে দেশদ্রোহী হইতে হইয়াছিল--আঁর সে 
ভীষণ স্বার্থ পরতার যুগের কথা চিন্তা করিলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষী 
ও করা যাইতে পাৰে না। ৃ 
তিনি বীর ছিলেন-_কাপুরুষ ছিলেন না,-_কিন্তু হায়! কালচক্রে 
আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে তাহাকে তাহাও সাজিতে 
হইয়াছে । তিনি যে কাপুরুষ ছিলেন না, তাহ! মীরণের সহকারীব্ষপে 
বিপন্ন রামনারায়ণের সাহায্য কল্পে উদয় নালার রণক্ষেত্রে গমন হইতেই 
স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারা যায়৷ গোপালকৃষ্ণ কবীন্্র লিখিয়াছেন £-- 
পবিক্রমপুরে পরমানন্দ বংশস্থিত | 
তন্মপ্যে কৃষ্ণ জীবন শুভক্ষণে জাত ॥ 
কষ্ণজীবনের চারিপুক্র, রাজারাম। 
ধনিরাম, রাজবললভ আর রাম রাম ॥ 
যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লীর পালক। 
নবাব মহবত্জঙ্গ বঙ্গাদি শীসক ॥ 
সাহবৎ জঙ্গ নামে তন ভ্রাতৃপুক্র। 
পাদসাহী দেওয়ান মুর্শিদাবাদে স্থিত ॥ 
তাহার দেওয়ান রাজবল্লভ সুরুতী। 
সর্ধকার্ধ্যাধ্যক্ষ তার মহারাজ খ্যাতি ॥ 
যোলশত একফটরি শকাব্দ অবধি) 
সাতোভর পর্যাস্ত তাহার রাজোন্নত ॥ 





মোগল শাসনকাল । ১৪৯ 





বহুবিধ যজ্ত আর শ্বজাতি পোষণ। 
বথানাধ্য করে নান! দান বিতরণ ॥ 
চর চে চর চে ক চে 
অগ্রিষ্টোম অতাগ্রিষ্টোম ষজ্ঞকারী। 
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী ॥% 


তালতলার খাল ও মহারাজ রাঁজবল্লভের অন্ততমকীর্তি। তিনি 

যখন ঢাকায় নায়েব সুবেদারের পদে নিযুক্ত 
॥ ছিলেন তখন স্বীয় বাসশ্রাম রাজনগর হইতে 
ঢাক! এক দিবসের মধ্যে যাতায়াত করিবার নিমিন্ত এই খাল খনন 
করাইয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পয়ংপ্রণালী বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ 
করিয়! 'কীর্তিনাশা, নদীর সহিত 'ধলেশ্বরী' নদীকে সংঘুক্ত করিয়াছে। 
পুর্ধে রাজনগর হইতে ঢাকায় নৌকা পথে যাইতে হইলে “কীর্তিনাশ”, 
মেঘনা ও ধলেশ্বরী ঘুরিয়া যাইতে হইত ইহাতে প্রায় তিন দিবস সময় 
লাগিঠ। কিন্তু এই খাল খনিত হওয়ার পর হইতে তাহা অর্ধ্দিবসে 
পরিণত হইয়া ছিল।* তালতলা বন্দরের বিপরীত দিকে একটা ইঞ্টক 


তালতলার খাল । 
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কেহ কেহ বলেন বে এই থালটি রাজ1 রাজংল্লতের পুত্র রাজা রামদাস কর্তৃক খমিত 
হইবাছিল। 


১৫০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পাপা 





পাপাপপাাপাশপিশপাপাশাশাশপপিসিসিপিঅশিশাশিিস 
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নিশ্মিত একতপ মন্দির দেখিতে পাওয়। যায়, কথিত আছে যে রাজন্লভ 
রাজ নগর হইতে রাত্রর শেষাংশে রওয়ান| হইয়। এই স্থানে আসলেই 
প্রভা হইরা যাইত এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইত, এই ক্ষুদ্র 
গৃহটি সন্ধ্যাবন্দনাদি নির্বাহের জন্তই নির্মিত হইয়াছিল । এই ক্ষুদ্র দেব 
মন্দির মধ্যে, মহারাজার স্থাপিত একটা শিবলিঙ্গ ও “আনন্দনয়ী” নামক 
এক পাষাণনয়ী কালিক! মৃত্তি স্থাপতা আছেন, এই উতর দেবমৃত্ঠি 
রাজবল্লভ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়। তাহাদের পেবার নিশিন্ত যে তিনশত 
বিঘ! ভূমি উৎসর্গ করিয়াছিপেন শা পর্যপ্ত ও সেই বৃত্তি হইতেই 
উক্ত দেবতা দ্বয়ের সেবাকার্যা নির্বাহিত হইতেছে । তালতপার খালের 
বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় পনের মাইল হবে । 
রাজবল্লভ সমাজ-সংস্কার বিষয়েও বিশেষ মনোষোগী ছিলেন। 
তাহার কন্তা অভয়ার অষ্টম বর্ষে বিবাহ 
হইয়াছিল। এই কন্তা রাঁজবল্লভের সর্ঝ 
কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়। বিশেষ আদরের ছিল। 
কিন্ত বিধাতার লীলা মানব বুদ্ধির অগোচর। এই বালিক| বিবাহের 
অত্যন্প কাল পরে বিধব| হওয়ায় তিনি বাল-বিধবার প্রতি হিন্দু সমাজের 
অন্যায় অত্যাচার দুর করিবার জন্ত ও তাহাদের পুঅধিবাহের নিনিত্ত 
ভারতবর্ষের নানা স্থানের পণ্ডিত'মগুলীরনিকট দূত প্রেরণ করিয়া মতামত 
ংশ্রহ করিয়! ছিলেন। সর্ধদেশের পণ্ডিত মণ্লীই শাস্ত্রান্থশীলন দারা 
বালবিধবাগণের বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া পাতি দিয়াছিলেন, কিন্ত নব- 
দ্বীপের রাজা কুষ্ণচন্ত্রের শঠতায় নবন্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী বিরুদ্ধ মত 
দেওয়ায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারে নাই । কারণ সে কালে নবন্ীপের 
পণ্ডিত মণ্ডলীর অনভিমতে কোন কার্ধ্যই শান্তর সঙ্গত বলিয়। বিবেচিত 
হইত না। এই একটা মাত্র মহত কার্যের হুচনার জন্য ও সমাস সংঙ্ক/- 
রেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে তাহার নাম গৌরবের সহিত অস্কিত থাকিবে । 


সমাজ সংক্ষারে 
রাজবঙ্গভ। 
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মোগল শাদনকাল। ১৫১ 





পা পাপা 


মহারাঙ্জগার অতুল কীর্ত বিলুপ্ত রাজনগরের কাহিনী আমরা 
এখন বর্ণনা করিব। অত্যুত্তাল তরঙ্গ-মালা-সন্কুলা বিভীষিকাময়ী 
পল্মার দক্ষিণতটে শ্রার পরত্রিশ বৎসর 
পুর্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম 
বিদামান ছিল। এই শ্রাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈদ্য কুলোস্তব মহারাজা 
রাজবল্লভ নিশ্বাণ করাইয়াছিলেন। পুর্ধে ইহার নাম ছিল বিল 
দ্াওনিয়া, তখন উহ! বিল পরিপূর্ণ বিরল বলঠির একটা ক্ষুপ্র গ্রাম 
মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের গৌরব রামপাল নগরীর ধ্বংসাবসানে 
এবং দ্বাদশ ভৌমিকের অনাতম ভৌমিক টাদরায় কেদার রায্জের বড় 
সাধের শ্রুপুর নগরী পন্মার কুক্ষিগত হইলে পর, রাজ নগরের ন্যায় সুন্দর 
ও সধৃদ্ধিশাণী স্থান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে 
অতি বিরল ছিল। 

রাজনগর সে সময়ে সত্যাসত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা 
“নবরত্ব” 'পিঞ্করত্ব সপ্তদশরত্ব' বা 'শতরদ্ব' ও “একবিংশ রদ্ব' প্রভৃতি 
সুনর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও স্থপতি-- 
কৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 
ফিনি এসমুদয় অক্টালিক! একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের 
সৌন্দর্ধ্যস্বৃতি হৃদয় হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না ! 
কিন্তহায়! সে সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নান! কারুকার্য খচিত অট্টালিকা 
সমূহ চির দিনের জন্য রাক্ষসী পল্মার উদদরে অন্তহিত হইয়াছে, 
আর সে সমুদয় নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত 
হইবে না । 

সপ্তদশ শতাৰীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন, সমগ্র বঙ্গ ভূমির মধ্যেই 
হহার কীন্তিগরিম! স্প্রতিষিত ছিল। তখন এই. স্থান ধলে। জনে, 
মানে, সম্রষে, বিদ্যায় ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। 





রাজনগর | 


১৫২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





ঘখন রাজনগর নির্মিত হয় তখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল 
যে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদ্মার চঞ্চল তরঙ্গ ভীষণ রোলে নৃত্য 
করিবে ! শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক পরিবর্তন 
সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গেলে বুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুত্র শাখা রাজনগরের 
বহু উত্তর দিক দিয়া ক্ষীণকলেবরে পূর্বব পশ্চিমে প্রবাহিত হইত। 
সে সময়ে জন সাধারণ ইহাকে ণ্রথখোলার” নদী নামে অভিহিত করিত। 
ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র 
খালের অবস্থান স্থলে গ্রামবাসী জন-সাধাঁরণের রখোৎ্সব সম্পাদিত 
হইত ; রথের চক্রের আবর্তনে কালক্রমে উভয় পার্থ ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে 
খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। 
এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়! প্রতীয়মান হয় না, কারণ ১৭৮১ 
সনে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টর- 
গণের অস্নুত্যান্থসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্বেয়ার জেনারেল জেমস 
রেনেল, এফ আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তল্লিকট-বর্তা স্থান সমূহের 
যে ম্যাপ অন্কিত করেন তাহীতেও এস্থানে কোনও নর্দীর উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় দা, সে সময়ে পল্ম! নদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক্‌ 
দিয়! প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ নামক 
স্থানে মেঘনা বা মেঘনাদ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন 
রাজনগরের মধ্য দিয়া পুর্ব ও পশ্চিম দিকে একটী খাল থাকায় এম্থানে 
নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত। এদিকে যেমন সুন্দর 
নুন্বর অক্টালিকা ও “রাজসাগর” পপুরাতনদীত্বী”, “কালীসাগর”, 
পকুষচসাগর, "্মতিসাগর” “শিৰ পাড়ার দীঘী” প্রতৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
জলাশর লমূহ ও স্থীলের সৌন্দরথয বৃদ্ধি করিত অন্তদিকে আবার তেষনি 


তর 
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“নারিকেল্তা, “মান্দারিয়া,”  প্চাক্লাদারপল্লী,*৮  “ভিরদ্ধাজ পলী” 
প্রাইয়ত-পাড়া” প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লী সমূহ থাকায় রাজনগর গ্রাম সর্বদাই 
খমোদ-কোলাহল-মুখরিত থাকিত | সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই 
স্থা ভাল ছিল, খাওয়া পরার চিন্তা বড় কাহাকেও একটা করিতে হইত 
না, লনকলের ঘরেই মরাই ভর! ধান থাকিত, কাজেই সকলে হয় লাঠি 
তরোয়াল খেলা নয়ত গান বাজনা প্রভৃতি নির্দোষ আমোদে দিন কাটা- 
ইত। এই নিমিত্তই সেকালের রাজনগর গ্রামে বর্তমানের ভয়ঙ্করী অল্প 
: স্*্পকও বাতিবন্ত থাকিতে হইত না। এস্থানে ব্রাক্ষণ, বৈদ্য, 
শপ, মালাকার, কাংস্কবণিক্‌, গন্ধবণিক্‌, 

তত্তবায় শঙ।-. ০... 7 শত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বান 
ছিল তদ্রপ বর্তমান সময়েও বিক্রুদ-৬:: স্বানও বর্দিষু গ্রামে এত বিভিন্ন 
“শনীন্ত লোকের বান পরিলক্ষিত হয় না । সেকালের রাজনগর বাসি- 
- স্ষ প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা 

নে, ।, - শাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জন সাধা- 
রণের মধ্যে যাহাতে ।শক্ষ! প্রচারিত হয় সে বিষয়ে তাহারা বিশেষ 
মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষা লাত করিয়া! 
নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এ 
বিষয়ে তাহারা বিশেষ মনোযোগ করিতেন । রাজনগরের প্রাতি পল্লী- 
তেই বাঙ্ল শিক্ষার জন্ত পাঠশালা, পারত ভাবা শিক্ষা করিবার জগ্ত 
মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতিভাবকগণ 
নিজ নিজ রুচি অনুসারে শ্বীর স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন । 
তবে পারসী ও সংস্কতের আদরই বেশী ছিল, বালকেরা সামান্ত বাঙলা 
শিক্ষা করিয়া সকলেই মৌলভীর নিকট ,পারসী ভাষার শিক্ষা লাভার্থ 
ছই বেল! পুথি হত্তে অধ্যয়ন করিতে বাইত) অন্তঃপুরেও শিক্ষার 
স্থার অবরুদ্ধ ছিল না। বদি তাহ হইত, তাহ! হইলে বিছুষী আলমারী . 
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ও গঙ্গাদেবীর সুমধুর কবিত্ব বঙ্কারে বর্তমান বিছুষধী মহিলাগণও গৌর- 
বাস্বিতা বোধ করিতেন না। 

বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান হৃদয়লম করা মানব বুদ্ধির অগোঁচর | 
বিক্রমপুরবাঁসীর হূর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীন্তিনাশার তরঙগ-প্রহারে 
রাজনগর চিরদিনের জন্ত লৌক লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে । আমরা 
এস্থানে রাজ নগরের দ্রষ্টব্য জলাশয় গুলি ও স্থুপ্রসিদ্ধ সৌধাবলীর 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিপাম। ভরসা করি পাঠকগণ উহা হইতেই 
মহারাজা রাজবল্লভের বাস শ্রামের একটা ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অনুভব 
করিতে পারিবেন । 

রাজনগরের বক্ষভেদ করিয়া যে খালটি পূর্বব হইতে পশ্চিম দিকে 
প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়! পুর্ব দিকে কিছুদুর অগ্রসর হইলেই 
“রাজসাগর” নামক একট হুদের ন্যায় প্রকাও সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত 
হইত। এই জলাশয়ের জল অত্যন্ত নিম্মল ও সুপেয় ছিল। ছার 
চার তীরেই ইষ্ট নির্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ: বধূগণের জল 
লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাও ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে 
“রাজসাগরের হাট” নামক রাজনগরের স্থবিখ্যাত বন্দর থাকায় খস্থান 
সর্বদাই জন-কোলাহল মুখরিত থাকিত। সেকালের সভ্যতা ও রুচি 
অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত | বন্দরের ভিতরে 
বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। রাজসাগরের পশ্চিম 
তটে স্থপতি-কৌশলের নিদর্শন স্বরূপ নানা কাকুকার্ধ্য খচিত ছুইটা 
দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটীতে “*্ম্থাপ্রভূ” নামক দেবতা 
ও অপরটাতে 'ব্রগন্নাথ দেব” প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন যোড়শো- 
পচারে এই বিগ্রহের অর্চনা ও ষথারীতি প্রাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টার 
গগনভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সরোবরের অন্তান্ত তীরে 
নানা জাতীয় বণিক্‌ বৃন্দ পরমানন্দ বাস করিত। এই সরোবরের 








রাজনগরের একবিংশ রত্র মঠ। 
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বৃহত্ব সত্বন্ধে একথা! বলিলেই বথেষ্ট হইবে যে, যদি ইহার এক তীর 
হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা যাইত, তবে অপর তীর হইতে তাহা শু 
যাইত না । মুছ পবন স্পর্শেই ইহার বক্ষে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়। 
ক্রীড়া করিত । 

আমরা পুর্বে যে পথের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পথ অনুসরণ 
করিয়া প্রায় এক মাইল পর্যাস্ত পশ্চিম 
দিকে অশ্রপণর হইলে পুরাতন দীঘী নয়ন- 
গোচর হইত । রাজসাগর অপেক্ষা ইহা আয়তনে ছোট ছিল। এই 
দীঘার পশ্চিম তটে চৈত্র সংক্রাস্তি হইতে আরম্ভ করিয়! জোষ্ঠ মাসের 
শেষ তারিখ পর্যযস্ত ছুইমাস কালস্ায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা 
“কাল বৈশাখীর মেলা” বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর 
বিক্রমপুরের "কার্তিক বারুণীর মেল?” অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
কম ছিলন। | প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে, এই 
স্থানে চড়ক পুজায় যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ব-বঙ্গের আর কোথাও 
সেরূপ হইত না । শতাধিক ঢাকের প্রচণ্ড নিনাদে হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য 
ভাবের উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে বোড়শ সংখ্যক বশিষ্ঠ 
যুবক একত্র ঘূর্ণিত হইত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত চতুর্দদিকন্থ 
. অগণন দর্শক বুনোর কল-কোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দিক 
. প্রতিত্বনিত করিয়! তুলিত। 

পুরাতন দীঘা ছাড়াইয়া কিয়্ূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে মহারাজ 
রাজবল্পভের জোষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র রায় মৃত্যুয়ের বাটার তোরণ দ্বার দৃষ্টি 
অবরোধ করিত। রাজ ব্পভের মৃত্যুর পরে রায় সৃত্াঞ্জয়ই রাজনগরের 
মধ্য ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সৃত্যুঞ্ক়ের আবাল ৰাটাও নানারপ 
ন্দর ন্ন্দর অট্টালিকা সমূহে পরিশোভিত ছিল। পুরাতন দীঘীর 
পশ্চিন তীরের উত্তর দিক হইতে একটা রাস্তা বরাবর পশ্চিম দিকে 


পুরাতন দীঘী। 





বা 
] 
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গিয়াছিল। এই পথের পার্খে স্থানে স্থানে ক্ষুত্র ও বৃহ বু 
সরোবর ছিল, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্তক। এই পথট 
রাজনগরের “পুরাতন দরজা” নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিম দিকে 
রাজা রাজবল্লভের পিতা ক্ৃষ্ণজীবন মজুমদারের বাড়ী ছিল। এখানে 
বহু ছোট বড় অষ্টালিকা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে “নবরত্ব'” নামক 
রমণীয় প্রীসাদটির কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য! 

একটী চতুষ্কোণ একতল অট্টরালিকার হলের চারিদিকে চারিটি ও 
প্রত্যেক কোণে এক একটা চতুষ্কোণ মঠ ও ছুইটি মঠের প্রত্যেকটির 
মধ্যভাগে এক একটী “ঝিকটা ঘর” (যে 
ইষ্টক নির্দিত গৃহের দোচালা ঘরের স্তায় চাল) 
সন্িবিষ্ট। ছাতের মধ্যস্থলে যে মঠটি ছিল তাহার উচ্চতা চতুদ্দিকস্থ 
বঝিকটি ঘর হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাধিক হস্ত উচ্চ ছিল । 
এই অস্ট্ালিকা ইঞ্টক ও প্রস্তরে নিশ্মিত এবং উহার প্রাচীরের গায়ে 
নানাপ্রকার লতা, পাতা ও ফুল ফল অক্কিত থাকায় ইহা! বড়ই সুন্দর 
দেখাইন | 

ইহাই রাজ! রাজবল্লভের বাড়ীর সিংহ দরজ| বা তোরণ দ্বার ছিল। 
পুরাতন দীঘ্ধীর পশ্চিম তটস্থ স্প্রশস্ত রাজপথ 
ধরিয়া কিয়ন্দর অগ্রদর হইলেই এই সুবিশাল 
তোরণ দ্বার দৃষ্টি গোচর হইত। এই তোরণ দ্বার একটী ত্রিতল 
অস্টালিক]। প্রথম তলের নিয়ে সিংহ্ঘার, ইহার ছাত অর্ধবৃত্তাকারে 
নিশ্ষিত ছিল এবং ইহার নিয়স্থ পথ এতদুর সুপ্রশত্ত ছিল, যে তাহার 
মধ্য দিয়া অনায়াসে তিনটী হস্তী হাগদা সহ পাশাপাশি তাৰে যাতায়াত 
করিতে পারিত। এই বারের ছুই দিকে ছইটি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বেদী ছিল, 
উহাদের উপর দণ্ডারমান হইয়া দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহ্রার নিযুক্ত 
থাফিত। 


নবরত্ব। 


একবিংশ রত্ব। 





নব রত্র মঠ। 


মোগল শাসনকাল। ১৫৭ 


এই তোরণ দ্বার পার্স্থ উভয়দিকের একতল অক্টালিকার মধ্যে 
অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠে রাজকীয় সৈম্তগণ বাস 
করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতিকোণে এক একটা 
মঠ ও স্মুথস্থ ছ্ট মঠের মধ্যাংশে ও সিংহ দরজার উপরে তিনটি “ঝিকটী” 
ঘর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যখন পুর্ব গগন লোহিত 
রাগে রঝিত হইয়া উঠিত, ষখন বিহঙ্গম কুল বৃক্ষ শাখায় বসিয়া মনের 
আনন সুমধুর স্বর লহরীতে চারিদিকে সুধা বর্ষণ করিত, তখন এ সকল 
 ঝিকটি ঘর হইতে নহবতের-নুমধুর প্রভাতী রা'গণী সানাইয়ের মোহিনী 
: আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরবাসীর হৃদয়ে অপুর্ব পুলক সঞ্চার করিয়া 
দিত। দ্বিতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটা মঠ ও ত্রিতলের 
ছাতের মধাদেশে একাদশ টি মঠ বিদ্যমান ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই 
একাদশটি মঠের মধ্যস্থিত মঠটি সর্ধাপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উভয় পারের 
মঠগুলি ক্রমনিয় থাকায় দুর হইতে ইহাকে ধনুকের উপরার্ধের স্তায দৃষ্ট 
হইত। 

পশ্চিম দিকের বিস্তুত প্রাঙ্গণে সেঘরা বা! তিনটি প্রকো্ঠ বিশিষ্ট 
একটা দ্বিতল অষ্টাপিকা বিরাজিত ছিল] উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ 
এস্থান হইতে বাদ্যধবনি কর্রিত। সেঘরার উত্তর দিকে কারুকার্ষ্য 
খচিত একটা ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে যে মহারাজ! রাজবল্লভ 
এক কোটি শিব লিঙ্গ পৃজা করিয়া তাহার উপর এ ঘরটি নিম্দা করাই! 
ছিলেন৷ এই প্রথম তোরণ স্বার উত্থীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণ স্বার। 
ইহা পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণঘ্বার পার হইলেই সন্ুখস্থ 
বিস্বৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে “রঙগমহাল” নামক সুসজ্জিত ও কলা 
নৈপুণ্য পর্ণ বৈঠক খানার দালান দর্শকের নয়নগোচর হইত। 
ইহার সন্দুখেই সুন্দর একটা মন্দিরে ৰান্গদেব নামক বিগ্রহ গ্রতিঠিত 
ছিক্নে। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটা সিংহম্বার স্থাপিত 


১৫৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





ছিল। দেই সিংহ দ্বার পার হইলেই স্ুপ্রসিদ্ধ “সপ্তনশরত্ব” 
বা “শতরত্ব” নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর 
হইত । 
একটী উচ্চ চারিতল অক্টালিকা এরূপভাবে নির্মিত ছিল যে প্রত্যেক 
উদ্ধতল তাহার নিম্ন তলের মধ্যভাগে অবস্থিত 
ছিল। এবং প্রতি তলের কোণে এক একটা 
সমআরতন চতুক্ষোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্কোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ 
তলের ছাতের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটা মন্দির প্রতিষ্টিত ছিল, উহ! 
চতৃর্দিকস্থ অন্ান্ত মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। বখন বসন্তের শুভাগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উন্মাদ উচ্ছজ্খলতা পাড়া পাড়ায় 
জাগিয়৷ উঠিত ও বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ছুইদল বাঁধি! গানের প্রতি- 
যোগীতা চলিত, গে সত্য সত্যই একট! আনন্দের ব্যাপার ছিল । মুদঙ্গের 
ভালে তালে হোরীর সুমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল-পুর্ণিমার সেই গুভ্র 
জ্যোৎনা! পুলকিত নিনীথে এ সর্োচ্চ তলস্থ মন্দিরের মধো রাজবল্লপভের 
স্থাপিত ৬লক্ষীনারায়ণ চক্র কুস্কুম রাগে সুরঞ্জিত হইব! স্বর্ণ-সিংহাপনে 
দোলায়মান হইতেন | প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নীচেই 
বাসোপযোগী এক একটী প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্ন তল হইতে 
তদুদ্ধ'তলে আরোহণ করিবার জন্ত সুপ্রশস্ত সোপানাধলী নির্টিত ছিল। 
এই হিন্দোল-মন্দিরের অভান্তরে দণ্ডীয়মান হইয়া চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌনর্ষ্যে মুগ্ধ হইতে হইত । বিশাল 
মহীরুহ রাজি ছোট ছোট গুনের স্তায় এবং অদুরস্থ রথখোলার নদীকে 
একখানি শুত্র বস্ত্র স্থায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্ষোচ্চ মঠ 
শ্রীয় ১৫০ দেড় শত হাত উচ্চ ছিল। শত রত্ব মঠের অঙ্গনের একভাগে 
একতল-অষ্টালিকায় বৈযরিক কার্ধ্যাদি নিষ্পর হইত, ও সেঘরার পার্খবস্থ 
একটা ঝিকটি ঘরে মীতা সর্বমঙ্গলা শরতে পৃথ্ধিতা হইতেন। পন্লার 


সপ্তগশ রত বা শত রডু। 


০ 


॥ 
২২০ এ 


সপ্তদশ রত্ব মঠ (উত্তর দিকের দৃশ্য )। 





মোগল শাসনকাল। ১৫৯ 





অপরতীর হইতে লোকে শতরত্ব মঠের অভ্রভেদী চূড়া লক্ষ্য করিয়। পদ্মা 
নদীতে পাড়ি ধরিত। 

এই প্রাঙ্গণেই “পঞ্চরত্” নামক হ্ন্দর শিল্প চাতুর্ধ্যমর় দেবালয় 

প্রতিটিত ছিল। রাজ নগরের মধ্যে শিল্প 

চাতুর্্ে ও স্থপতি নৈপুণ্যে ইহাই অর্বশ্রেষ্ 
ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্ত ভাবে নির্ষিত হওয়ায় ইহাকে 
পঞ্চরত্ব মন্দির কহিত ! এই সকল মন্দিরের একটা মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট 
চারিটা কত্ত ক্ষুদ্ধ মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণদেশের সঠিত সংলগ্ন 
ভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটী মন্দিরের গরাত্যেকটীর প্রাচীর 
গাত্রেই নানাবিধ দেব দেবী ও লতা পাতার চিত্র অতি সুন্দর ভাবে 
অস্কিতছিন। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র, 
এক কক্ষে রাজরাঁজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। পঞ্চরত্র মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে অন্তুঃপুর খণ্ডে 
প্রবেশ করা যাইত । অস্তঃপুর খণ্ডের চারিধারে চারিটি সুবৃহৎ সৌধ 
পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতোকটি অদ্রালিকার ভিতরেই বহু প্রকোন্র ও 
সম্মুখে বারান্দ। ছিল । উত্তর ভাগের অস্টরালিকাটি গ্রিতল ও অন্যান্য 
অট্টালিকা গুলি একতল ছিল! ব্রিতল অট্টালিকার একটা প্রকোষ্ঠ 
মহারাজার শয়ন কক্ষ ছিল। তিনি বাড়ী আসিয়া সে স্থানেই বাস 
করিতেন । 

র'জ বল্পভের বাড়ীর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে তাহার গুরু কষ্খদেব 
বিদ্যাবাগীশের বাস ভবন ছিল। ইহার বাঁড়ীতেও তোরণ দ্বার এবং 
মনোহর অট্টালিকা সমূহ বিরাজমান থাকিরা সৌন্দর্ধয বৃদ্ধি করিত। 

আমরা পূর্বে রাইয়ত পাড়া, নারিকেলতা পাড়া! প্রভৃতি রাজনগরাস্তর্গত 
বে সকল পল্লীর নাম করিয়াছি, সেসব স্থানেও বিস্তৃত সরোবর, মঠ ও 
বছ স্বন্দর সুন্দর অট্রালিক! বিদ্যমান ছিল। হাণ্টার সাহেব তৎ. 


পঞ্চরত্ত মঠ। 


১৬০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


সংকলিত ঢাকার 56556081 4৯০০০০এর একস্থানে রাজ। 
রাজবল্লভ ও তাহার স্প্রসিদ্ধ রাজনগরের বাড়ীর বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন । তিনি উহাকে 56151৫10 7551705 বলিতে কুঠা 
বোধ করেন নাই। 

১২৭৬ সনে স্ুদ্র রথ খোলার নদী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে 
করিতে বিশাল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়! চিরদিনের জন্য রাজনগরের 
অতুল গৌরব-গুত| প্রকাশক গ্রাসাদাবলী গ্রাস করিয়া ফেলিল। চির 
দিনের জন্য যাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইয়া গিয়াছে-_তাহার স্মৃতি 
আর কত দিন থাকিবে ? মহারাজ! রাজবল্লভের এ সকল কীর্ডিস্তস্ত 
যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন 
না। রাজনগরের এই দারুণ ছুর্গতির সময় শ্রীহষ্ট নিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট 
নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাঁজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন ; 
তিনি রাজনগরের এই ছুর্দাশা দেখিয়! মনের ছুঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন অন্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ 
স্বরসংযোগে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়! 
দেন। আমরা সে গাথা এখানে উদ্ধত করিয়! দিলাম :__ 


(নমো) লাক্ী নারায়ণ, চক্র সুদর্শন 
শ্রীপতি শ্রীজনার্দন ৷ 
গোলোক-বিহারী গোলোকেশ্বর হরি 
বৈকুষ্ঠেতে নারায়ণ | 
ভক্তাধীন হরি ভক্তের বাঞ্ছাকারী 
ভক্তকে করেন উদ্ধার। 
অসংখ্য মহিমা, বেদে নাহি সীম! 


জীবের বুঝ! সাধ্য ভার । 





পুনন্দিকের দুখা ) 


গর রড মঠ ( 


টা মোগল শাসকাল। ৯৯১ 
০০০ পাশাপাশি পাপা 
তবে বাস ভরে, এক স্থান পরে 
হন করিলা হরি । 
অই সৌপার রাজনগর স্জিলা প্রীধর 
সুখবাঞ্ছা মনে করি ॥ 
বিপ্র, বৈদা, কায়ন্থ, বিষয়ী সমস্ত 
বাস্ত আছে বহুতর। 
€বেমন) অথুরা। ব্রমেতে, বসুনা মধ্যেতে 
(তেয়ি) খাল নদী নগর ॥ 
বত দেবলোক, করিয়া কৌতুক, 
স্জিলা ভগবান্‌। 
তেমনি ধন্য ধাঁম, রাজনগর গ্রাম, 
দ্বিতীয় করিল নির্মীণ ॥ 
সে স্থানে ভূপতি, নাহি যছু পতি, 
দেখে চিস্তাযুক্ত মন । 
এই মনে করে, সমুজ্রের তীরে 
ক্রুত করিলেন গমন ॥ 
ঘোর যুদ্ধ করি, আপনি প্হরি 
জরাসন্ধে কলেন বধ? 
পুনঃ জন্মে তারে, দিল রাজনগরে, 
দ্বিতীয় রাজত্ব পদ র রর 
মন্ছুমদার ক, জীবন বিশিষ্ট 
সুতপন্ড তবার্ণৰ । রি 
তক্ত ঘরে জাত, হইল বিখ্যাত 
8 ১ চে 


বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


হুইল মহারাজ, রাজনগর মাঝ 
বৈদ্যৰ ংশে অবতার । 

রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ, তুল্য অঙ্গ বজ 
চমৎকার কীর্তিষার ॥ 

জন্মে ভূলে, নিজ বান্থবলে 
কীর্ি করেন বছতর ৷ 

বিল দাওনীয়া ভরি, অস্্রীলিক! পুরী 
নিশ্মাইল নরেশ্বর ॥ 

সব দালান পাকা, চক মিলান বাক! 
তুল্য অমর নগর। 

শতরত্বা বধি, পঞ্চরত্ব আদি 
একুশ রত্ব মনোহর ॥ 

দৌল মঞ্চ পোভা, আহা মরি কিবা 
স্থমেরুর চূড়া প্রায় । 

দীঘবী সরোবর, সব প্রায় সাগর 
স্থানে স্থানে দেখা যায় ॥ 





কত স্থানাস্থান, দেবালয় নিশ্দীণ 
শিবালয়ে স্থাপিত শিব । 

কোটি শিব কুড়াশি তুল্য প্রায় কাশী 
দৃষ্টিকর কলির জীব 1 

রাজা *লক্ষীনারার়ণ” . . দেবাদি ব্রাহ্মণ 
সেবা! করে নিরস্তয় 





মোগল শাসনকাল। উজ 

সিংহ-দরজার / নকসা চমৎকার 
দেখিয়ে হয় যে শঙ্কা। 

(যেন) লমুভ্র মাঝারে, রাজা লঙ্কস্বরে 
স্ন্িল কনক লঙ্কা ॥ 
€যেমনি) রামারণে শুনেছি শ্রবণে 

প্রত্যক্ষ তা দেখাইল । 

তেম্ি মত সব, রাজা রাজবল্লভ 

. শর্ষিলদাওনীয়া দীপ্তি কৈল॥ 

রাষণ দোসর রাবণ সোসর 
রাবণ প্রতাপ পব | 

রাবণ গিনিয়া দিশ্বিজয়ী হৈয়! 
মহারাজ রাজবললভ ॥ 

সবে বাঙ্গালায়, জুবে উড়িষ্যায়, 
স্থুবে বন্ধমান বিহার । 

নেপাল মথুরা, কর্ণাট ত্রিপুরা 
এমন কীর্থি নাহি আর ॥ 

জানি কোন/শাপে জরাসন্ধ পে 
জন্সিল রাজনগর মাঝ । 

হাহার ককপাতে, বাঙ্গালা মুন্ভুকেতে 
প্রকাশ পাইল ইরা 

খত মহারাজ, . ভক্কাতবমাঝ 

রেখে পরলোক হল ॥ | 


১৬৩ 


(যেমন) 


বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


বন্দি নিজ্জাঁব 'কীন্তি তার সজীব, 
বর্তমান ভূমণডলে । 

সে কীত্তির বাদী কীর্তিনাশ! নদী 
অকম্মাঞ্থি তর হলে ॥ 

শুনি পচিশ সালে, জাঙ্গিল ছকুলে 
কীর্ডিনাশা হয়ে খল। 

আড়াফুলবেড়িা গ্োকুল গঞ্জ ভাঙ্গিয়া 
সুলফৎ গঞ্জ কলে তল ॥. 

টাদ কেদার রায়ের কীর্তি চমৎকার 
ভেজে নিল কোটীশ্বর | 

গোবিন্দ মল সোণার দেউল 
খাকুটিয়াদি বহুতর 1 

পুর্ব এই মত ভেঙ্গে নিয়ে কত,. 
স্থির ছিল কিয়ৎকাল। 

পুনঃ ছিন্াত্তর সালে, তানি আরস্ভিলে 
হুইল তরঙ্গ উত্তাল ॥ ৃ 


দেখ দেখ ভাইরে, রাজনগরের হল কি দুর্দশা! | 
কলে মহারাজের কীর্তি নিবৃত্তি কীর্তি নাশা ॥ 


নলরাল! ট ... মহাতেজ। 
পাপাশ্রিত হল। 

ছষ্ট কলি যেয়ে. প্রবেশিরে 
ও রা্্ত্রষ্ট কৈল & 


দ 


মোগল শালনকাল। 


হল তদাকার ধরাপর 
কলুষ প্রবল। 

শৈলে সাগর নগরে কিনদী করে, 
হয়ে এত খল॥ | 

থাকে তবার্ণৰে শরশ্কি ভাবে 
বিধি হয়রে ৰ্বাম। 

(তাকে ) এরূপে কি দেখ দেখি 
করয়ে নির্ণাম। 

যেমন চহ্ত্রধর প্রতি কর 
মনসা! বিবাদি। 

এনে কালী দছে করে তাছে 
উনশত নদী ॥ 

করে মহার্ণৰ ভিজা সব 
ভাসাল মনসা । 

মহারাজার বাদি কীর্ডির 
হল কীর্তি নাশ ॥ 


( হায়রে ) দারুণ বিধি. বুঝা নী 


 ক্বপে কাল হইয়া। 
আলগা রি 
রাজনগর দির! ॥ 


নিবে: বলিনি 


এমনি কীর্তি আর. [ও 


(লই) লোশার দগর* সবর্তি নাগ 


কত 


১৬৫. 





বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





(ওসৰ ) দেখিয়ে লোকে মনের হুঃখে বলে হায়রে হায় । 
কল্েম কি জন্ত অধ্র্দিত বিত্ত নদী লইয়া যার । 


(অক্ষি ) কলরব অসম্ভব 
হইল নগরে | 

কেহ কোলের ছেলিয়া বিত্ু ফেলিয়া 
সরি! যাইতে নারে ॥ 


ক্ষুত্র তালুক দ্বার! বিত্ত হারা হল হত জ্ঞান । 

বলে জীবনে সাঁধ কি ভন্বে কিসেরবেমান ॥ 

কেহ বলে ভাই কি হুইল রে এই ছিল কি লেখ!। 
বুঝি এই রাজ্যে আর কার সঙ্গে কার না হইবে দেখা ॥ 
নদীর বেগ অতি রাজ্য প্রতি কি হল আক্রোশ । 
যাচ্ছে মহারজে রাজ্য ভেঙে মধ্যে দিয়ে চোস ॥ 
লোকে কোথ! যাবে কি করিবে হয়ে সশঙ্কিত-। 
(হাররে ) কিবা দশ। কীর্তি নাশ। কল্পে আচগ্ছিত ॥ 
এমন চমতকার কীর্তি আর হবেন ভুবনে 1... 

এমন লোার নগর কীর্তি সাগর পা কোন স্থানে 
কত দেশ বিদেশী লোক আলি দেখে বলে হায় | 
নদী কি তরজে কীর্থি ভেঙে রাজ্য লয়ে বায় ॥ 

কত দালান পাকা চকমিলান বাকা তাঙ্গিল বুতর । 
প্রথম কুনর বাজে বযিলেফ হুখ সাগর ॥ 







নদীর কি তাপ উন প্রাণি কাপে ভরে ॥ 
সাধের মতি সাগর মুছে পর ভাঙিলয়ে তাই। 
দেখ কোথা! গেল রাউিত পাড়! .আকশার চিক নাই ₹ 


ঘোগল শাসনকাল। ৯ 


নিল রাশীসাগর কৃফসাগর খরুধাম আর। 
(হাররে ) খালে বিলে এক সমান কি করলে একাকার ॥ 
(হায়রে ) পুরাণ দীথী কালবৈশাখী হইত বার পার়। 
নিল সেই মেলা দুর! খেলা লাল বাজার বাহার ॥ 
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেজে বত রাজবংশের কীর্তি । 

রায় মৃত্যুয়ে র কীন্তি পরে করিল নিবৃত্তি ॥ 

যখন শতরতন হইল পতন চমৎকার নগরে। 

হুল কাশীতে বে ভূমিকম্প পঞ্চক্রোশী পরে ॥ 

ভষ্ট জরচজ্জে পদবন্দে করিল বর্ণন | 

(পরে ) পুরাণ হাবেলীর কথ! বলি শুন সর্বজন ॥ 
(হাররে ) কীন্ধিনাশা কীর্তি সব নিল। 

বুঝি এতদিনে মহারাজা নামটি লোপ হুল। 

সোঁণার রাজনগর কি জলাকার হইল ॥ 

ভেঙে রায় যৃত্যুঙজয়ের হাওলী বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ । 
পুরাণ হাঁওলী যেয়ে ধরল একি বজ্জাঘাত ॥ 

(হাররে ) বাবু সবকে করিয়ে অনাথ |... 

লাখের লবরতন পড়ল যখন নদীর মাঝারে ॥ 

যেন নীয়াকারে বটগত্র প্রায় ভাসে নীরে ! 

এমন দেখি নাই আর জগত সংসারে ॥& 

বলেন বাবু সবে বিষাদ সরে বিধির. হল কোপ । 

একে কালে মহারাজের নাষটি করলে লোপ & 
(হায়রে ) সবর্তিদাশ হয়ে কাল স্য়গ ।.. 
অমনি সোশার মঠ হোন সক্ধ ইল পন |. 





বিক্রমপুরের ইতিহাস ) 





যদি থাকৃত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার 1 
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয়রে'এ সংসার ॥ 
জানিলাম কলিতে হবে সব একাকার । 
হায়রে কীর্তিনাশা কি নিরাশা করলে একেবার ॥ 
একটি চিহ্ন না রাঁখিল নাম রাখিতে আর । 
হায়রে জন মুনি নাইরে এ সংসার ॥ 

দেখি স্থলে কাদে স্থলচর জলে কাদে মীন। 
আকাশের চন্্র হর্ধ্য হইল মলিন ॥ 
হায়রে একুশ রতন পড়িল যে দিন। 

যত পাখী সব উড়ে উড়ে ঘুরিয়ে বেড়ার ॥ 
আশা বাসা কীত্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়। 
তার! বসিবার স্থান নাহি পায় ॥ 

কেহ যায়রে হাসের কাদি কেহ মিলগার় । 
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে বসে দিন কাটায় । 
বলে নদী নিরে একবার ফ্ষিরে বায় ॥ 

ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন গুন সর্বজন | 
কাছার জিলায় ভূমিকম্পে এরূপ করয় ॥ 
তাতে হয়েছে এক আশ্চর্যা প্রলয় । 
জানলেম বিধিক্কৃত কর্ম যত খণ্ডন নাঁ যায় ॥ 
যা হবার ত| হয়ে গেছে আমার কি উপার। 
এক্সপ মান্ত আমি পাব আর কোথায় ॥ 





অষ্টম অধ্যায়। 


ইংরেজ শীসনকাল। 


পলাশীর রণক্ষেত্র ক্লাইভের বিজয় ছুন্দুতির গভীর মঙ্্ের সঙ্গে সঙ্গেই 
মোগল রাজ'কুল-লাক্্মী ইংরেক্সের অন্কশায়িনী হইতে ারস্ভ করিলেন। 
১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের শেষ চেষ্টা, শেষ বত্ব শেষ 
ক্ষীণআশার দীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। ইংরেজের অদম্য শক্তির নিকট 
নবাবের চেষ্টা যত্ব সকলি ফুরাইল। এই রণাবসানের পর হইতেই দেশের 
প্রক্কৃত অধিকার ও প্রকৃত ক্ষমতা বিধাতা আপন হস্তে সৌভাগ্যশালী 
ইংরেজের ললাটে অক্কিত করিয়া দিলেন । দেশের শীসন-কার্্য সৌর্ধযার্থ 
১৭৬৫ স্্ীষ্টাকে নর্ড ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব 
ই ইতি কোম্পানীর  ন্ুজাউদ্দৌলাকে অযোধ্যা প্রদেশ ফিরাইয়া 
2৮০০৮ দিয়া সা আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর 
জন্ত বাঙ্লা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। “দেওয়ানী' 
অর্থে রাজস্থ সংগ্রহের ক্ষমত!। এই দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে কোম্পানী 
কর্তৃক টাক! প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের কাধ্যাদি নির্বাহিত হইতে থাকে । 
কোম্পানীর কণ্নচারীগণও প্রথমে নবাবী আমলের ন্যায় রাজকর আদা- 
ঘের নিষিত্ হুরিও নিজামত এরই ছুইটি বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
হরি বিভাগ প্রাদেশিক দেওয়ানের অধীন এবং দেওয়ান খান। সুপিদা- 
বাদে স্থাপিত থাকে, এবং পূর্বের ন্যায় ঢাক! নগয়ে ডেগুি দেওয়ানের 
কার্যালয় প্রতিঠিত হয়। নিজামতের সেরে! ও এ প্রদেশের রাজন 
সংগ্রহ-ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি আবস্তকীয় গুরুতর ক্ছের তার ও ডেপুটি 
দেওয়ানের হাতে, ছিল | ফৌজনারী ও দেওয়ানী বিচার কাধ্ট' ও 


১৭০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


নিজামতে ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রেতোনউ বো্ড কর্তৃক একজন রাজন্থ 
পরিদর্শকের পদ স্থষ্ট হয়--হুদুরি ও নিজামত বিভাগের কার্ধ্য প্রণালীর 
উপরও তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে । ১৭৭২ খষ্টাবে ওয়ারেন হেস্িংস যখন 
বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন তখন তিনি রাজস্ব পরি- 
দর্শকের পদগুলি উঠাইয়! দিয়া তৎপরিবর্তে কালেক্টরের পদ স্তর 
করেন। 

সেই বৎসরই দেওয়ানী আদালত স্থাষ্টি হইয়া! কালেক্টর তাহার 
সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত হন। এ লময়েই পরম অত্যাচারী নির্দয় 
প্রকৃতির রাজস্থ কর্মচারী রেজার্থা বিতাড়িত 
হইয়া! তৎপদে মিডলটন সাহেব নিযুক্ত হন। 
১৭৭৪ স্রষ্টান্দে পূর্ব্ব বিভাগের জন্ত ঢাকার্স 
এক মন্ত্রী সভার গঠন হয়) ইহার অধীনে স্থানে স্থানে নায়েব নিযুক্ত 
হয়, এ সকল নায়েবেরা ইজারাদারদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে এই মন্ত্রী সভার শেষ আবেদন (899581) 
গুনিবার ও ক্ষমতা ছিল। ১৭৮১ শ্রীষ্টাবে মন্ত্রী স। উঠিয়! যায় এবং 
ডে (08) সাহেব চাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পর্দে ও মিঃ 
ডানকেনসন (79807087807) জজ নিযুক্ত হন, ইহারাই চাকার প্রথম 
জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যালেক্টার । 

১৭৭৮ এবং ১৭৮১ খ্রী্টা্বের মধ্যে ঢাকানগরীস্থ পর্ডুগীজও 

ফরাসীদিগের কুঠিগুলি অধিকার করিয়া ইষ্ট- 
সি ইতি ফোশানী নিজ হইতে শি চাল- 
ইতে থাকেন। -ওলন্দাজ ও ফয়াসীবপিকগণ 

কর্তৃক চাকার যথেষ্ট শিল্পো্পতি হইয়াছিল, তাহারা ইউরোপের . 
বিভিন্ন শ্র্েশে ও জাপানে বন্ধ প্রেরণ করিত। ১৭৮১ সালে. 
ইংরাজের! ওলনাজ দিগের কুঠি দখল করিম তাহাদের অধাক্ষকে 


ঢাকার প্রাদেশিক 
মন্ত্রী সভার গঠন। 


ইংরেজ শাসনকাল। ১৭১ 


বন্দী করে। ফরাসীগণ ১৬৮৮ সালে বাঙ্লাদেশে আসিয়া ১৭২৬ সাল, 

হইতে ঢাকায় ব্যবসা আরস্ক করে। ১৭৮ 
. সালে ইংরেজ ইহাদের কুঠি অধিকার 
করিয়া ১৭৮৩ সালে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । আবার ১৭৯৩ সালে 
উহ! ফিরাইয়া৷ দিয়াছিলেন। ১৮০৩ লালে তৃতীয় বার ফরাসী কুঠি 
দখল করিয়া নানাপ্রকার অন্থৃবিধায় বাধ্য হইয়া উহা ১৮১৫ সালে 
ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দেন। ১৮৩০ সালে ফরাঁনী গবর্ণমেন্ট ঢাঁকা 
বাপীদ্িগকে কুঠি বিক্রয়' করিয়া ফেলেন। ঢাকার প্রাচীন সমক্কে 
মলমলখাস, ঝুনা, রং, আবত্রবান্, রহমান, সরকারআল, খাসা, 
শব ণাম, আলবলী, তন্জেব, তরহ-উন্দাম, নরনন্থখ, বদন-ধাস, শর 
কন্দ, সরবতী, শর-বুটি, কামিজ, ভরিয়া, চারখানা, জামদানি প্রতৃতি 
যে কত প্রকার নয়ন-মন-মোহ-কর শিল্প চাতুধ্যময় বঙ্ত্রনিচয় নির্দিত 
হইত তাঁহার ইয়তা ছিল না--নে সকল বস্ত্র খ্যাতি দেশ বিদেশে 
বিস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু হায়! এখন সারা টাকার সহর 
ঘুরিয়া আসিলেও একখানা মন্লিন মেলা হুক্ধর। চাকার প্রাচীন সমৃদ্ধির 
সময় টাকানগরী পনের মাইল পর্ধাস্ত বিস্তূত ছিল, এখনও সে সকল 
ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন দৃশ্ত দেদীপামান। ১৮১৭ সালে ইংরেজের কুঠি বন্ধ 
হইলে, ইউরোপে কাট্তি বন্ধ হওয়ার ক্রমশঃ ঢাকার বন্ধ শিল্পের অধঃ- 
গতন হইতে থাকে। ধারে ধাঁরে ইউরোপের সন্ত! কাপড় চতুর্দিকে 
বিস্তুত হইয়া বস্ত্র শিল্প নষ্ট করিয়া ফেলিল। শিজগৌরব-সম্পন্ চাকার 
এই শির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নাগরিক সমৃদ্ধি ও বহ পরিমাণে লুপ 
হইয়া গিরাছে। ১৮০০ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় চুইলক্ষ, 
বিশপহিবার ১৮২৩ উষ্টাযে ৯০,০০০ ছার লোক গ্নেখির! ছলেন, 
১৮৮ সালে জমশঃ বাবনার প্রলারত| হান হওয়ার, উহ! ৬৮ হাজারে 
পরিণত হয়! ১৭৯ সাব: হইতেই চাকার নায় াবসারের্ববনতি হইতে, রর 





চাকার প্রাচীন শিল্প । 


১৭২ বিক্রমপুরের ইতিহাদ। 





পিপি 


থাকে। ঢাকার এই বিনষ্ট প্রায় শিল্প সমৃদ্ধি পুনরায় কবে ষে প্রাচীন -- 
গৌরবে মাথা তুলিয়া দড়াইবে তাহ! নির্ণর করা মানব বুদ্ধির অগৌচর। 
ঢাক! এখন আবার প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে ক্রমশঃ ইহার 
নাগরিক সমৃদ্ধিও বুদ্ধি পাইতেছে, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহার 
বিলুপ্ত শিল্প গৌরৰ মাথা তুলিয়া ধাড়াইবে কি? 

ঢাকার শাসন সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের শাসন শৃঙ্খলার 
দিকেও কোম্পানীর মনোষোগ আকর্ধিত হইয়াছিল। পূর্বে আবছুল্লাপুর 
প্রভৃতি স্থানের শ্থানীয়কালী এবং পরিশেষে বড় বড় মোকদ্দমা ইত্যাদি 
যেমন "জাহাঙ্গীর নগরে, আসিয়া নিপ্পত্তি করিতে হইত, তন্রপ ইংরেজের 
বাঙ্গালা অধিকার ও কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাম্লা 
মৌকদ্গম! ইত্যানি ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হইত। 
উহাতে বিক্রমপুরবাসীগণের যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ করিতে হইত। তখনকার 
সময়ে ঢাকা আস! ও নেহাং সুগম ছিলনা, পানের নৌকাও গহণার 
নৌকাই মৌকদ্দমাবাজ জনদাধারণকে বহন করিয়া আনিত 1 

বিক্রমপুরের সর্বপ্রথম বিচারালয়ের এইরূপ দুরত্ব নিবন্ধন এবং নান! 
প্রকার অস্থবিধার নিমিত্ত গ্রাম সমাজশকি বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল । 
তখনকার দিনে বহু মাম্লা মোকদ্দম! পঞ্চায়েতী প্রথান্থবায়ীই 
নিশন্ন হইত, গ্রাম্য নেতৃবৃন্দ বাহ! মীমাংসা 
করিয়া! দিতেন তাহাই সকলে নত মন্তুকে গ্রহণ 
করিত। ক্ষুদ্র বিষয় সামাজিক শাসন হারাই নিশপর হইরা বাইত। 
তখনকার দিনে এত কোর্টফি, উকীলের বারনা, ও মিথ্যা সাক্ষীর 
প্রাহুর্ডাব ছিল না, পর্চার়েতী সভার নিকট কেহ কোনও রূপ মিথ্যা 
কথা বলিতে সাহসী হইত না, কারণ “চালপড়া, ক্ষুরপড়া' ইত্যাদির ভয়ও 
যথেষ্ট ছিল। সমাজ যে অদম্য শক্তি প্রভাবে দেশের জন- 
সাধারগকে একতা শৃঙ্থলে বীধিতে সক্ষম হইয়াছিল, এ যুগে. 


বিচারালয় স্থাপন। 


ইংরেজ শীসনকাল। ১৭৩ 


১০৬শউাতিিপিসিপিপসিসাপিপিসিপিপিপাপপিসাপাশাপািপপাপপপাপাপাপাপিপা্পীপাপিিপাপিসিপপ পাপািপিপপাপা 


তাহা ন্থপ্রকাহিনী বলিয়া মনে হয় । সত্য ও ধর্শের 
নিকট সেকালে প্রত্যেকেই পরাজিত হইতে চাহিত, নবীন 
ইংরেজী বিদ্যার ছল চাতুরী তাহার! জানিত ও না তাহা অবলম্বন 
করিতেও চাহিত ন!। ইৎরেজের সুশাসন প্রভাবে ক্রষশঃ এ সকল 
পঞ্চায়েতী সভা ও সমাজ শাসন লুপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ ত্রীষ্টাবে 
ডিসেম্বর মাসে সর্ব্রথমে বিক্রমপুবস্থ মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মহকুমা স্থাপিত হয়, 
তখন সেখানে জন ফ্রেন্দ (7০10 0150) নামক একজন ইংরেজ 
মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন) 
ইনিই মুন্সীগঞ্জের সর্বপ্রথম বিচারক বাঁ 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিখ্যাত পোড়াগাছা 
গ্রামে একটা মুদ্সেফী বিচারাগার প্রতিঠি » হয়,গোবিনাচন্জ্র বস্থ মহাশয় 
তথাকার প্রথম মুন্দেফ নিযুক্ত হন, ১৮।৫ খীঁষ্টান্ধের ১৪ই মার্চ তারিখে 
এই মুদ্েফী আদালত ঢাকা নগরীতে স্থানাস্তরিত হয় এবং গোবিমা- 
লো কর বার, বিক্রমপুরের কার্য দুসম্পাদনার্থ এডি- 
মুঙগেফী আদালত।  সনাল মুদ্সেফের (90160781 0000810) 
পদে নিবুক্ত হন। 

, পুনরায় ১৮৫৭ ত্রীষ্াঝে ইহা ঢাকা হইতে স্থানাত্তরিত হইয়া! বহর 
গ্রামে আইসে-_-মেখানে ৮ নিত্যাননদ গাঙ্ুলি নর্ধপ্রথম মুন্দেফের পদে 
নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ তরীষ্টা্ে বঙ্ছর গ্রামে ছোট আদালত (30091 
০810565 0০০৫) প্রতিষ্ঠিত হয এবং জৈনসার গ্রামবাসী প্রাতঃন্মরবীর 
মহাম্মা অভয়কুমার দতওপ্ত মহাশয় উহার প্রধান বিচারক বা জজের পদে 
নিযুক্ত হন। বিক্রমপুরে সর্বাপম রু্দীগঞ্ নগর, রাজাবাড়ী 


মুলীগঞ্জে মহকুমা স্থাপন । 


খনাওবাটী। ্ টু পর খানার একজন করিয়া দারোগা 
ও ছইজন করিয়া হেড ফনেইবল থাকত । | 


১৭৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


শসা, 


সে সময়ে কেদারপুরে ফাড়ি বা আউট পোর্ট প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। 
লৌহজঙ্গে আবকারী বিভাগের একটী আফিন ছিল। ইংরেজ শাসনের 
সুশৃঙ্খল প্রভাবে দেশের যে কতদুর উন্নতি হইয়াছে তাহ! বলিয়! শেষ করা 
যায় না। পুর্বে লোকে চোর ডাকাত ও বাটপারের ভয়ে সর্বদা 
সশস্কিত চিত্তে কালযাপন করিতেন, ধন সম্পত্তি মৃত্তিকাত্যন্তরে প্রোথিত 
করিয়া রাখিতেন, কিন্তু এখন আর সেরূপ ভীতচিত্তে কাহাকেও বাস 
করিতে হয় না। চারিদিকেই শাস্তি বিরাজিত, প্রতি গ্রামে গ্রামে 
চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি থাকায় সহজে কোনওরপ অত্যাচার উৎপীড়ন 
হইতে পারে না। ইংরেজ-শাসন-নীতির সামাতা প্রযুক্ত এখন ছোট বড় 
সকলই সমান। 

যে মুঝ্পীগঞ্জে * পূর্ববে একটামাত্র বিচারালয় ছিল এখন সেই 
মুদ্দীগঞ্জে পাঁচটি মুন্পেফী আদালত ও একটা ম্মল কজ কোর্ট হইয়াছে 
(57911 6৪055 ০০41) এই কোর্টে জজ পাহেব বৎসরে তিনবার 
আসিয়! বিচার কাধ্য সমাধা করিয়! থাকেন। এখন ক্ষুদ্র মুন্সীগঞ্জ 
মহকুম! উকীল মোক্তারে পরিপূর্ণ ও মোকদ্দমাবাজ জনসাধারণের কল 
কোলাহলে দিবানিশি মুখরিত। বিক্রমপুরে এখন সর্বশুদ্ধ চারিটি সব- 
রেজেষ্টরী আফিস হইয়াছে, পৃষ্বে এক মুন্দীগঞ্জেই একটা ছিল এখন 
রাজাবাড়ী, শ্রীনগর, লৌহজঙজেও তিনটি রেজেষ্টরী আফিন অবস্থিত। 
থানাও এখন শ্রীনগর, রাজাবাড়ী, মুন্দীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গে এই চারিস্থানে 
হইয়াছে তন্মধ্যে লৌহজঙ্গের থানাটি এই এক বৎনর মাত্র হইল 
প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্ে বিক্রমপুরস্থ জৈনসার, 


* ঢাকার মোগল শাসন দৃঢ় হইলে যুলীগঞ্জে ফৌজদারী আদালত হি হয়। 
মুলীগঞজের এই ফৌজদারী আফালত বহুদিন হইভেই প্রসিদ্ধ! মোগলগিগের সম্থে এইানে 
যুীহায়বর ছোেন বলিয়া একজন ফৌজার খাবিতেম াহারই নাষাহ্যারী ইহা নাষ 
মুন্সীগঞ্জ হইয়াছে। 








ইংরেজ শাসনকাল। ১৭৪৫ 


১১০০০০০৩০৬০ 
রাজাবাড়ী, মুলফৎগঞ্জ, কাচাদিয়া ও সোপারঙ্গ এই পাচটি মাত্র 
গ্রীমে ডাকঘর ছিল, কিন্ত এখন শিক্ষা ও 

ডাকঘর । সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রার প্রতি গ্রামেই 

এক একটা ডাকঘর স্থাপিত হইক়্াছে। 

ইতরেজ বাঁজদ্বের মধ্যে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের গোলযোগ 
ব্যতীত এ সময় পর্য্স্ত ঢাকা জেলায় আর 

ঢাকায় সিপাহী বিপ্রোছ। - কোনও রাজকীয় বিশৃঙ্খলা হয় নাই। তত 
কালীন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ব্রেনাও 

(315921:0) সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে জানিতে পার! যায় যে মিরা- 
টের সিপাহীগণের বিদ্রোহে সংবাদ ঢাকার সৈনিকবৃন্দের কর্ণ গোচর হইলে 
পর তাহার! একটু উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিয়াছিল সে সময়ে 
ঢাকা নগরে ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈম্ভ ছইদলে অবস্থান করিত। 
কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ উহাদের অসন্তষ্টিতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন 
নাই, কিন্তু ক্রমশঃ এঁ উত্তেজনার ভাৰ বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমের্ট ভাবী 
অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া নগর রক্ষার্থ একদল দৈনিক পাঠাইলেন। 
নগরের প্রায় যাটজন ইউয়োপীয় ও ইউরেশীয়ান অধিবাসীও ভাবী 
বিপদাশঙ্কায় সখের সৈস্ত বিভাগে নাম লিখাইয়াছিলেন।  ২৩শে 
নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ঘটন! ঘটে নাই। কিন্তু 
দিবসই সংবাদ পাঁওয়া গেল ষে চট্টগ্রামের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া 
ধনাগার নুষঠন করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাক! লইরা গিরাছে, এ সংবাদে 
গবর্ণমেণ্ট ঢাকার সিপাহীগণকে নিরম্ব করিবার মন্যব্য স্থির করিলেন 
ও পরদিবস ভোর প্রায় পাঁচটার লময় সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার 
নিজিত ইউরোগীয়গণ উপস্থিত হইলেন । কমিশনার, জজ, স্যাজিস্্রেট 
রস্তির উপস্থিত নির্দিষ্ট সফেতা্যারী প্রথমে ধলাগারের প্রহরী. 
দিগের হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ কর! হইল) দিগাহীগণ এ. ব্যাপারে 


১৭৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস | 


বিশেষ অসন্তষ্টি প্রকাশ করিয়াছিল, এমন কি কোন কোন সিপাহী 
এই গহ্ছিত কার্য্যের নিমিত্ত তাহাদের উর্ধতন কর্মচারীকে ভৎ্দন! 
করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই) অতঃপর নৌসৈনিকগণ লালবাগের 
দিকে গমন করিল, প্রথম অবস্থা দেখিয়া আশা করা গিক্লাছিল যে 
কোনওরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে না, অতি সহজেই সিপাহীগণ 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে শ্বীক্কৃত হইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রতার্পণ 
করিবে, কিদ্তু কার্য্যকালে তাঁহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। 
সিপাহীগণ বাধ! দিতে প্রস্তুত হইল, সুতরাং উভয় পক্ষে একটু সামান্ত 
রূপ যুদ্ধ বাধিল, এী যুদ্ধে সিপাহীগণের পক্ষে চল্লিজন হত হইয়া- 
ছিল, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মৈমনসিংহ ও প্রীহট্টের দ্দিকে পলায়ন করে, 
কিন্তু অবশেষে ইহাদের মধ্যে কতকজন ধৃত হইয়! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছিল। বোধ হয় বিদ্রোহী সিপাহীগণের কেহ কেহ তুটানে 
পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা! করিতে পারিয়াছিল । এই সামান্ত লড়াইয়ে 
ইংরেজ পক্ষে একজন হত ও প্রায় ১৩জন লোৌক আহত ব্যতীত আর 
কোনও ছুর্ঘটন! ঘটে নাই । 
মিপাহী বিদ্রোহের কোনওরূপ গোল যোগে বিক্রমপুরববাসীদিগকে 
বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছিল এই্টরূপ কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায় 
না। ভবে জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা 
বিনা যার যেপরাজত সিপাহীগণ পলায়ন কালে 
বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া 
যাইবার সময় সামান্ত পরিমাণে লুঠন ও অত্যাচারাঁদি কহিতে ছাড়ে নাই? 
এখনে! পল্লীবৃদ্ধগণ পাশার বৈঠকে ও দ্বাবার চালের সঙ্গে সঙ্গে হুকার 
ধুম উদশীরণ করিতে করিতে ঢাঁকার এই সামান্ত কালা গোরার জড়াইর 
কথা অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণন! করিয়! পল্ীস্থ বালক, দুবক ও মহিল:গণের 
নিকট বাহাছরি লইতে ছাড়েন না! 





নবম অধ্যায়। 
প্রাচীন সাহিত্য । 


বিক্রমপুরের শ্যামল শোভা সম্পদের মধ্যে কলকণ্ বিহগণের 
সুমধুর স্বর লহরী যেমন সকলকে মুগ্ধ করিয়া আমিতেছে, তঙ্জরপ 
একদিন বিক্রমপুরের পদা-সািত্য-কাননেও কোমল বল্পরীর অভাব 
ছিল না? উহাতে একদিন সুন্দর সৌরত পরিপূর্ণ প্রন্থন রাঁজিও গুচ্ছে 
গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। সত্য সত্যই একদিন বিক্রমপুরের কবিতা-কুজে 
পাপিয়৷ কোকিল বঙ্কার দিয়াছিল, সত্য সত্যই একদিন রমণীকঠের 
সহিত পৌরুষোচিত ভীম ভৈরব নিনাদ শ্রুত 
হইয়াছিল। প্রেমের সুষধুর গুঞ্নের সঙ্গে 
সঙ্গে যুদ্ধ-গীতির যে কঠোর বিজয়ধ্বনি বঙ্কারে বস্কারে বাজিয়া উঠিয়াছিল 
আজ বনুবর্ষ পরে সে সমুদয় আলোচনার যোগ্য ও উপভোগ্য ।. বিজয়- 
গৌরবদদৃণ্ত প্রক্কতির লীলাভূমি জ্ঞান বিজ্ঞানের পীঠস্থান বিক্রমপুর বে 
সাহিত্য দেবারও স্বকীয় গৌরব অক্ষত রাখিতে পারিয়াছিল, সে 
কল্পনায়ও আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব আননের উদ্বেফ হইতেছে 
এবং বতই তাহার আলোচনা করিতেছি-ততই ধন হইতেছি। 
যে সময় আলোয়াল কবির পদ্মাবতী” ও ভারতচন্ত্ের় “বিধ্যা- 
সনদরাদি' পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাঁত করিয়াছিল তখন পুর্ব 
বের নিতৃত প্রবেশে আতটগাবী পল্লার তরঙগধৌত বিকমপুরেও 
করেকখানা কাব্য বিরচিত হইয়াছিল! ক্জাদর! এষ্থলৈ সে সমৃদ্ধ 
কাব্যের ও তাহাদের রচয়িভাবগেরর সংক্ষিপ্ত বৃতাক্ত বিকৃত করিলাম । 
“মায়াতিমির উজ? ও “যোগকম তি নেডা বাছা স 


কাবা সাহিত্য। 


রি শু এ 





১৭৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


ছিল। বৈদ্যবংশোস্ভব বেদগর্ডমেন পাঁঠাভ্যান হেতু নিজ পৈত্রিক 
বাসগ্রাম ইট্ন! পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর 
আগমন করেন এবং তথায় সত্যবন্ত দাশের 
কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়! বিলঘায়নীয়! (রাজনগর ) জপ্সা, ভোজেশ্বর 
প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের ভুসম্পত্তি অর্জন করিয়া বিলদায়নীয়াতে 
নিবাস স্থাপন করেন। বেদগর্ভের পঞ্চন স্থানীয় বংশধর গৌপীরমণ 
সেন একজন সৌতাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, মিঃ বিভারেজ প্রনীত 
ৰাখরগঞ্জের ইতিহাসেও তাহার নাম উল্লিখিত' আছে। গোপীরমণের 
দ্বিতীয় পুত্র “দেওয়ান? কৃষ্চরাম নবাব সরকারের চান্দ প্রতাঁপ পরগণায় 
রাজস্ব আদীয় করিতেন বলিয্বা দেকালে “দেওয়ান” উপাধি ভৃষণে 
ভূষিত হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই কৃষ্ণরামের 
পুঅ লাল! রামগ্রসাদের পাচটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে লাল! 
রামগতি ও লালা জর নারায়ণ উত্তরকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করির়াছিলেন। রামগতি একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ও স্থকবি ছিলেন । 
ইনি নিজ গ্রন্থে আত্মপরিচয় সম্পর্কে বাহা লিখিয়াছেন আমর! এখানে 
তাহা উদ্ধৃত করিলাম $-_ 





লালা রামগতি রায়। 


র্ষপুতর মতীর্থপুর্কেতে প্রচার | 
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী নবিগ্িত সংসার ॥ 
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর । 
্রাঙ্ছণ পণ্ডিত তাহে সদ্জানী বিস্তর ॥ 
* বিশিষ্ট অস্থ্ জাতি বসতির স্থান । 
জপ্স! নামেতে প্রা তথা প্রধান ॥ 
জীযামঞ্রসাদ রার বিখ্যাত তাহাতে । 
বৈদ্যত্রেষ্ঠ লাল! খ্যাতি পেল নিজারতে 


প্রাচীন সাহিত্য ১২৯৭ 
জপ্সা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়। 
রামগতি নামে তার প্রধান তনয় ॥ 
রামগতি অত্যন্ত সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ইনি পঞ্চাশ 
বৎসর বয়স অতিবাহিত হইলে যোগাহুশীলনের নিমিত্ত শ্রথমে কলি- 
কাতা কালীঘাটে ও পরিশেষে ৮কাশীধামে অবস্থিতি করেন। নববূই 
বৎসর বয়সে ইস্ঠার মৃত্যু হয়। কাশীর মহাশ্মশানে তাহার দেহভগ্মের 
সহিত তদীয় সাধ্বী সহধর্থিণনী ও অনুমৃতা হন। কথিত আছে বে 
বাল্যকালে রামগতি তাহার খূর্জু পিতামহ রঘুননাসোর বাগানের আম 
চুরি করিয়া খাইতেন, একদিন তাহাকে ভত্গন! করায় রামগতি 
আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন “দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই 
খাই, তুমি কাশী যাও।” জ্ঞানহীন সরল শিশুর আবদার বৃদ্ধের 
নিকট শাস্ত্রের মত কার্ধ্যকারী হইল, পরদিন প্রতাষে সকলে বিশ্ময়ের 
সহিত দেখিল যে গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রতুনন্দন প্রীতিফু্ন মুখে কাশী 
বাত্রা করিষাছেন। খুল্প পিতামহের এই দেবূর্তি বালক রামগতির 
সরল শুভ্র হৃদয়ে গাচ়তয়র্ূপে অক্কিত হইয়া গিয়াছিল, তিনিও ধনক্ষন- 
পরিপূর্ণ সংসারের মধ্যে নিস্পৃহভাবে থাফিয়! বি পালন করি! 
গিয়াছেন। 
লালা রামগতির “মারাতিমির, চক্তিকা” বঙ্গতাবার উদ্জরগ কীর্তি 
এই গ্রন্থ সংস্কৃত “প্রবোধচজ্জোদয়” নাটকের -গদ্থান্যারী লিখিত। 
যখন বিদ্যাহুনদরের মধুর পদ্যাবলীরি প্রেমতঙে বাঙলাদেশ হাবুডুবু 
খাইতে ছিল--যে সময়ে হাঠে, মাঠে, দবাটে, “কেমন মাসীর বোনপো। 
তুমি, দাও দেখি গীখিয়ে মালা” ও “ভাগ মাল! গঁথে ভাল মালিয়ারে-_ 
ইত্যাদি শীর্ষক গীতাবলী বানধত হইত, অঙ্লীলতার আবরণ ..বে 
যুগে ছিল না, সেই সমর রামগতি সাময়িক জোতের মিরুদ্ধে এই. 
বের রাড পরপন নদ করিলেন! এই জে যোগ কি. 








১৮০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





হয়, তাহার বিবিধ কুট ব্যাখণ, যোগের অবস্থা বর্ণন, সংসারের 
অনিত্যতা ইত্যাদি বিষয়ক নাঁনাবিধভাবে পরিপূর্ণ । প্রত্যেক কবিতাই 
সংসারের অনিত্যতা ও অসারত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সংসারকে তিনি 
সমুদ্রের সহিত তুলন| করিষা! লিখিয়াছেন ১ 

সংসার সমুদ্র ঘোর 'অলজ্ঘ্য অপার। 

মায়া-নীর হীন তীর পরম দুস্তর ॥ 

শোকের তরঙ্গ তাহে ছঃখের লহরী। 

মকর কুস্তীর তানে রোগ আদি করি। 

রত্বলোভে হদ্ব করি তাহাতে মজিলে ॥ 

রত্ব ন পাইলে আর তরঙ্গে ডুবিলে ॥ 

সংসারে, ধন, শম্পদ ও যৌবন অচিরস্থায়ী তাই কবি বলিয়াছেন ;_- 
স্বপ্নুবৎ সম্পদ না রে চিরদিন 
যৌবন কুস্থুম সম প্রভাতে বিলীন ॥ 
কি হুন্দর! মানুষের সুখ, শাস্তি, পাপ, পুণ্য সমুদ্রয়ই মনের উপর 

নির্ভর করে, সেই মনকে সম্বোধন করিয়! তিনি বলিয়াছেন ;-- 

ওরে মন কু-গমন কুপথের পথী । 

কু-পথে ঘাইতে বল কে তোমার সাথী ॥ 

বুদ্ধি নাশে হস্ত পদ বান্ধিয়া তোমার । 

ধৈর্ধযতার গিরি বুকে চাপাইব ভার ॥ 

ক্ষমার ম্দিরে বন্দি করিত রাখিব । 

চেতন প্রহরী তথা সতর্ক করিব | 

যখন নয়ন জলে অধর তিতিবে । 

আপনার কর্মফল তখন পাঁইৰে ॥ 

নছেতে! অবোধ মন আপনা ভাবিক়]। 

ছাড়ত কু-্পথ চল ন্দুপথ ধরিয়া ॥” 


প্রাচীন সাহিত্য । ১৮১ 


এই গ্রন্থের প্রতোকাটি কবিতাই প্রবৃত্তির সংঘমও কঠোর উপ- 
:দ্বেশাস্থক | ইহা দ্বার.রচয়িতার হৃদয়ের বল ও সৎসাহসের বিশেষরূপে 
পরিচয় পাওয়া যার । মনের জীব সভায় গমন ও সেই সভার বর্ণনাঁও 
অতি সুন্দর যথা )-. 
"কোপে অতি শীত্রগতি মন চলি যান । 
যথা বসে নানা রসে সদ! জীব রায় ॥ 
তন্থু যার স্ুবিস্তার দিব্য রাজধানী । 
হৃদি তার রম্যপুরী তথায় আপনি । 
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরাটি। 
দত্ত পাটে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটা ॥ 
পুষ্প চাপ উগ্রতাপ লোত অনবার। 
ছই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার | 
শান্তি ধুতি ক্ষমানীতি শুভশীলা নারী । 
মানকরি রাজপুরী নাহি বায় চারি ॥ 
পতিত্রতা ধর্শরতা অবিধ্যা মহিষী। 
পতিকাছে সদ আছে রাজার হিতৈষী । 
নারীসঙ্জে রতিরজ্ে রসের তরে । 
এইরূপে কামকৃপে জীব জাছে রঙ্গে ॥ 
অধ্যারগুলির শেষে সংস্কত কাব্যের জন্থকরণে লিখিত হইয়াছে, 
যথা “ইতি মায়াতিমির চক্জিকায়াং জীথ ঠৈতন্ত প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কল! 
নাম দ্বিতীয়োললাস৮ । রামগতির স্তায় চর়িনধান সাধক কি সিডি 
অল্পই দেখিতে পাওয়া বার । 13788 
আনন্দমরী | এই মহীয়সী বিহ্ী যহিলা কৰি, হি 
রামগতির আরাধনার ধন । আবনদামযীর দাতার নাম ফাত্যা্ষনী দেবী । 
রামগতি নিতে কল্তার শিক্ষার ভার গ্রহ করিয়া বঙ্াকে :.. 










১৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


সুশিক্ষিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে পারগ হইয়াছিলেন। ১৭৫২ খঃ অন্দে 
আনন্দময়ী জন্ম গ্রহণ করেন । ১৭৬১ খৃঃঅনে পর়োগ্রাম নিবাসী 
প্রভাকর বংশীয় রপরাম কবিভৃষণেয পুক্র অযোধ্যা রাম কবীন্ত্রের সহিত 
এই বিছ্ধী রমণীর গুভ পরিণয় কার্যা সুসম্পাদিত হয়। আঁনন্দময়ীর 
স্বামী অযোধ্যা রাম সংস্কৃত শাশ্ে বিশেষ পারদর্শা এবং পণ্ডিত ব্যক্তি 
ছিলেন, কিন্ত তদীয় পত্ীর বিদ্যাবত্তায় এবং কবিত্ব সৌরতে অযোধ্যা 
রামের পাণ্ডিত্য জ্যোতিত্মান পূর্ণিমার চক্রের নিকট খদ্যোতের ক্ষীণ 
আলোক রশ্মির সভায় ভিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। 

আননাময়ীর বিদ্যাবস্তার সন্বদ্ধে এইরূপ কধিত আছে যে রাজনগর 
শ্রীমবাদী পঞ্ডিত শ্রেষ্ঠ কৃষ্ধন বিদ্যাবাগীশের পুভ্তর পণ্ডিত হরি 
বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে সংস্কতে শিবপৃজ| পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রম থাকার, আনন্মময়ী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে 
পুজ্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়। ভ€সনা করিতে ক্রটি 
করেন নাই। 

মহারাজা রাজবল্পভ বখন অগিষ্টোম যজ্ঞ করেন, তখন তিনি যজ্ঞের 
প্রমাণ ও হস্তকুণডের প্রতিক্কতি চাহিয়া রামগতি খেনের নিকট প্জ 
লিখেন, সেই সমষে রামগতি সেন মছাশয় পুরশ্ঠরণে নিযুক্ত থাকার 
স্বয়ং পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ হন। তিনি 
এ বিষক্ধের ভার কন্তা আননাময়ীর উপর অর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন ? 
ফারণ কন্তার বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আননামন্রী 
বথা সময়ে পিতৃ 'আদেশানুযায়ী সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্থহত্তে 
লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। পরে রাজ সতায় এই বিষয়ের আলোচনা 
হইলে সঙ্ষলেই তাহ! বিশ্বাস করিলেন, কাঁরণ আনন্মন্্ীর পাণ্ডিত্য তখন 
05619858 লিন খিযাযসীন হা 
আদক্ামরীর অধ্যাপক ছিলেম। : 


শ্রাচীন সাহিত্য । ১০ 


আমরা এখন আনন্দময়ীর কবিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিব। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে যে তিনি তদীর খুল্পতাঁত জয়নারায়ণকে “হরিলীলা””গ্র্থ প্রণয়ন 
সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; আমর! এস্থলে “হরিলীলা” 
হইতে আননময়ীর রচনার একটু আভাব দিতেছি। সওদাগর পুক্র 
চক্জরতানুর সহিত স্বনেত্রার বাসি বিবাহ উপলক্ষে কবির বর্ণনা গুচুন। 





“হের চৌদ্লিগে কামিনী লক্ষে ক্ষে । 
সমক্ষে,পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥ 
কতি প্রৌচারূপ। ওরপে মদব্তি। 
হসন্তি, বলি, ভ্রবন্তি, পতন্ি। 
কত চারুবস্ত1 স্ুবেশা, সুকেশা। 
সুনাসা জুহাসা, নুবাসা। সৃতাষ! ॥ 
কত জীশ-যধ্যা, সুভাঙা হুযোগ্যা । 
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা। মনোজ্ঞ, মঘহ্ঞা ॥ 
দেখি চন্ত্রভানে, কত চিত্তহার! । 
নিকারা, বিকারা, বিছারা, বিভোর ॥ 
করে দৌড়াদৌড়ি, মদত প্রো! 
অনুডা, বিমুঢা, বো নিগুড়া ॥ 
কোন কামিনী কুলে গও স্ব!) 
শ্রী, সচেষ্টা, কেহ ওঠদা . 
অনন্গানবিদ্ধা, কত স্বর্ণ বর্ণ। 
বিকী্ঘ।, বিশীর্ঘ) বিদীরধা, বিবর্ঘ। ॥. 
কারো বাত বেশী নাহি বাঁদ বক্ষে। 
- স্কায়ে হায় কুর্পান্‌ পরিজ্ত কক্ষের. 


জ: ত0:0 আি ক ক 


১৮৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


কারো বাহুবল্লি কারো স্বন্ধ দেশে। 

রহিয়। সাধুবাক্য ব্তে, প্রকাশে ॥ 

স্থুকক্ষে, নিতঘ্থে উর হেমকুন্তে। 

এভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে ॥ 

তাঁহে দোলিত! লাঁজতারি ভরেতে । 

পরে হেলি ছুলি অনন্গ জরেতে ॥ 

স্থনেত্রাকে কেহ, কেহ চক্র ভানে । 

করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে £ 

সহস্তে ালিছে সর্ধবারি অঙ্গে । 

ঝনৎ ঝনৎ গলৎ গলৎ গড়ে নীর অে ॥ 

সখী চন্্রভানে বলে চাতুরীতে। 

এ রত্বের মাল! কাকের গলেতে ॥ 

শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে! 

টলাঢচল গলাগল সখী সর্বতাতে ॥ 

আমাদের দেশে পুর্বে বিবাহ, অন্প্রাশন ইত্যাদি মালিক উত্সবে 

রমণীগণ সফলে মিলিয়! সমস্থরে সঙ্গীত করিতেন, তাহাদের উলুধ্বনি 
সহকারে এই সমুদয় সঙ্গীতের মধুর লৌনর্ধ্য একদিন সত্য সত্যই 
বিশেষ উপভোগা ছিল, কিন্তু হায়! কালবশে ভাহা অস্তঃহিত হইতে 
চলিয়াছে। পূর্বে এবং বর্তমান সময়েও অধিকাংশস্থলেই আনন্দময়ীর 
বিরচিত সঙ্গীতই গীত হইত এখনও বিক্রমপুর হইতে এই প্রথা 
একেবারে উঠিয়া বায় নাই) আমরা এখানে তাহার একটা উল্লেখ 
করিলাম । ৃ বা 





জানকী করিতে বিয়া! চলেন নারারণ । 


প্রাচীন সাহিত্য । ৪৯৮ 


পঞ্চশন্দে বাদ্যবাজে জনক রাজার বাড়ী ! 
রঘুনাথ করিবেন বিয়! জনক কুমারী ॥ 
সর্বলোকে বলে ধস্ক সীতার জননী । 
তাহানে দিবেন দেব! দেব রঘুমণি ॥ 
নারীগণে বলেন রাণী গুন গো! বচন। 
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন ॥ 
সীতারে লাজায় রাণী রতি. করি দুর। 
কঙ্কন মেখল দিল পঞ্চম নুপুর ॥ 

নাসার বেপর দিল শিরে শিরোমণি । 
ঠেকীতে তরুয়! যেন ধরিয়াছে ফণী ॥ . 
তাহার পরে পরাইল তার কেন্তুর। 
আভঃণ জলে সীতার শশী করি দুর ॥ 
মণিময় আভরণ পরাইল শেষে। 
রঘুনাথ বরিতে গেল মনের হরিষে ॥ 
বিচিত্র সেউতিপুষ্প সীতাদেবী খিটে। 
গগনে ঠেকিয়া পৈল রামের-মুকুটে ॥ 
বিচিত্র পহজ পুষ্প গন্ধ মনোহর |. 
উদয়ে ফুলের জ্যোতিঃ জিনি নিশাকর ॥ 
পদ্বজের দল জিনি জানকীর হাত। রি 
্রমর গুষকরে পাশে হাসেন রুমাখ ॥ রি 
ভ্রম বলে শশী নরনোদর পল্পবর ৷ 
শশখর হৈলে হেথ! আসিত চকোর ৪. 
রাম বামে জানকীর বিধাহ তইল। .. 
কতিকা সহিত হেন শশী নুকাইল ৪ 





১৮৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


বিবাহ হইল, সীতার রাম বাঁমে বসি । 
লাজে লুকাইল তখন শরদের শশী ॥ 
বিবাহ হইল সাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন। 
পাণিগ্রহ সাঙ্গ কৈল কৌশল্যানন্দন ॥ 
অপুর্ব বসন্ত খতু মদনের সথা। 
যাহে নব নব কুন্মের দেখা ॥ 
বিকসিত রসাল-মঞ্জরী নানা মতে । 
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে ॥ 
স্তবকের ভরে নত কুস্থমের লতা । 
যেন গুরু কুচভরে নিতম্ব নিলত! ॥ 
পৃথিবী রজত ময় হইয়াছে কিশোরে । 
কিংশুকে ভুবন পুর্ণ সর্প অলঙ্কারে ॥ 
কুস্থমের বনে কত কত অলিকুল । 
গুণ গুণ শব্ধ করে গদ্ধেতে আকুল ॥ 
মলয় কন্দর হইতে মন্দ সমীরণ 1. 
বিরহিনীর যম হেতু বহে ঘন খন ॥ 
কারো! হার খুলি ঘুরায় বারে বার। 
কেহ খসাইকসা পুনঃ দেয় অলঙ্কার ॥ 
কদলি বেদীতে রাম জানকী আনিকা । 
কত নাট কত জাট করে বিনাইঙ্কা ॥ 
শুভক্ষণে স্যয অর্থ দিয়া রঘুপতি । 
সীতা সঙ্গে ঘরে চলেন অতি হৃষ্ট মি ॥ 
অঙ্গ প্রাশনের গীতের নমুনাত_- 
"ছয় আাষের রঘুনাথ জননীর কোলে । 
কেলী করে দেখে রাজ! মন কুতৃহলে ॥ 





শ্রাচীন সাহিত্য । ১৮৭ 


মৰ শশী জিনি কাস্তি বাড়ে দিন দিন । 
কত পূর্ণ শশী মুখ হেরিয়! মলিন ॥ 
অন্ধ প্রাশনের হেতু কৈলা' অনুমতি । 
আসিলেন বশিষ্ট খধি অতিষ্ট মতি ॥ 
গুভতিথি বার আর নক্ষত্র বিছিত। 
বিচারিয়া শুতক্ষণ কহেন পুরোহিত ॥ 
নানামত করিলেন মঙ্গল রচন। 
নানাস্বানৈ নাচে গার বত রাম! গণ ॥ 
স্বামী চক্ত্রভীন ব্যবসাত্র উপলক্ষে ডিঙ্গা সাজাইয়৷ শ্বশুরের সহিত 
প্রবাসে গমন করিয়াছেন, তখন বিরছিনী স্থনেত্রা বিরহব্যথায় ব্যথিতাস্তঃ 
করণে বলিতেছে ১ 
- আসি দেখছ নয়নে । 
হীন তত ুনেত্রার হয়েছে ভুষণে ॥ 
হরেছে পাওুর গণ্ড, কক্ষ কেশপ্রতি । 
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব ছুর্গতি ॥ 
রহিয়াছি চির বিরহিনী. দীন মনে | 
অর্পণ করিয়া আমি তোমা পথ পানে ॥ 
রা, 
ক চপ টি: ক 
তাবি যাই বথা আছ হইয়া বোগিনী | 
না! সে এ দারুণ ৰিরহ আগুনি | 
সে অঙ্গে মাথিব ছাই তোমার কারণে ॥ 
হে দীর্ঘ কেগেকে বে বাঁধি আপনি! 
ভাতে জাগার. করি হইব যোগিনী & . 


১৮৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





শীতভয়ে বে বুকেতে লুকায়েছ নাথ! 
বিদারিব সে বুক করিয়া করাথাত॥ 
যে কঙ্ধণ করে দিয়াছিলা স্বষ্ট মনে। 
সে কঙ্কণ কুণুল করিয়! দিব কাঁণে | 
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। 
মনে করি হরি ম্মরি হই দেশাস্তরী॥ 
তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি । 
আর তব স্থাপ্যধন বিষম যৌবন । 
লুকাইয়! নিয়! ফিরি দরিদ্র যেমন | 


প্রাচীন যুগের কবিগণ সকলেই অল্লীলতা দোঁষে ছষ্ট ছিলেন, 
আনন্দময়ী ও যুগ্রগত সংকার্ণতার স্তর অতিক্রম করিয়া বর্তমান যুগের 
সুরুচির কল্পনা পূর্বক কবিতা গুন্দরীকে সেই পথে চালিত করিতে পারেন 
নাই। কবি জয় নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতারের স্তোত্রের পংক্তি 
ছইটি ও আনন্দময়ীর রচিত। 

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, জয় নারায়ণ একদ্িবস কাব্যরচখাস়্ 
এততুর দু মনঃ সংযোগ করিয়াছিলেন যে বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ 
হওয়া সন্তেও তাহার জানাহীরের কথ! মনে ছিল না। অনিনমরী 
খুন্পতাতকে সানাহারাদি করিতে অন্থরোধ করিলেন। কবি অয়নারায়ণ 
বলিলেন যে আর অতি সামান্ত অবশিষ্ট আছে, ভগবানের দশ অবতার 
সংক্ষেপে বর্ণনা হইলেই তিনি উঠিবেন। কিন্তু ভ্রাতস্পুতীর ্রকাস্তিক 
অন্থুরৌধ তিনি উপেক্ষা করিতে না পারির! অনিচ্ছা! সত্বেও বাধ্য হইয়া 
ক্সানাহার করিতে গন করিলেন । ইত্যবসরে আনন্দমন্ী লিখিলেন, 


জলজ বনজ বুগর যুগতিন রাষ। 
খর্বাকৃতি বুদ্ধদেব কছ্ধি' লে বিরান ॥ 


প্রাচীন সাহিত্য । ১৮৪ 


এত সংক্ষেপে আর কেহই এরূপভাবে ভগবানের দশরূপ বর্ণনা 
করেন নাই। 

স্ত্রীলোকের কেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু- 

“কুটিল কুস্তগ ভার, বন্ধন শঙ্কার। 
নিতন্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায় | 

এরপ সুন্দর ও স্বাভাবিক বর্ণনা বঙ্গ ভাষার অতি বিরল, আমরা 
আননাময়ীর কবিত্ব প্রতিতা দেখিয়া যেরূপ পুলকিত হইয়াছি, তাহ! 
ভাষায় বুঝাইতে অক্ষম, এই বিছুষী রমণীর কাব্যালোচনা করিলে বিস্মিত 
ও পুলকিত হইতে হয় শ্রদ্ধাম্পদ প্রীযুক্ত দীনেশ চন্্র সেন "বঙ্গতাষাও 
সাহিত্য” নামক গ্রন্থে সতাই লিধিয়াছেন ধে "আনন্দময়ীর রচনার শব 
বৈভৰ ও পাগডত্য দর্শনে তাহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ এম এ 
উপাধিধারিণী মহিনাগণ অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যুন বলিয়! অনুমিত 
হয় না।” বিক্রমপূত্কে গন্য যে একদিন তাহার এক ক্ষত গ্রামে ঈদৃশ 
মহিমমর্রী মহিলা! কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আমাদের বিবেচণায় 
রমণী কবিগণের কাব্য সমালোচনা করিতে হইলে, সমুদয় বঙ্গীয় কুল 
ললনাগণই একবাক্যে আনদময়ীকে তাহাদের শীর্ষ স্থানীয়! এবং তদীয় 
গৌরব প্রায় গৌরবান্বিত মনে করিতে কুষ্টিতা হইবেন ন | 

আনন্দম্ী যেরূপ সুশিক্ষিত! ছিলেন, তন্জরপ বিনীতা! ও ধশ্মপরারণা 
চিলেন। পতির প্রতি তাহার অচল! ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। পতির 
মৃত্যু সময়ে আনন্দমরী পিত্রালয়ে ছিলেন, বঙ্ন তিনি এই হাদর-বিদারক 
সংবাদ গুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার পুত, কতা, ভাই তণী 
কাহায়ে৷ নিমিত্ত মমতা! রহিল না, আত্মীয় শ্যজনকে বলির! সন্বরে 
অনুমৃতার আরোজন করিলেন । পরিশেষে স্বামীর কা পাকা ভারে 
ধারণ করিয়া জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পতির খুগামিনী. হইলেন 





১৯০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


টির র হাটি 
পর্য্যন্ত আনন্দময়ীর কবিত্ব প্রত্তভা উজ্জর্ন জ্যোতিষের স্তায় কাব্যগগন 
আলোকিত করিবে । 
গল্গামণি দেবী লাল! রামপ্রসাদের কন্যা ও লালা জয়নারায়ণ ও লালা 
রামগতির ভগিনী । পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্কর্রই 
বিবাহ অন্নারস্ত ইত্যাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে গ্রীম্য 
মহিলাগণ সমবেত হইয়! লঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। তাহাদের ঘন ঘন 
উলুধ্বনি ও সমবেত কণ্ঠের উচ্চ সঙ্গীত রবে সহজেই বুঝিতে পারা যাত্র 
যে, যে বাড়ী হইতে এই সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে সে স্থানে কোন 
না কোন মঙ্গলানুষ্ঠান হইবেই হইবে । গঙ্গাদেবী বিবাহ কালে গাহিবার 
উপযুক্ত বছ মঙ্গল গান রচণ। করিয়াছিলেন, এক সময়ে সে সকল সঙ্গীত 
বিশেষ আদরের ও ছিল, কিন্তু কাল বশে গামণির সে সমুদয় সুমধুর 
সঙ্গীতাবলী বিলুপ্ত প্রায়। বাবু রমাকাস্ত সেন অধুন! বিলুপ্ত “নির্মালয” 
নামক মাসিক পত্রে গঙ্গামণি দেবীর যে একটা খণ্ডিত গান প্রকাশ 
করিয়াছিলেন আমর! এখানে তাহ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই 
পাঠকও পাঠিকাবর্গ তাহার রচনা নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তির অনুধাবনা 
করিতে পারিবেন । এই গানটাতে লীতার বিবাহ বর্িত হইয়াছে । 
যথা-- 


গঙ্গাদেবী। 


“জনক নন্দিনী সীতা! হরিষে সার্জায় রাণী ॥, 
শিরে শোভে সিখিপাত, হীরা মণি চুণী॥ 
নাসার অগ্রেতে মতি বিশ্বাধর পরি | 

তরুণ ক্ষত তাতি ছিনি কূপ হেরি। 
মুক্ত! দশন হেরি লাজে লুকাইল। 
করীজের কুস্ক মাঝে মজিদ্না রহিল ॥ 

গলে দিল থরে থরে যুকুতায় যাল! । 
রবির.কিরণে যেন জলিছে মেখলা ॥ 


প্রাচীন সাহিত্য। ১৯১ 


কেযুর কম্কণ দিল আর বান্তবন্ধ । 
দেখিরা রূপের ছটা মনে লাগে ধন্ন। 
বিচিত্র ফলিত শঙ্খ কুল পরিচিত । 
দিল পঞ্চ কন্কণ পৈছি বেষ্টিত | 
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে । 
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে ॥” 
আমাদের দেশে প্রায় ১৫০ শত বৎসর পুর্বে রমমীর! কিন্ধপ অলঙ্কার 
পরিয়! সেকালের পুরুষ দিগের মন ভূলাইতেন ইহ! হইতে তাহার একটা 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 
রযুক্ত রমাকাস্ত দেন মহাশয় ১৩০৪ সালের জ্যোষ্টের “ভারতীতে?” 
লিখিয়াছেন--“ছুঃখের বিষয় এই যে রাজনারায়ণ "পার্বতী পরিণয়” 
নামক যে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন তাহ! আর এখন পাই 
বার উপায় নাই।” লালা রাজনারায়ণ জয়নারায়ণ ও রামগতির অন্যতম 
ভ্রাতা, ইহা দ্বারা! বুঝিতে পারা যায় যে এই পরিবারের প্রতি মাত! বীশা- 
পাশি ও চঞ্চলা কমল! উভয়েরই ক্কপা দৃষ্টিপাত ছিল। এই সমুদয় গ্রন্থ 
১৬৯৪ শকে ও তৎপুর্ব্বে বিরচিত ব্রাছিল। । “হরিলীলা” গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে-- 





“রি জান ধন 

বহমতী শাকে পুথি হল লদাপন॥ 
ইহার পরে আবার লিখিত আছে) 

নারারণ প্র পে করি ছড় ঘন হা 

যোদ্শ্‌ চোযাকৈ পাকে পুক্তক লিখন ॥. 
অতএব ১৩৫ বৎসর পূর্বে এ লবুদন় কাবা বিরচিত হইয়াছিল । 
ইনি কৰি রামগতির কনিষ্ঠ সহোধর 1 জয়নারারণের শ্রন্কতি তাহার, 

বাতার চি হইতে সপ বিডি রক ছিল নারারণ গার গাকর 


১৯২ বিক্রমপুরের ইতিহাস ) 





ভারতচজ্জের শিষ্য,--তাহারি অন্থকরণে জয়নারায়ণের চণ্তীকাব্য 
বিরচিত হইছে । লালা রামগতি বখন 
যোগান্থশীলনে নিরত-_জয়নারায়ণ তখন সেই 
গৃহের প্রান্তে বসিয়াই আদিরসের তীত্র মিরা পানে মন্ত। জয়নারায়ণ 
চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে ভারতচন্দ্ের স্ঠায় শিব-বিবাহাদির ব্যাপার 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন । মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে খতুরাঁজ সদলবলে 
আগমন করিয়াছেন, হরিত শোভাসম্পদশালিনী কুন্ুম্মাল্যধারিনী ধরিত্রী 
দেবী নবীন সৌন্ধ্যে সুসজ্জিতা হইয়াছেন, কামদেব তাহার দেনাপতি। 
কবির বর্ণনা এখাঁলে কিরূপ সুন্দর হইয়াছে পাঁঠকগণ দেখুন ! 
কবি বলিতেছেন_- 


কবি জয়নারায়ণ। 


মহেশে করিতে জয় খতুপতি সাজিল। 
দামাম! ভ্রমর রব সদলে বাঁজিল ( 

নব কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে 1 
উড়িল কোকিল সেন সব চারি পাশেতে | 
অিগুণ পবন হয় যোগগতি বেগেতে। 
ফুলধছ পিঠে, ফুল শর কর পরেতে ॥ 
ত্রমাইয়! ভাজে আড় হেরি আখি কোণেতে॥ 
কুমুদ কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে ॥ 
বাম-বাহু রতি গলে, রতি বাহু গলেতে। 
সুষনমোছন কর হর মনমোছিতে ॥ 
বাযুবেগে উত্তরে সকলে হিমগিরিতে। 
দ্আগমন মদন সকল গাঁডু সহিতে ॥ 

কুছুম প্রকাশ গিযিম্বর উপরনেতে ) 

নান! ফুল কুটিল ছুটিল রৰ পিকেতে ॥ 


প্রাচীন সাহিত্য। ১৯৩, 





ছুটল মানিনাটমান, লাগিল ধ্বনি কাগেতে। 
মৃত তকু ভীরিত নবীন ফুল পাতেতে । 
থর থর কেতকী কীপিছে মৃছ বাতেতে । 
অকালে অশোক ফুটে শেফালিকা দিনেতে ॥ 
ললিত মালতী ফুটে যুথিকাঁর ডালেতে । 
বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে ॥ 
স্ুধুকর রব তুলি ডাকে মন মদেতে । 
কুহরিছে রোকিলসমূ্ন পাচ শ্বরেতে ॥ 
বনলতা মাঁধবীর নতশির ভূমেতে । 
পলাশ টগর বেল নত ফুল ভরেতে ॥ 
এইব্প ললিত পদাবলীতে গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। জয়নারায়ণের 
রতিবিলাপ অত্যন্ত মনোহর, আমরা উহা! উদ্ভৃত করিবার লোভ স্বরণ 
করিতে পারিলাম না! ; থা 
অন্ত নায়িকার ঘরে, নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে 
- মোর কাছে এসেছিলা তুমি । 
খণ্ডিতা অধীর! হৈ, মন রাগ ন! সহিয়া 
মন্দ কাজ করেছিন্ধুআমি॥ 
রঙ্গনের মালা নিরা, স'হাতে বন্ধন দিয়া 
কর্ণ উৎপল তারি দিলে। 
নে অভিমান মনে * করিরা আমার সনে . 
রসরঙ্গ পলি ত্াজিলে। ৯ 
আর ছঃখ মনে জলে, একদিন বৃত্যকালে, 
ঘা ভুমি ধিতে পা, ' বিল হইল তার 


৯৪. 
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তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি 
বসিয়া রহিস্থ মৌনী হয়ে। 
যত সাধ কৈলা! তুমি, পু না নাচিন্ু আমি 


তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে ॥ ইত্যাদি। 
জয়নারায়ণ চণ্ডীকাব্য মধ্যে মাধব ও হুলোচনার উপাখ্যান সঙ্গিবিষ্ট 

করিয়া গ্রন্থভাগ অতীব জুন্দর করিয়াছেন । এই উপাখ্যান আদিরস- 
খচিত হইলেও একেবারে ঈ্গীলতা বিরুদ্ধ নহে, নিয্নোন্ধ ত পংক্তিগুলি 
কবিত্ব সৌরভে স্ুরভিত, কবি লিখিয়াছেন-__ ্ঃ 

পশরীর থাকিলে দেখা সখার অবস্থ | 

কমল ত্রমরে দেখ তাহার রহন্ত ॥ 

শিশিরে কমল মঙ্জি থাকে সুলক্ষগ! | 

বর্ষাকালে পাই হয় জীবনে বাসন! ॥ 

দিনে দিনে লতা করি ভেদিয়৷ উঠিয়!। 

হইয়। কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়! ॥ 

প্রফুল্ল হয়! প্রেমে মনের উল্লাস । 

মিলে আসি পুর্ব তৃক্গ:মনে বছ আশ ॥ 

পুন পন্িনীর মধু মধুকর পিয়ে ): 

অরশ্ত যে দেখ! হয় যদি ছই জিয়ে ॥ 

চণ্তীকাব্য ব্যতীত জয়নারারখ ৬ তাহার ভ্রাতন্ূত্ী আনন্দময়ী 

গুপু। 'হরিলীলা” নামক একখান! শ্রহ্থ্রশয়ণ করিরাছিলেন। হরিলীল! 
১৭৭হত্্ী জঞ্ষে রচিত হয়| ইহা সতানারারণের ব্রতকথা হইলেও 
কবি অয়নারায়ণও, দীন বিহ্ী ভ্রাতসপ,জীর কবিত্ব প্রভাবে কুতত্থের 
সীমা ঙ্যন করিয়া একখান হুমধুর বৃহৎকাব্যে পরিণত হইয়াছে 
আমরা পূর্ষে জয়নারারণের কবিত্ব দেখাইবার অন্ত “চণ্তীকাব্য” হইতে বহু 
অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার দেখার সহিত তদীয় ভাপ ত্রীর 


প্রাচীন সাহিত্য ) ১৯ 


আপীল পাপা পাপম্পপাপ্পপাাপাপি্পীপপপিপাপিপাড 
রচনার পার্থক্য দেখাইবার জন্যও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম । জয়নারা- 
যণের রচন! সহজ ও সরল, আর আননাময়ীর ভাবা সংস্কতবহুল ও 
পাতিত্যপূর্ণ। 
আচল ধরিয়! টানিছে নাগর, 
টানি! ছাড়ার সুন্দরী । 
মানতন্গ করি সন্ুথে আনিল 
নাগর যতন করি ॥ 
সোঁথার নাগর, নাগরী হণ্ব 
হেরিয়া করিল রফ। 
স্বত্ব ত্যাগেতে, করিলা দান 
আপনার বর অঙ্গ ॥ 
কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর, 
হৈল নাকি মানভঙ্গ !” 
চন্ত্রভাগ প্রবাসে বাইতেছেন, পতিগতগ্রাণ৷ হ্ুনেত্রা সেই পথের 
পানে চাহিয়া! আছেন, কি সুনার স্বাভীবিক রচনা, কবি বলিতেছেন, -- 
“উাকালে যাত্রা করি যায় চন্্রতাণ। 
নঞ্জলনয়নে ধনী পাছেতে প্যান ॥ 
যতদুর চলে আখি চাহে দীড়াইয়া। 
হৃধাকর বায় ইন্দীরর ভাড়াইয়া ॥ .. 
নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুফে আছিল। . 
রি অবলোকনে মুখ ঘবিন হইল ৫ 
বিজ্রমপবস্থ কাচাদিতা গ্রামে শিবচজ্ জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। এখন 
কাচাদির! গ্রাম পল্সায বিশাল সলগিলগর্তে চিরনিকিত। এককালে 
কাচামিয়া প্রাম বিকুপূ্র অধো বিশেষ, খ্যাতিপর ছিপ, সে 
সময়ে এ প্রামে বহ লঙানত ভহসন্তান বান -করিকেন। শিবচন্ের 


১৯৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


এস্পিসপিপাপিপাপাপিপাপিসপাপাশাপিপিপপাপাপাপিালিপাপাপিশিপিপাসিপিপিিিপপিিপিপাশাশাাপাপিশপা্পিও 


পিত| গঙ্গাপ্রসাদ সেন গ্রামের মধ্যে একজন খ্যাতিমান লোক ছিলেন। 
ইহার তিন পুর শিবচন্্, শতচন্্র ও কুন গ্রত্যেকেই জনসমাজে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাঁত করিয়াছিলেন। শিবচন্্র 
কবিত্বে, শলতৃচন্্র শিল্প-নৈপুণ্যে তৎকাঁলে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রজঘয়ের ন্াঁয় জনগৌরবে 


খ্যাত না হইলেও কৃতিত্বে নিতান্ত ন্যুন ছিলেন ন! | শিবচন্ত্র স্বরচিত 
টিন মঙ্গল” প্রস্থে যে আত্ম-পরিচয় প্রধান বহু আমরা এখানে 


তাহা উদ্ধত করিলাম) 





শিবচন্ত্র সেন। 


বৈদ্যকুলে জন্ম হি্ুসেনের সম্ততি | 
সেনহাটি গ্রামে পূর্বপুন্কষ বদতি ! 
রামচন্দ্র নাম গুণধাম গুতিষ্ঠিত। 

বশে কুলে কীর্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত ॥ 
রত্বেশ্বর গুণধর তাহার তনয় । ” 
রতন স্বরূপ কুলে হইল উদয়! 
তাহার তনয় হৈল তৃবন বিখ্যাত ৷ 

রাম লারা়ণ দেন ঠাকুর আখ্যাত ॥ 
সেন ঠাকুরের পুজ তুলনা অতুর্ল। 

রাম গোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল ॥ 
গ্জাদেৰী দত্ত পুত্র এহেন পৰি) 
উগঙগাপ্রসাদ সেন নাম স্ুপবিত্॥ 
রিক্রমপুরেতে কীচাদিয়! আমে ধাম। 
বস্তুর বংশে জন্ম পনাখ মাম । 
তাহার তনয় যহামায! নাম ভাঁন্‌। 
সাবস্কারে হুপাজে কনা কৈ দান ॥ 


রা 


প্রাচীন সাহিত্য । ১৯ 
গঙ্গার প্রসাদ সেন ঠাকুর কীতিমান। 
জনমিল তাহার এই তিন সন্তান ॥ 
শিবচন্দ্র শত্তৃচন্্র কৃষ্চচন্জ নাম.। 
সম্প্রতি বসতি স্থান কীচাদিয়। গ্রাম ॥ 
শিবচন্ত্রের পূর্বপুরুষের! সেনহাটি গ্রামবাসী ছিলেন, পরে বিবাহ-হত্রে 
বিক্রমপুরে অবস্থান করেন। শিবচন্রের বংশ লোপ পাইয়াছে ; কিন্ত 
তাহার ভ্রাতার বংশধরগণ অন্যাপিও কামারখাড়া (শ্ব্ণপ্রাম ) গ্রামে 
বাস করিতেছেন। ইহাদের সকলেই কৃতী । কীর্ডিনাশার ভীষণ 
তরক্জ-প্রহারে বহকীর্তিশালীর কীর্তি অতলজলে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত 
হইয়! গিয়াছে সহ) ॥ কিন্তু কবিগণের অমর কবিতাবলী আজিও লোকের 
মুখে মুখে জীবিত থাকিয়া উত্তরোত্তর তাহাদের গৌরব-গরিমা এবং নঙ্বর 
জগতে স্থায়ী কি, তাহাই জনসাধারণকে প্রচার করিয়া দিতেছে। 
শিবচন্দরের কবিতাবলী সরল ও মনোরম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
কাঁহারও বুঝিতে গলদ্ঘন্্ম হইতে হয় না। শিবচন্ত্র সেন ক্কত ছইখান! 
গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তস্মধ্যে 'সারদা-যঙ্গল'-রামারণ বৃহৎও 
শ্রেষ্ট, ইহা! মুদ্রিত হইন্নাছিল) কিন্তু সে মুভ্তিত গ্রন্থ পাওয়া হু্ধর, বহু 
পরিশ্রমে উহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি) সত্যনারা়ণের পাচালা 
মুদ্রিত ও সাধারণের সহজগ্রাপ্য। বিক্রপুয়ের বহু প্রামে অদ্যাপি উহ! 
পাঠ করিয়াই সত্যনারাযণের পৃঙ্গাদি হইরা থাকে) সারদাষল, 


গ্র্থখানিকে রামায়ণের সংক্ষিগ্ত সংঙ্করণ বলিলেট সঙ্গত হয়। রামাক্কণের 


বনি ঘটনাবলী ইছাতে সংক্ষেপে জখচ সুগরাতাবে বণিত হইরাছে। 
প্রাচীন কবিগণের কাব্যনিচয়ের স্কার ইহ! অঙ্লীলতা-হষ্ট নহে, মহিলাগণ 
এবং বালকগণও ইহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে । সেকালের রুচির 
উপেক্ষদী় নহে। ভাষা সহ ও সরল, অথচ ভাব পরিপূর্ণ আয়... 


১৯৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


এস্থলে কির়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। গৌতমী রঘুকুলপতি শ্রীরামচঞ্জের 
চরণম্পর্শে মানবতন্ন লাভ করিয়া স্তব করিতেছেন )--" 
পতুমি নারারণ, তুমি পঞ্চানন, 
তুমি ব্রহ্ম গণপতি ) 
তুমি স্ষ্টিকারী, তুমি গিরিধারী, 
তুমি গতি হীনের গতি। | 
তুমি নিরাকার, তুমি বিশ্বকার, 
সকল স্বরূপ তুমি । 
তুমি গদাধর, তুমি শশধর, 
তুমি জল, গিরি ভূমি 1 
এরূপ সুন্দর ও সরল ভক্তিপূরণ স্তব বাঙা ভাষার অতি অল্পই পাঠ 
করিয়াছি। মন্থরার চিত্র এ গ্রন্থে অতি স্থাতাবিকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। 
রাঁমচজ্দ্রের অভিষেক-সংবাদ শ্রবণে কৈকেরী আনন্দিত! ) কিন্ত মন্থরা 
উহাতে বিরস ও ন্লান, কৈকেয়ী মন্রার এরপভাব দর্শনে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন_+”তোরে কেন হেন দেখিতে পাই? 
আরক্ত বদন নয়ন ঘোর । 
কি ব্যানি জজিছে অরে 
তখন মন্থর বলিল-. 





“্ামচজ রাজা রান্যেতে হয” 
4 তিনি 
পক তানি ফাণ নত বা 
: রামচজ রাজা রাজোতে হবে 
নয়ন ভরিয়া! হেরিষ কৰে | 


শ্রাচীন মাহিত্য। ১৯৯ 


কি শুনালি কাণে অমৃতময় | 
প্রাণ দেই তোরে হেন মনে লয় ॥” 
এরই বলিয়! কৈকেয়ী-_ 
“গলে হার হীরামণি কাঞ্চনে ) 
দিয়াছিল রাজ! অতি.ষতনে ॥ 
মস্থরার গলে দিয়া সে হার। 
আনন্দ হরিষে দিছে জোকার ॥” 
কিন্ধু মন্থর কি করিল? 
প্মস্থরা কোপেতে ছড়ি সে হার । 
কটু কহে কত মত প্রকার ॥ 
ক কক কক চি 
রামচন্ত্র হবে রাজোর পতি 
রাজমাতা৷ হবে কৌশল্য! সতী ॥ 
দশ বান্দীর এক বান্দী হ'য়ে। 
খাইবি কি নুন্দর রূপ ধুরে ॥ 
রাজা ছিল তোঁর বাধ্য কেবল 
কাজে কাজে বুঝা! গেল সকল ॥ 
তোর পুত্র রাখি দেশ অন্তরে ॥ 
কৌশল্যার পুতে ভুপতি করে 4” 
মন্থরার অনবরত উত্তেজনায় সয়লহদরা! চঞ্চল! কৈকেরীর নব 
পরিবন্তিত হইল, তখন তাহার সে রাক্ষসী-দুর্তি কেমন হইল 1 
প্যন ধন ঘন স্থান নাসা সরে? 
খরতর জল নয়নে বারে ॥ 
ধর ধর কাপিছে হালে |. 
ষহ বর করি রোমন গাসে॥. 


২০০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 








কটু কট্‌ করি দশন কাটে। 
ফর্‌ ফর্‌ পরাণ ফাটে ॥ 
টানি টানি টানি ভুষ! ফেলায়। 
ক্ষণে ক্ষণে একাত্রে চায় ॥ 
কান্দি কান্দি কহে শোনলো ধাই। 
তুমি বিনা মোর বান্ধব নাই 1” 
সরল ও মধুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের ইহা একটা হন্দর দৃষ্াত্ত। জানকীর 
রূপ-বর্ণনায় ও কবি কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন: নাই, অন্লীলতা-বঞ্জিত 
এইরূপ নুন্দর রূপ-বর্ণন! অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। জানকীর 
্ূপ-বর্ণলায় কৰি লিখিতেছেন 7 
চা গু ১ 
*অতমী কুসুম তার জিনিয়া বরণ। 
প্রতিবিস্ব দেখা যায় যেমন দর্পণ ॥ 
ফোটি শরদের শশী জিনিয়া বদন । 
অঞ্জনের গর্ধব ভঙ্গ কুস্তল শোভন ॥ 
সাবধানে সখীগণ বান্দিছে সরসে। 
মুক্ত হইলে অঙ্গ ঢাকি ধরণী পরশে ॥ 
তিলফুল জিনি নাসা, সুদীর্ঘ নয়ন) 
কামধন্থু জিনি ভুরু খঞ্জন গঞ্জন ! 
বিশ্বকল জিনিয়া সুন্বর ওষ্ঠাধর 1 





হইয়া ওঠে এবং তাহা ভুক্জভোগী মাজেই বুধিতে পারেন বে, কতদুর 


শ্রাচীন সাহিত্য । ২০১ 





অসহ হইয়া পড়ে। সুগ্রীবের ছূর্বাবহারে ব্যথিত হ্হায়ে শ্রীগামচজ্ 
লক্ষণকে বলিতেছেন £-- 


দেখ ভাই, সুগ্রীব রাজার ব্যবহার | 
চারি মাসে ন। জিজ্ঞাসা কৈল একবার ৫ 
অন্থায়ে বালিরে মারি তাহার কারণে । 
বুঝিলাম মে আমারে ভূলিয়াছে মনে ॥ 


কবির রচনাশক্তি ও কথিস্ব বুঝাইবার নিমিত্ত আর অধিক উদ্ধৃত করা 
নিশ্রয়োজন। এখন কবির পাঁচালী সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলিব । 
পাঁচালীখানাও “দারদামঙ্গলের, ভ্ভার মধুর ভাষাত রচিত। এইরূপে 
্রস্থারস্ত হইয়াছে ;-- 


বা /-- 


একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাথ । 
মহারঙ্গে বন্ধু সঙ্গে পুরী হস্তীনাত ॥ 
নানামতে কৌতুকেতে আছে গদাধর ) 
মনে পৈল কলি রৈল বলির নগর | 
দ্বাপরের অস্তে তার রাজ্য প্রাপ্তি হবে । 
ভাবি মনে নারায়ণে কহিছে পাওবৰে ॥ 
চল ভূগ অপরুপ গুনিতে স্শ্রাব। 
বলি পাশ ইতিহাস ধর্শের প্রস্তাব ॥” 


কলির আগমনে যানৰ-চরিত্র পরিবর্তনও দুর দেখান হইয়াছে, 


পরে নারী করে ধরি জননীর কেশ। 


মাতা প্রতি কট অস্থি অশেষ বিশেষ ৪ 


.. জলা বুড়ি আটকুড়ি নাহি ভোর যম 1 
কত আর লব ভার পাপিষ! ধম 1? : 


২০২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পরু কেশী শ্বাস কাশি পেঁচক লোচনী । 
দস্তহীনা কুরূপিনী পাপিনী তাপিনী॥ 
নারী প্রতি তক্তি অতি মিষ্ট কথা কয়। 
সাবধান ওলে। প্রাথ বামে! পাঁছে হয়? 
দীর্ঘকেশ কটিছ্জেশ সিংহের আকার । 
পদ্ম আধি পদ্পমূখী পন্মিনী আমার ॥ 
নারারণকে আবজ্ঞা করার খাটে জামাতার সহিত সাধুর নৌকা 
ভুবিয্বা গিয়াছে, এই অসম্ভাবিত বিপদে সাধুপত্বী বিলাপ 
করিতেছেন £-- 
“ওহে প্রভু প্রাপনাথ, বজ্াঘাত অকন্দাৎ 
নিজনারী পরেতে হানিল!। 
যাইতে প্রবাস পথে, কত বুঝাইম্থু তাঁতে 
ঘাটে আসি সব বিন্বরিলা ॥ 
চিরকাল পরবাস, মনেতে করেছি আঁশ, 
দেখিব বদন-শশধর | 
আশানদী হৈল দুর, যৌবনের গর্ব চুর 
হেলাতে করিলা প্রাণেম্বর ॥ 
নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি 
নারীর বসন ভূষা পতি 
'সায়দামঙ্গল” ও লত্যনারারণের' পাঁচালী চিরদিন শিবচন্দের 
বিজয়-বৈজয়স্তী বঙ্ীর সাহিত্যাকাশে উ্ভভীন রাখিবে । 
দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিক্রমপুরের একজন প্রাচীন কবি, লাল! রাঁষগতি ও 
অরনারায়গ সেন প্রভৃতিরও প্রার এক শতাৰী 
রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন মহাশয় তাহার হি “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য” 


৫ 





ছিজ রাসকৃষ। 


প্রাচীন সাহিত্য । ২০৩ 


নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ইহার লিখিত সত্যনারায়ণের পাঁচালীর যে হস্ত" 
লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, এ হস্তলিপি ১১৪২ সনের, আমর! কিন্ত 
ইহ! অপেক্ষাও প্রায় ৫০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি দেখিয়াছি । মুলচর 
গ্রামে সত্যনারায়ণ পুত্র! উপলক্ষে ইন্থার পুথি পঠিত হইয়া থাকে, অন্ত 
কোনও গ্রামে উহা পঠিত হয় কিনা জানি না। উক্ত পামবাসী চক্রবর্থা 
বংশোস্তব ব্রাঙ্মণগণ স্থিজ রামকঞ্চকে তাহাদের বংশোত্তব বলিয়াই বর্ণনা 
করেন। লেখক পাঁচালী মধ্যে কোনও রূপে নিজের পরিচয় ন| দেওয়ায় 
তাহার বাড়ী কোন্‌ গ্রাঙ্গে ছিল তাহা নির্ণয় কর! হৃকঠিন, তবে তিনি যে 
বিক্রমপুরবাসী ছিলেন একথা নিশ্চিত এবং তাহার রচনা দৃষ্টে ও শব 
প্রয়োগ হ্বারাও তাহাই অন্থমিত হয় । রামক্কষ্জের রচনা বড়ই মনোরম, 
এখানে কলাবতীর বিবাহ সজ্জার চিত্রটী তুলিয়া দিলাম £-_ 
“কেহ হাতে ঝাড়ী, তুলিয়াছে বারি 
আদনে আনিছে কন্ত!। 
রজকী আসিয়া কুর হাতে নিয়া 
ছোরাইছে অগ্রে কন্ত! ॥ 
পরে যতঙ্রন করিছে মাজ্জন 
রূপে আরো রূপ ধরে। 
কেশ এলাইর! পাছে গাড়াইয় 
বলাইল আগুসারে ॥ 
সীগণ বত _ উল্লাসিত সবে 
| বেশ বানাইতে আইল । 
কি শা ২ 
(বিজয়া বিশাখা পুচ রেখা 
লেন! উর ূ ৃ 








২০৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস | 


সকলে মিলিয়। কেশ আলুইয়া 
বান্ধিয়াছে স্থু-কবরি, | 
সিন্দুরের বিন্দু, শরতের ইন্দু 
কপালে পড়িছে ঝরি। 
কজ্দল প্রোজ্জল করিছে উজ্জল 
চন্দনে তিলক দিছে । 
কি দিব উপমা, মুখের চক্দ্রিমা 
নিশানায় ভূমে শোতিছে | 
সব সখি মিলি তুলিল আগুলি 
বিচিত্র বসন পরায়। 
আভরণ যত স্থানে স্থানে কত 
আটিয়! দিয়াছে গায় । 
বাহির খণ্ডেতে নান করাইতে 
আসনে কুনার আনি। 
সুবাসিত জলে স্নান করাইলে 
নিত অনুসারে মানি ॥ 
বিচিত্র বসন পরাইল পু 
চন্দন লেপিছে গায়, এ 
বিচিত্র আসনে, রাখিল তখনে 
হরযে মঙ্গল গায় 7৮: | 
রচনায় কোনও রূপ মৌলিকত্ব কিংব! বক্তব্য বিষয়ে কোনও রূপ 
নৃতনত্ব নাই বলিম্না আর বেশী উদ্ধত করিলাম না । মোটের উপর 
্রন্থখানা পাঠকের ও শ্রোতার মনাকর্ষণ করিয়া থাকে । 
এতদ্বাতীত ভরাকৈর নিবালী দ্বিজ রামপ্রসাদ রচিত একখান! 
সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিতে পাওয়া বার' এ গ্রন্থকার ছিজরাম 








প্রাচীন সাহিত্য ॥ ২০৫ 


কৃষ্ণের সমসাময়িক, বক্তব্য-বিষয় * সেই এক কলাবতীর উপাখ্যান, 
তাহা ছাড় রচনার ভিতরে তেমন কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায় না, দুঃখের বিষয় যে বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্য 
অন্ধকার সমাচ্ছন্ন । এক সত্যনারায়ণের পাচালী ও শনির পাঁচালী ব্যতীত 
তেমন উল্লেখযোগা কোনও গ্রন্থের সন্ধান পাঁওয়! যায় না-বোধ হত 
আমাদের শৈথিল্যেই এরূপ হইয়াছে,_-তাহ! ছাড়া আর কি বলিব ! 
এতত্যতীত পদ্যে মহারাজ! রাকবল্লভের জীবন-চরি ভ-প্রপেতা রাজনগর 
নিবাসী ৬ গুরুদাস গুপ্ত মহাশয়ের নামও উল্লেখধোগ্য, হঃখের বিষন্ন 
যে এই গ্রন্থধানা এখন হৃপ্রাপ্য। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পরৈকোড়। 
গ্রামনিবাসী উমাচরণ রায় মহাশয় শুরদাস গুপ্ডের পুস্তকের সহার়তায়ই 
রাজবল্পভের জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন “বিক্রমপুর 
রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ পুরিত প্রীমন্মহারাজের 
জীবন চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার 
বাহুল্যাংশ বর্জন পুরঃদর স্থুলাংশ উদ্ধার পূর্বক যথাসাধ্য বন্ধু শ্রম সহ- 
কারে এই জীবন চরিত প্রকাশ করিলাম 1” 

কবিরাজেন্ত্র দাসের পরিচর প্রথমে আমরা শ্রদ্ধাম্পদ সাহিতা-সেবক 
শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র বন মহাশয় লিখিত এবং 
, ১৩০৭ লনের (প্রদীপ ) পত্রে প্রকাশিত কৰি 
রাজেন্দ্র দাস শীর্ষক প্রবন্ধে পাই। গ্রন্থের ভাষ! দৃষ্টে তিনি তাহাকে 
পূর্ববঙ্গবানী একজন প্রাচীন কবি বলিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন, আমর! 
কিন্ত কবির ভাষা দৃষ্টে তাহাকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়াই গ্রহণ করিলাম! 
রাজেন্র দাসের মহাভারত শকুস্তলার উপাখ্যান হইতেই প্রক্কত প্রস্তাবে 
আরস্ত হইয়াছে । লেখক যে একজন সংস্কতজ পঞ্ডিত ছিলেন, তাহা 
তাহার রচনা দৃষ্টেই বুঝিতে পারা বার, কারণ কবির আখ্যান মধ্যে 


ববি রাজেন্্র দাস। 


২০৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


ভ্টিকাব্য ও অভিজ্ঞান শকুস্তল-নাটক হইতে গৃহীত বু ভাবের বিকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায় । রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর | আমর! এখানে কির়দংশ 
উদ্ধত করিলাম, যথা-_ 


“শীতল পবন বহে, সুগন্ধি বহে বাঁস 
ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ । 
মন্দ মন্দ বায়ু বৃক্ষ সব নড়ে। 
ভ্রমরের পদ ভরে পুষ্প সব পড়ে। 

নব নব শাখা গাছি অতি মর্নোহর | 
থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর | 
নিশ্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। 
লশ্ফে লক্ষে বানর বেড়ায় গাছে গাছে। 
হেন জল না দেখলাম নাহিক কমল । 
হেন পথ ন! দেখলাম নাহিক ভ্রমর | 
হেন ভূজ নাহি চেন! ডাকে মত্ত হৈয়া 1 
কেব। মৌহ ন! যাঁয়রে সে নব দেখিয়া 1৮ 


কবি রাজের দাস গ্রস্থারস্ভের পূর্বে একটী অভিনব উপাখ্যানের 
অবতারণ! করিয়াছেন, প্রপ্তাবটীতে একটু নৃতনত্ব আছে, উহা এইরপে 
আরস্ত হইয়াছে ১-- 


“অর্জুনের পৌত্র রাজ! পরীক্ষিত হুত। 
জন্মেয় নামে রালা অত্যন্ত অন্তত ॥ 
একদিন সভা. করি বসিল রাজন ॥ 
- দৈব যোগে আলিলেন ব্যাস তপৌধন। 
করোযোড় করি রাজা করি নিবেদন। 


ক্র ক ক গজ. ক ক 


শ্রাচীন সাহিত্য । ২৩৭ 


পতাপাপাগাপীশাশশাশশীপশশীশপীশশীপপাপাশীপপপীপাপপিপপাপিপপাশিপিপিপাপিশপাপাপাপিপপাশাপাপাশািাসিসিশশ 


কুক পাগুবেরে. কেনে ন! কৈলা নিষেধ ॥ 
আপনে নিষেধ যদি করিভা! সত্বরে । 

তবে কেন ছুই দলে যুদ্ধ করি মরে ॥ 
মুনি বলে জন্মে্য় কহি তোমার ভেদ । 
এক খানি কথা তোমাকে করি যে নিষেধ | 
কালি ষে প্রভাতে এবা আসিবে বিমান । 
সর্ধথায় না রাখিবা আপনার স্থান ॥ 

তবে যদি স্কাখ তাহা গুভ করি মনে । 
কদাচিত সেই রথে নহিবা! আরোহণে ॥ 
যদি আরোহণ হও ভ্রমণের তরে। 
কদাচিত ন! যাইবা মৃগ অনুসারে ॥ 

বদি মৃগয়াতে যায় নিজ বুদ্ধি হানে । 

তিন দিকে ভরমিয়া না যাঁও দক্ষিণে 1 
যদি বাঁ দক্ষিণে যাও না মানিয়া কণা। 
রাজপুরী দেখি তবে না বাইবা! তথ] ॥ 
তবে বদি অস্তপুরী যায় কদাচিত 1, 
রাজকন্তা দেখি না চাহিবা তাঁর ভিত ॥ 
তবে বদি কাম দৃষ্টে ত্যাগিতে না পার । 
তবে জানি তারে আনি পাটেশ্বরী কর ॥” 


বখ! সমরে রখ আসিল, প্রবৃতি-বসে জন্মে ব্যাসদেবের কোন 
কথাই রক্ষা! করিতে ন! পারিয়া এ কম্তাকে রাজপুরে আনয়ন করতঃ 
পাটেস্বরী করিলেন । এক দিবস রাজ! জন্মে্য় পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া! নুতন 
পাটরাখীয সহিত সিংহাসনে বসিয়া আন্মপদিগকে যখন দক্ষিণ! দিতেছেন, 
: তখন বিভাগুকমৃত খহ্শৃক্ষ দক্ষিণ! প্রেহণের জন, গমন করিলেন, 


“ছুইথান! শৃঙ্গ আছে মুনির কপালে । 
তাহা দেখি মহাদেবী হাসে কুতৃহলে ॥ 
মহাদেবীর হাস্তে মুনি হাসিল কটাক্ষে 
অলক্ষিতে জন্মে্য় দেখিলা তাহাকে ॥” 


জনে অনু ওধির এইরূপ বাবহার দর্শনে কোপান্িত হইয়া 
*... ৮ ঝাড়ি লৈয়! হাতে, 
মুনি প্রতি ক্ষেপিয়া মারিল নরনাথে ।” 


খধ্যশূগও রাজার দূর্ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইয়া অভিশাপ প্রদান 
করিলেন ফে,_-তুমি বনমধ্যে প্রাপ্ত বেশ্তাপহ ক্রীড়ামত্ত, অতএব তোমার 
সর্ধাঙ্গ ব্যাপিয়! পীড়! হউক, প্রাণে মারিলে চক্জবংশ নাশ হয় বলিয়াই 
তোমাকে “রোগ্যা, হইয়া থাকিবার শাপ্তীগ্রদান করিলাম । জন্মেজয়ের 
অন্থুশোচনায় গ্ষ্যশূঙ্গের দয়া হইল, তিনি বলিলেন ষে ব্যাসদেবের অন্গু- 
শ্রহে তোমার, শাপ মোচন হৃইবে | ব্যাসদেবের কৃপায় তদীয় শিষ্য 
বৈশম্পায়ন প্রমুখাৎ্, মহাজ্িত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে তিনি রোগমুক্ত 
হইলেন। এই উপাখ্যানের পর শকুন্তলার প্রস্তাব হইতেই রাজেন্দ্র দাদ 
মহাভারত আরস্ত করিয়াছেন । রাজেন্দ্র দাস স্থীয় গ্রস্থমধ্যে সন তারিখ 
জাতি নিবাস ইত্যাদির কৌনও রূপ উল্লেখ ন! করায়, আমাদের বাধ্য 
হইয়াই নীরব থাকিতে হইল। শ্রীযুক্ত রসিকচন্ত্র বন্থ মহাশয় হহার 
রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, প্রাজেজ দাসের রচন। সংক্ষিপ্ত, রসাল, 
বিবিধ ছন্দোবন্ধ ও রাগরাগিনীযুক্ত । ইহাতে দীর্ঘজ্ন্দ, খর্বজ্ছনা, পদবন্ধ 
(পরার) প্রতৃতি ছন্দ এবং ভাটিয়ালি, পটঅঞ্জরী প্রভৃতি রাগিনী 
ব্যবহৃত হইয়াছে ।” 

এতদ্বাতীত দ্বি্গ কালিদাসের রচিত একখানি শুর্ধ্যব্রতের পাঁচালি 
দেখিতে হয যা) অহার আন এইকপ ১ 


প্রাচীন সাহিত্য । ২০৯ 


পাপা পিপাসা পাপিিপপাপিিল পাশাপাশি তত পাপা শপিশিশপপিপাপসাপিপিসিপিসিসািশিশিস 


বিক্রম রাঁজোতে বৈসে দ্বিজ একজন | 
ছুঃখিত করিয়া বিধি করিল! স্বজন ॥ 
তার পত্বী পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্য! | 
কয় দিন অভ্যন্তরে জন্মে ছুই কন্যা ॥ 
কুস্তী সমে জোো্ঠ। কন্যা কনিষ্ঠা পার্বতী 
ব্রিভুবন জিনি কন্যা বূপে গুণে অতি 1" ্ী 
এখানে বিক্রম রাজ্জোতে বিক্রমপুত্নকে বুঝাইতেছে। 
আমরা উপসংহারে একটা নিরক্ষর কবির সঙ্গীত উদ্ভুত করিলাম | 
কিত্ব ষে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, অশিক্ষিত 
্ নিরক্ষর কবির গাদ। . জনসাধারণের মধোও যে তাহার বিকাশ, এই 
 সঙ্গীভটীই তাহার প্রকট প্রমাণ । পশ্চিম 
বঙ্গে যেরূপ মাঠে ঘাটে ক্রযাস্ষ্ুর মুখে “ওরে রামশশী হ'বি বনবালী? 
ইতি শীর্ষক একটা গ্রামাগীত গুনিতে পাওয়া যার, তন্রপ বিক্রমপুরে, 
নিষ্-শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে, বিশেুতঃ নাবিকদিগের মুখে এই 
সঙ্গীতটা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। জী 
ও প্রাণ কানাইও, দারুণ বছরের কালে (১) 
নারীর পতি বৈদেশ গেলে, 
নারীর পরাণ বাইরম  বাইরম করে, ওপ্রাণ কানাইও ! 
তেলের বাটী গামছ! হাতে 
নাইতে বাই ষমুলার ঘাটে, 
কলসী ভাসাইয়া নিল সোতে ! (২) 
€ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি ) 





€১) যৌবন সঙয়ে। (২) ক্রোতে 
১৪ 


২১০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


আলাপ পপি পেভশিািিাশ শা 


বন্ধু যদি হাঁপন অইত (৩) 
অই কল্সী আইন্যারে দিত 
সুধামুখে তুল্যারে দিতাম পান 
(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি ) 
কি খেনে বাঁড়াইলাম পাও, 
- খেয়া ঘাটে নাইরে নাও (৪) 
পাঁটজীরে খাইছে বনের বাঁঘে! 
(ও প্রাণ কা্মাইও ইত্যাদি ) 
আমি ত অবল! নারী 
তরুতলে বাড়া বান্দী (৫) 
ছুই তন্ন ভাসাইয়া পরে ঘাম ! 
(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি) 
আমার বাড়ীর উপর দিয়! 
পড়সী পাড়ায় বইছ যাইয়া 
আমারে গুনাইয়া কইছ কথা ! 
শেষোক্ত পংক্তি কয়টার সঙ্গে চণ্ডীদাসের মধুর কবিত! 
“আমারি বধুয়া আন বাড়ী যায় 
আমারি অঙ্গিন! দিয়া,র+» 
সহিত এই নিরক্ষর কবির কবিতার. কি সুন্দর সাদৃস্ত রহিয়াছে! 
আমরাও কবি হৃদয়ের সার্মভৌমিকত্ব ংদেখাইবার জন্যই এই গীতটা 
উদ্ধৃত করিলাম। এতদ্বতীত বাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, ও হোলি 
গায় গণের দ্বারা ও]ুবিক্রমপুরের প্রাচীন সাহিত্যের পুষ্ট হইয়াছিল। 
কবিওয়ালাগণের মধ্যে ভৈরবমন্তুমদার, রামকানাই ভূঁইমালী, রামরূপ 
আচার্ধা, চণ্ডী আঁার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
0 হইত। (৪) নৌঞা। (৫) ধান ভান! 


প্রাচীন সাহিত্য । ২১১ 


০০১০৮ 


প্রাচীনের তিমির গর্ভে প্রবেশ করিলে বহু রত্বের সন্ধান পাওয়া 
যায়। কিন্ত দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে আমরা একেবারেই গশ্চাৎপদ । 
সে কালের গদ্য রচন। কিরূপ ছিল, তাহ সে কালের সাক্ষীর জবানবন্দী 
হইতেই পাঠকবর্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এ্তদ্ব্যতীত গদ্যে রচিত 
আমরা অপর কোনও পুথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই । একালেও যেমন 
যোড়শবর্ষায় বালক হইতে প্রৌট বয়ঙ্ক ব্যক্তিকেও কবিতা লিখিতে 
বত্ববান্‌ দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালেও তদ্রপই ছিল। বাঙলাদেশ 
কবিতার দেশ, এদেশে গদ্যের নিরস চাঁষের দিকে সহজে বড় কেহ 
অগ্রসর হইতে চাহেন নাঁ। ইহা, সৌভাগ্য কি ছূর্ভাগা, তাহার সাক্ষী 
দেশের ইতিহাস | 








দশম অধ্যায় । 
বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণ। 


স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বন্থু। 

বেক্ুমপুরেধ বর্তমান যুগের সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে 
সর্ব প্রথমে মুন্সী কাণীনাথ দাশগুপ্ের ও তৎপরেই স্বর্গীয় গিরিশচন্্ 
বস্থ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মালখানগর 
গ্রামে ১৮২৭ ্রীষ্টান্ের আশ্বিন মাসে গিরিশ- 
বাবুর জন্ম হয়। এই মহাত্মার পিতার নাম ৬ 
শতৃচন্্ বন্ু। মালখানগরের বন্থ বংশ বিক্রমপুরে বিশেষ সম্মানিত এবং 
অতি গ্রাচীনকাঁল হইতেই ইহার! বিক্রমপুরবাসী | এই বংশের আদি- 
পুরুষ ৬ দেবীদাস বনু ঢাকা প্রদেশের নাওয়াড়া মহলের কাম্ুনগো 
ছিলেন এবং তীহার কাছারীর জন্ত মালখানগর গ্রামে তিনি এক সের! 
অর্থাৎ তিন কামরাধুক্ত ইষ্টক-গৃছ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই 
সেঘরার মধ্যত্থারের উপরি তাগে তিনখান। বাঙ্গালাভাষান্ন খোদিত ইষ্টক 
ফলক ছিল, তাহার একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট 
ছুখানিতে যাহা লাখত আছে, আমরা এস্থানে তাহার অবিকল অঙ্থু- 

লিপি প্রদান করিলাম । 


গিরিশচন্্র বসু 


নং ৯ 
বাদসাহ আওরঞগগজজেব আলমগীর আমলে নওয়ার আমিরুল ওমরা 
দেওয়ান বাদসাহ হাজিমফি খাঁ শ্রী * রঙ ৯ 
নংহ 
শ্রীগোবিন্দরণ আনেবনদ শ্রীদেবীদাস বনু কানোনগোই নাওয়াড় 
এতমাম শ্রীকৃষ্ণাই খাদনখিশ সন ১০৮৭ বাঙ্গলা মাহে চৈত্র । 





স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র বন্ড । 


বর্তমান সাহিত্য ও সাহিতাসেবীগণ | ২১৩ 


২৬৬িপাপাসিসিপাপিীসিশ১১০৯৯৮৮০প৯। 








গিরিশ বাবুর মাতুল স্বর্গীয় রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর প্রসিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার ও স্থবন্তা এ মনৌমোহন ঘোষ ও শ্রীবুক্ত লালমোহন ঘোষের 
পিতা । রাঁমলোচন বাবু বহুকাল পর্য্স্ত নদীয়ার সদরআলা পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাতুল রাঁমলেচিনের অন্পেই গিরিশচন্জ প্রতিপালিত 
ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর বয়স যখন আট বৎসর, তখন 
তাহার মাতুল রামলোচন বাবু ভাগিনেয়কে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিনুম্কুলে 
ভর্তি করিয়া দেন। মেধাবী গিরিশচক্ত্র স্বকীয় পরিশ্রম ও অধাবসায় 
বলে যথা সময়ে হিনদুষ্ুল হইতে সিনিয়ার ক্কলারপিপ পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইয়! 
তৎকালীন কলেজের চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু দৈবছুধি- 
পাকবশতঃ তিনি কেবল এক বৎসর কাল এই বৃন্তিভোগ করতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন; কারণ এ সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সাংসারিক 
বিপর্যয় হেতু অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে 
হয়। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব তাহাকে অত্যন্ত ন্মেহ করিতেন। 
একবার গিরিশ বাবুব অত্যন্ত মরণাপন্ন পড় হয়, হেয়ার সাহেব সে সময়ে 
অনবরত ষোল রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রায় থাঁকিয়৷ বিশেষ স্নেহের সহিত 
প্রিয়তম ছাত্রের শয্যাপার্ে বসিয়া শুশ্রাষা করিয়াছিলেন ) বর্তমানযুগে 
শুরু শিষ্যের মধ্যে এভাদশ নৈকট্য সম্বন্ধ অতিশয় বিরল । 

গিরিশ বাবু ছাত্রজীবনে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভবি- 
ষ্যৎ জীবনেও তাহার কোন ব্যতায় পরিলক্ষিত হয় নাই । ছাত্রাবস্থাতেই 
ইনি ইংরেজীতে ও বাঙ্গালাতে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদদি লিখিতেন। সে 
সময়ে কলিকাত। হেছুয়ার নিকটস্থ সিমল! নিবাদী ৬ কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
মহাশয়ের সাহায্যে “হিন্দু-ইন্টেলিজেন্সার” নামক একখানা ইংরেজী 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বজদেশে ইহাই সর্ব প্রথম 
ইংরেজী সংবাদপত্র এবং ইহাত্েই সর্বাগ্রে রাজনৈতিক বিষয়ের আলো- 
চনা হইয়াছিল। প্রথিতষশা শ্বগায় হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের “হিন্দুপ্রেটিয়ট” 


২১৪ এরি ইতিহাস । 


১৮১০৭ ০৮ পিপিপি 





০৮০ 


পত্র ইহার : কতিপয় বহসর পরে পাকাতিত হয়। গিরিশ বাবু মফঃম্বলে 
থাকিয়া এই পত্রের ও দহক”-১ ম্পাদকের কার্ধা-নির্বাহ করিতেন । 
সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে ইংরেজী পত্রিকার প্রচারক ও সম্পাদক 
বলিয়াও ইহার নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে ম্মরণীয় হওয়া উচিত | 

তৎকালে ইংরেজীভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা! করিয়! ইনি যেমন সুখ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষায় ও তিনি তদ্দরপ প্রবন্ধাদদি রন! করিয়। প্রতি- 
পত্তি লাভ করিতে কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন। তখন গুপ্তকবির রাজত্ব, 
উত্তরকালের প্রসিদ্ধ লেখকগণের নিবন্ধাদির সহিত ইহার বহু প্রবন্ধ 
ও ৬ইঈশ্বরচন্্র গুপ্তের সম্পাদিত "প্রভাকর” ও “রসরাজ” পত্রে প্রকাশিত 
হইত ৷ 
লে বিপ্লবের যুগে পাঠাবস্থায়ই খৃঠান মিশনরীদিগের সহিত গিরিশ 
বাবুর ধশ্ধু সম্বন্ধে মতানৈক্য হয়। তৎকালে পাডী কষ্চমোহন বন্য্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তিনি হিন্দুধব্-নিষ্ঠ “শব্দ 
কল্প ক্রম প্রচারক স্বর্গীয় মহাত্ম! রাঁধাকাস্ত দেবকে উদ্দেশ করিয়া 
একখানা ব্যঙ্গ নাটক প্রণয়ন করেন। গিরিশ বাবু এই নাটকের উত্তর 
স্বরূপ একখান! সুন্দর পুস্তক রচন করিয়া কৃষ্ণমৌহন বন্য্যোপাধ্যায়কে 
এবং তদীয় সহোদর গ্রীষ্টধন্মীবলম্বী বিপ্রদাস বাবুকে উপযুক্ত মুষ্ট- 
£হ্বাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বিখ্যাত মিশনরী ডফ. সাহেব তৎকালীন বিখ্যাত “হরকরা” 
পত্রে এই মন্খে এক পত্র প্রকাশ করেন যে, “তিনি একজন হিন্দু 
বালককে স্রীষ্টিয় ধর্মে দীক্ষিত করায় হিন্দুগণ তাহাকে মারধর করিতে 
চাহে। গিরিশ বাবু এই মিথ্য! অভিযোগের বিরুদ্ধে “ম্যাকবান্ু” নাম 
সৃহি করিয়! এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

ইনি পাঠ্যাবস্থার পরে গবর্ণমেণ্টের বু বিভাগে কার্ধ্য করিয়া- 
ছিলেন। বখন দেশব্যাপী নীলের গোলমাল এবং চতুর্দিক বিপর্যস্ত, 


বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণ । ২১৫ 


৮৮ািউতিসাপিশিসাপাশিপিশিসিাপিপিসিপাসাসি 





তখন ইনি ক্কষ্ণনগর এলাকার দারোগা ছিলেন। “হিন্দু-পেটিমট” 
পত্রে সে সময় প্রৃষ্ণনগরের চাষা” স্বক্ষরিত যে সমুদয় চিঠি পত্রাদি 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! ইহারই লিখিত | 

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শারীরিক জন্ুস্থতা নিবন্ধন নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের 
কার্ধ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে কিছুকাল মুর্শিদাবাদের 
নবাবের “প্রাইভেট সেক্রেটারী” ও স্বর্গীয় মহাত্মা কালীকষ্ণ ঠাকুরের 
ম্যানেজারের কন্মে নিধুদ্ত ছিলেন । 

প“নবজীবন” পত্রে ইহার লিখিত “সে কালের দারোগার কাহিনী” 
শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মৃত্যার কিছুকাল পূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতিশয় চিত্তাকর্ষক, ইহাতে তৎকালীন 
সামাজিক রীতি নীতির সহিত চোর ডাকাতের ঘটনাগুলি অতিশয় 
সরল ও কৌতুহলোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে । মনস্বী শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুস্তকের ভুমিকা লিখিয়াছিলেন। 
এতত্ব্তীত “সিরাজউদ্দৌলা” সম্বন্ধে “জন্মভূমি” মাসিক পত্রে ধারা- 
বাহিক দ্ধপে ইহার কয়েকটা অতি সারগর্ভড প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছিল । 
মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে ইহার জ্ঞো্ট পুত্রবধূর চিকিৎপার্থ যখন 
ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখান হইতে “শক্তি” 
নামক একখানি সাগ্াহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
জন সাধারণের অন্ুুৎ্সাহে তাহা অস্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইক্সাছিল। 
ইনি অতি নিরহঙ্কারী ও অমায়িক স্বভাবাপন্ন কম্মনিষ্ঠ সাধুপুরুষ ছিলেন। 
বৃদ্ধ বয়সেও ইহার অধায়ন-ম্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, প্রতিদিন অপরান্ে 
ঢাকার “নর্থক্রক হলে গমন করিয়া সংবাদ পত্রাদি ও খ্যাতনামা শ্রস্থ- 
কারগণের পুন্তকাদি পাঠ করিতেন | নিজকে প্রকাশ করিতে ইনি বড়ই, 
সম্কৃচিত হইতেন। শ্ত্রীশশিক্ষা প্রচার ও জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তৃতির জন্ত ইহার খুব উৎসাহ ছিল। এই মহাত্মা চেষ্টায় মালখানগর 


২১৬ বিক্রমপুরের ইতিহান | 


প্রানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালর, পোষ্টাফিস এবং বালিকা-বিদ্যালয় 
ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে । ১৮৯৮ খুষ্টাব্বে ৭৪ বৎসর বয়সে ইনি 
ঢাকা নগরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। গিরিশ বাবুর ছেলের! 
সকলেই কৃতবিদ্য, তাহদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের ইংরেজী ও বাঙ্গাল! 
সমুদয় রচন| সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত) মালখানগরবিদ্যালয়ে 
ইহার ভৈল-চিত্র রক্ষিত আছে । 


্্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত । 


স্বর্গীয় বন্ মহাশয়ের পরেই শ্রীবুক্ত দ্বারকানাথ গুণ্ডের নাম বিশেষ 
রূপে উল্লেখ বোগ্য । এই অশীতিপর 
বৃদ্ধের জ্ঞানগৌরব ও নধুর বাক্যাবলী শ্রবণ 
করিলে বিশ্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। প্রাচীন কালের অর্থাৎ্থ শতবর্ষ 
পুর্ধের বিক্রমপুরের সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতা সঙ্থন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা 
বিশেষ প্রশংসনীয় । ১২৩০ সনের ৯ই বৈশাখ বশোহর জেলার অন্তর্গত 
ইতিনা গ্রামে গুপ্ত ।মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নান 
৬নীলমণি গুপ্ত | শৈশবেই পিতৃ-বিরোগ হওয়ায় ইনি স্বীয় জননীর সহিভ 
বিক্রমপুরের কাচাদিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন, এখানে 
আলিবার অত্যন্প কাল পরেই তাহার মাতু-বিয়োগ হয়। স্বর্গীয় প্রখ্যাত- 
নামা গুরুপ্রসাদ সেন ইহার মাদৃতুতো ভাই ছিলেন। গুরুপ্রসাদ 
বাবুর জননী অতিশর সদাশয়া এবং সদ্গুণান্বিতা মহিলা ছিলেন । 
তাহার স্নেহাঞ্চলে বর্ধিত হইয়াই ইহারা উত্তয়ে উত্তরকালে যশস্থী 
হইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের মাতুল স্বগাঁস রাধানাথ সেন মহাশক 
ময়মনসিংহে প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন-তীহার নিকট থাকিয্াই 
ইহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত হয়। যৌবনের 
প্রাস্তে ইনি কিছুদিন ময়মনসিংহ হা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া- 


ভীযুক্ত দ্বারকানাধ গুণ্ড। 


বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণ | ২১৭ 


স্পা এিশাপিউিতসপাসিসাশিতপসির্পী 








তা পশশিপিশা্িাশিশিউল পলাশ 


ছিলেন, এই সময়ে স্থুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বনু ইহার ছাত্র 
ছিলেন । 

১২৬৪ সালে দ্বারকা বাবুর প্রথম পুস্তক “হ্মপ্রভা” তাহার 
ময়মনসিংহ থাকা কালীনই প্রকাশিত হয়। “হেমপ্রভ1” প্রকাশিত 
হইবার অনুন দশ বৎসর পুর্বে ফদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত 
“বেতালপঞক্বিংশতি” প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি সমাস-সমদ্বিত 
এবং সংস্কৃত মূলক কঠিন শব্দ সমূহে পূর্ণ ““বেতালপঞ্চবিংশতির” 
সহিত তুলনায় ইহার ভাষ| বিশেষ প্রশংসার্ই বলিতে হইবে, কারণ 
“হেমপ্রভার” ভ।ষা সহজ ও সরল, আর ইহাও কম উল্লেখ যোগ্য 
নহে যে “হেমপ্রভা” কোনও পুস্তকের অনুবাদ বা অনুকরণ নহে, 
ইহা মৌলিক বলিয়াও উহার বিশেষত্ব উল্লেখ যোগ্য। আমরা এস্থানে 
এ গ্রন্থ হইতে কিরদংশ উদ্ধৃত করিয়া! দিলাম। 

প্রমণীয় বসস্ত কালের আগমনে সুগন্ধ গন্ধবহের স্ুশীতল সঞ্চালনে 
দশদিক আমোদিত করিয়া ফেলিল; সমুদয় তরু, লতা, কিশলয় 
মুকুলমুগ্জরিতে সুশোভিত হইর় উঠিল, বনশ্রিয়গণ ডালে ডালে বসি 
কুহু কুহু স্বরে পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মন হরণ করিল ।” 

হেমপ্রভা, ২৩ পৃষ্ট! দ্বিতীয় সংস্করণ । 

“কাদদ্থরী” প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন এক মুল গল্পের মধ্যেই শাখা! 
গ্রশাখায় আরও বনু গল্পের সংযোজন দেখিতে পাওয়া যায় “হেমপ্রভাও” 
তদ্রপ ভাবে বিরচিত। যখন বঙ্ছিমচন্দ্রের অমর লেখনী বঙ্গতাষার 
পুষ্টি সাধনে ব্রতী হয় নাই, যখন বঙ্গ স[হিত্য-কাননে কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের 
মধুর সঙ্গীত লহরীতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তখন স্মদুর 
পূর্ববঙ্গের নিতৃত প্রদেশ হইতে যে নুরতানলয় সংঘুক্ত সঙ্গীত ধ্বনি 
উত্থিত হইয়াছিল তাহা কি বিক্রমপুর্বাির গৌরবের বিষয় নহে? অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই “হেমপ্রভার” দ্বিতীয়বার মুস্রাঙ্কন হয়। তৎ. 


২১৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


বাপ্পি সাপে পা৮৮৬৯৮১৯৮৮৯সি সিএস উিসিউিসািশশসিপিসিশর্িউ৮৮১১ 


কালীন বঙগভাষান্ুবাদক সমাজ ( :08০01811165180815 5০9০160) 
হইতে এই পুস্তক রচনার জন্য গুপ্ত মহাশয় পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব এই সময়ে তাহার 
রচন। পাঠে প্রীত হইয়া! যে একখানি প্রশংসা পত্র লিখিয়াছিলেন 
অদ্যাপিও তাহা গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বর্তমান আছে, আমরা বাহুল্য 
ভয়ে এখানে প্রকাশিত করিলাম না । 

“হেমপ্রভা” প্রকাশিত হইবার চারিবৎসর কাল পরে ১২৬৮ সালে 
ইহার “বিক্রমোর্ধশী” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ইহা কালিদাদ 
প্রণীত “বিক্রমোর্ধশী” নামক নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছিল। “হেমপ্রভার, শ্ভায় এই পুস্তকও বঙ্গীয় সাহিত্য 
সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। দ্বারক! বাঁবু হাডিগ্র স্কুলের শিক্ষকতার 
পর কিছুকাল কলিকাতায় বাস করেনঃ সে সময়ে যোড়াসাকো। 
ব্রহ্মমন্দির শিক্ষিত বাঙগালীদিগের মিলনের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। গ্রপ্ত 
মহাঁশয়ও এই দলে মিশিতেন 1 এই মিলনের ফলেই তাহার “ত্তিসন্ধ্যা- 
স্তোত্র” নামক একখানা ঈশ্বর বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। উহা ১২৭০ সনে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পুর্বে 
মধুসথদনের অমিত্রাক্ষরে বিরচিত “ভিলোত্রমা-সম্তব” কাব্য বঙ্গ সাহিত্যে 
এক যুগান্তর উপস্থিত করে। তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্থকরণ করা 
দুরে থাকুক বরং জন সাধারণের নিকট তাহ! বথেষ্ট অবজ্ঞাত হইয়াছিল, 
*ছুছুন্দরীবধকাবা” নামক গ্লেষোন্দীপক কবিতাই ইহার উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । সেই তীব্র সমালোচনার দিনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে “তরিসন্ধ্া- 
স্তোত্র” রচনা করা যেমন একদিকে বিশ্রয়কর ব্যাপার, অপর দিকে 
তত্্রপ প্রকৃত গুণগ্রাহতার এবং অতুল প্রতিভার ও পরিচায়ক বটে। 
মাইকেল এই কবিতা পুস্তকথা,ন পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন 
এবং নিজে উপযাচক ভাবে হৃহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! আনন্দ 


বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণ | ২১৯ 








পর শ্টিপিশপাশিপিপাশিসিশিশিশিশিশাপিশাশিশাশিশি। 


প্রকাশ করেন এবং কবিতা রচনায় তাহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত 
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গুপ্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহা দৈব ছর্ষিপাক বশতঃ ভম্মীভূত হওয়ায় আমরা এখানে প্রকাশিত 
করিতে পারিলাম না। পাঠকবর্গের কৌতুহল তৃপ্থির জন্ত উক্ত 
পুস্তকের “সায়ংস্তোত্র” হইতে আমর! এক্থানে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত 
করিয়! দিলাম ) 

“নধাংশুর রশ্বি-জালে, হদয়-আকাশ- 

শশি ! হইয়াছে মরি কিবা সুরঞ্জিত 

এবে দিক্চয় ! আহা ! যেই ভাগ্যবান্‌ 

হৃদয়-আকাঁশে দেখে মোহন-মূরতি 

তব পরকাশ, ধন্ত তাহার জীবন ! 

কি সুন্দর রূপ তব-_অনুপমনীয়, 

জুড়ায় তাঁপিত প্রাণ বারেক দেখিলে । 

ওরূপ আকর হ'তে পাইয়াছে গ্রভা 

প্রভীকর--মনোহর রূপ বনশ্রেণী, 

কুহ্থম, সাগর, গিরি, নদ, মেঘমালা ) 

মনোহর রূপ পাইয়াছে সুধানিধি । 

না জানি তুমি হে নাথ, কতই সুন্দর ! 

তোমার করুণা, দেব, কহিতে কে পারে ? 

কে পারে বণিতে তব অনন্ত মহিমা ? 

দেখিয়! তোমার স্সিদ্ক'মানস-রঞ্জন- 

অনুপম রূপ দশদিকে পরকাশ, 

কত যে হইনু সুখী, কি আর বলিব ?% 

খন বঙ্গভাষাঁয আদিরসের কবিতারই ছড়াছড়ি ছিল, সে সময়ে 

এপ স্ুরুচি সঙ্গত অগণীম্বরের মহিম! জ্রাপক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়! 





২২০ বিক্রমপুরের ইতিহাস | 


শাপাপাপিতাপাপার্পসা্পিপাপাপপািপাি শিপ 


ভাষার পুষ্টিদাধনে ও রুচি পরিবর্তনে যে বথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল 
তাহা কে অস্বীকার করিবে ? 
এই তিনখানি পুস্তক ব্যতীত দ্বারকাবাবুর আরও কতকগুলি 

অপ্রকাশিত রচনা আছে, তন্মধ্যে ্বড়খতু-স্তোত্র” উল্লেখ যোগা । 
“যড়খতু-স্তোত্রের” মধ্য্থ পৰর্ষা _স্তোত্র” হইতেও এখানে কয়েকটী পংক্তি 
উদ্ধত করিয়া দিলাম | 

“সাগর উদ্দেশে খরআোতবেগে তৃণ 

শত শত চলিয়াছে ভাসি সঙ্গ মিয়া 

একে অন্ঠে,__পুনঃ ছাড়াছাড়ি ; উপদেশ 

এই ইথে )--"এসংসারে তব প্রিয়জন 

যতরে মানব, ভাই, বন্ধু, দারা, সত 

সম্পর্ক এংদর সাথে, অতি অল্পদিন। 

নিশ্চয় যাইতে হ'বে ছাড়ি কিছুদিন 

পরে; সিন্ধু বথ। আমাদের চিরাশ্রয় 

তোমাদের চিরাশ্রয় সেই শেষগতি, 

এ বাক্যে হে চিরাশ্রয়, কত যে আনন্দ 

মনে কি আর বলিব, এমন সৌভাগ্য 

হবে মম, পাব প্রভু তোমা হেন ধনে 

মিশিব তোমার সঙ্গে ভূলিব আনন্দ! 

ইহা হাতে প্রার্থনীয় কিবা আর আছে ?” 

এতদ্যতীত “সোমশ্রকাশ,” প্রভীকর” প্পরিদর্শক” ও “নাল” 

পত্রে তীহার বহু রচন! প্রকাশিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় এখন 
স্থবির প্রায়, কিন্ত এখনও “পাহিত্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত 
ভালবাসেন। ইহার পুর্ধবাস গ্রাম কীচাদিয়! পদ্মার কুক্ষিগত হওয়ার পর 
১২৭৯ সনে আসিয়া কামারখাড়া (হ্বর্ণগ্রামে ) গ্রামে বাস করিতেছেন । 











ইযন্ত কালী প্রস্ন ঘোষ নাভাদুর সি, স্মাই, ই। 
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সির হে ০৮৬ ভএসিশিসিট ০৯২ 


রায় কালীপ্রসম্ন ঘোষ বাহাছুর সি, আই, ই। 


ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ 
সনের শ্রাবণ মাসে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছরের জন্ম হয়। ইহার 
পিতার নাম ৬শিবনাথ ঘোষ | হ্হারা উচ্চ 
বংশীয় কায়স্থ পন্মলাভের সন্তান বলিয়া সপরি- 
চিত। রায় বাহাছরেরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনিই সর্ধজ্যেষ্ঠ, অল্প 
বরসেই অন্য ছুই ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

রায় বাহাছুরদের আদি বাসস্থান যশোহর জেলায় ছিল। ইহার 
বুদ্ধ পিতামহ ৬রামপ্রসাদঘোষ মহাশয় যশোহর পরিত্যাগ করিয়া 
বেক্রমপুরান্তর্গত কাটালিয়া গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন, কিন্ত 
কালক্রমে কাটালিয়া গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে রায় বাহাদুরের পিতামহ 
৬প্রাণরষ্ণ ঘোষ ভরাকর গ্রামে আবারমণ্প স্থাপন করেন। হঁহার 
পিতামহ ৬প্রাণকৃষ্চ ঘোব মহাশয় একজন অতিশয় নিষ্ঠাবান বৈষ্ব 
ছিলেন। রায়বাহাছুর তাহার ন্বরচিত পভক্কিরজয় নামক গ্রন্থ 
ইহারই চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন । 

কাদীপ্রসন্ন বাবুর বয়ন এখন ৬৬ বৎসর । এই প্রবীণ বয়সেও 
তাহার অমৃতময়ী লেখনীর বিরাম হয় নাই । 

রায় বাহাদুরের পিতা ৬শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বরিশালে পুলিশের 
দারোগ! ছিলেন। পারস্ত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। কালী- 
প্রসন্ন বাবুর ভরাকরের বাটাতে সেকালের ধরণের একটী মন্তৰ 
(অর্থাৎ পারসী, আরবী শিক্ষার চতুষ্পাঠী ) এবং ব্যাকরণের টোল ছিল। 
এই মক্তবে ছইজন মুন্দী (ছুই সহোদর ) একছজনে ছয়মাস অপরজনে 
ছনমাস এইরূপ ভাবে পড়াইভেন। বার বাহাহরের পিত। নিজবায়ে 
ইনা্দগকে খাইতে দিতেন ও নিজে? বাড়ীতে থাকিতে দিতেন । 





শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 


২২২ বিক্রমপুরের ইতিহান ৷ 


১৮১৮৯৮৮১৮০১৫১০৫প ০ পান পপি পিপসিসিপিপপিশী্নাশিপসিপালিদিিস 


কালীপ্রসন্ন বাবুব বয়স যখন কেবল তিন বৎসর, তখন তিনি 
মক্তবে ভন্তি হন। কিন্তু সর্ব প্রথমে তিনি পারসী শিখিতে আরম্ভ 
করেন নাই । 
*. পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে ভীহার বিদ্যারস্ত-সংস্কার হইল। এই 
অল্প বয়দেই মেধাবী বালক সমগ্র “শিশুবোধক” ও রামায়ণ মহীভারত 
কস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বয়ংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুন্দীদ্বয়ের 
কাছে কার্সী ও কাণীগ্রসাদ ভট্টাচার্য নামক একজন শাস্তজ্ঞ পণ্ডিতের 
নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পারসী শিক্ষা তাহার বহুদুর 
অগ্রসর হয় নাই, কারণ ইঠিমধ্ে মক্তবের একটা মুন্সীর চরিত্র ঘটিত, 
কোন কলঙ্কের কথা রাই হইয়া পড়ায়, রাঁয় বাহাছুরের পিতা! তাহাকে: 
বাড়ী হইতে তাড়াইয়! দেন, কাজেই মক্তব উঠিয়া বায়। .. 

ইহার পর রায় বাহাদুর পিত! কর্তৃক বরিশালে নীত হ'ন এবং পিতার 
অনুমতিক্রমে বরিশালের ইংরেজী স্কুলে ভণ্তি হইলেন । তখন বরিশালে 
গবর্ণমেন্ট স্কুল ন্থাপিত হয় নাই। প্রটে্টান্ট রোমানকাথলিক্‌ 
পাদরীদের স্থাপিত ছুইটা বেসরকারী ক্কুলছিল। এই প্রসঙ্গে রায় 
বাহাদুর বলেন যে প্পাদরীরাই আমাদের দেশে সর্ব প্রথমে বিদ্যা ও 
সেই সঙ্গে অবিদ্যা আনিয়াছেন”” | 

যখন তাহার দশ বঙ্দর বয়স, তখন তিনি বরিশাল পরিতাগ করিয়া 
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভত্তি হন ও চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উপস্থিত হন; কিন্তু নান! প্রতিকূল কারণে উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন নাই । 

এই পঠদ্দশাতেই ইনি অবসর মত পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ 
ও কাব্যাদির অনুশীলন করিতেন । কলেজ পরিত্যাগের পর ইনি কেবল 
মাত্র পনের বৎসর বয়সে জ্ঞানচর্চার নিমিত্ত কলিকাত। আগমন করেন । 
বর্তমান সময়ের মত তখন ঢাকা হইতে কলিকাতা আগমন সহজ 
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টিকার যার রাকা 


ছিলনা । তখন এখনকার মত রেল, ট্ামার ছিলনা । সুন্দরবন দিয়! 
বাঘ কুমীরের বিকট গ্রাসে জীবন বিসর্জনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বুকে 
লইয়া কলিকাতীয় যাইতে হইত) কিন্তু জ্ঞান-পিপাস্থ কালীপ্রসন্নের 
নিকট সমুদয় বাধা বিশ্ব তুচ্ছ বলিয়! বোধ হইল, তিনি গঙ্গার অনুসরণ, 
কারী ভগীরথের ন্তায় জ্ঞান-লঙ্্মীকে নিজ করতলগত করিবার জন্য 
বীরের মত নিংসস্কৌোচে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন। 
সাখারণ মুর সহিত কর্মবীরের এখানেই প্রভেদ। 

ইনি ক্রমাগত সাঁতবৎসর কাঁল কলিকাতায় অবস্থান করেন। 
এই সময় তিনি কোনও স্কুলে ভর্তি ন! হইয়া নিজের পছন্দানুযায়ী 
ভ্ানগর্ভ পুস্তকাদি ক্রয় পূর্বক, রোজ প্রায় সতের ঘণ্টা পড়িতেন। 
এই বিষয়ে স্বর্গীয় সুলেখক শ্রীনিবাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় “প্রদীপে” 
রায় বাহাদুরের থে জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন তাহার একস্থানে 
লিখিয়াছেন যে **সাঁধক ভক্ত যে চোখে আপনার ইষ্টদেবতাকে দেখেন, 
তিনিও নিজের মনোনীত শ্রন্থধানিকে সেই চোখে দেখিয়। থাকেন । 
বইখান! ছোট একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে রাখিয়া প্রথমে ভক্তিভরে 
ততমন্ুখে প্রণাম করেন পরে তাহা উজ্জল দীপালোক-সাহায্যে এই 
আসনের উপরেই রাখিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন) বইখান! একবার 
শেষ হইলে, তাহাই উপযুঠপরি আরে! তিন চারিবার কখন কখন তার 
চেয়েও বেশী পড়িয়া থাকেন। প্রথমবার ৰা দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় 
পুস্তকের প্রক্বোজনীয় বিষয় সম্বলিত প্যারাগ্রাফ বা পংক্তির ধারে অতি 
থক্াগ্র পেহ্দিল দ্বারা চিহ্‌ করেন পরে তৃতীয় বা চতুর্থবার অধ্যয়ন করিয়া 
সেই চিহগুলি অতি যদ্ধে মুছিয়া ফেলেন। তিনি বলেন “বই কদর্ধ্য 
করা আমি ভালবাপি ন1 1” 





* রায় কালীপ্রদরন ঘোষ বাহাছুর 'প্রদীপ' ছ্িতীয় ভাগ, অইন সংখ্যা! ১৬৭৬) আবণ। 


২২৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৷ 


পপপ৯০ পাশাপাশি, 


তরুণ বয়সের প্রথম অবস্থায় ইহার বাঙ্গালার প্রতি তাুশ অন্থ্রাগ 
ছিল ন1। কারণ সে সময় তিনি সভ! সমিতিতে নিরব্ছিন্ন ইংরেজীতেই 
বক্ততা করিতেন। এ সময়ে আনেরিকার প্রসিদ্ধ মিশনরী মনস্থী ডল্‌ 
সাহেবের সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর বিশেষ পরিচয় ও সৌহাদ্দ হয়। 
একদিন ডল্‌ সাহেব কালীপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন, “ইংরেজীতে তোমার 
বন্তুতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হটয়্াছি বটে, কিন্তু তবুও উহা! তোমাদের 
পরের ধন উহার সহিত কোনও দিন তোমাদের প্রাণের সম্পর্ক হইতে 
পারিবে না। তুমি শক্তিশালী প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি; তাঁই বলি, বদি 
স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি করিতে চাও, তবে মাতৃভীষার আশ্রয় লও । 
মাতৃভাষার অন্থণীলনভিন্ন পৃথিবীর কোন জাতি মহ হইতে পারে না” 1%* 
ডল সাহেবের এই সছ্পদেশ মনম্বী কালী প্রসন্ের হৃদয়ে বিহ্যতের 
্যায় কার্ধ্য করিল। ইহার পর হইতেই তিনি অতুল উৎসাহে ও অদাধারণ 
»* অধাবসায় সহকারে মাতৃভাষার দেবায প্রবৃত্ত হইলেন । জাতীয়ভাষার 
উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবন যে কখনও উন্নত হইতে পারে না, ইভা বুঝিয়া 
তিনি বঙ্গভীষার উন্নতি-কল্পে মনোনিবেশ করিলেন এবং অহুল উত্সাহ ও 
অক্রান্ত পরিশ্রমের সহিত পাঁণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ ও বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ 
পড়িয়া! আয়ন্ত করিয়া লইলেন। 
বঙ্গভীষায় রায় বাহাছুরের সর্ব প্রথম গ্রন্থ “নারীজাতি বিবয়ক 
প্রস্তাব” । তৎকালীন স্থ প্রতিষ্ঠিত “হিন্দূপেটি য়” এই গ্রন্থের সমালোচ- 
নায় এরূপ লিখিক়াছিলেন যে "মাইকেলের কবিতার স্তায় মাবুর্ষ্যে ও 
ওজন্বীতায় এই গ্রন্থ গদ্য সাহিত্যে এক বুগ্ান্তর আনয়ন করিয়াছে? 
কালী প্রসন্ন বাবুর দ্বিতীক় গ্রন্থ প্পার্কারের জীবনচরিত ও আমেরিকান 
সভাতার ইতিহাস ” ইহ! প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কারণ এই অমূল্য 
পুস্তকখানার পাওুলিপিখাঁনি অপহৃত হইয়াছিল । 
চর 'জন্মতূমি' বষ্টভাগ আধাড় ১৩০৩ ৭ম মংখা। 


পসাপশিপিশাপপাপতিশপাশিউপিসিপপিিসিশতপিশীপিশিশশীিউিশিশ 
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পাপী 


ইহার অল্প পরে তাহার “সঙ্গীতমঞ্জরী” নামক কবিতা্রস্থ ও কৌলীন্ত 
প্রথার দোষ ও ছুর্গতি সম্বন্ধে “মাজশৌধিনী” নামক পুস্তক বাহির হয়। 
তাহার চতুর্থ অনুষ্ঠান “শুভদাধিনী”। ইহা একথানি সাপ্তাহিক পত্রিকা । 
প্রত্যেক কাগজখানির মূল্য ছিল এক পয়সা মাত্র । এই ক্ষুদ্র কাগজ- 
খানি প্রার চার ব্সর জীবিত ছিল। 

১২৮১ সনে ইহ্রর সম্পাদিত স্প্রসিন্ধ মাসিক পত্র “বান্ধব” প্রকা- 
শিত হয় । “বাফৰের” প্রতিপত্তির কথা সর্বজন বিদিত। বঙ্গে যেমন 
অমর বস্কিমের “বঙ্গদর্শন” একদিন বাঙ্গালীকে জাতীয় ভাষায় নবীন উদ্দী- 
পনায় উদ্দীপিত করিতেছিল, তদ্রপ কালী প্রসন্ের 'বান্ধব” ভাষার অপুর্ব 
সৌন্দধ্যে সকলকে বিষুদ্ধ করিয়াছিল । 

এই বান্ধব হইতেই তাহার 'প্রভাতচিস্তা”, “নিভৃত চিন্তা” ও ভ্রান্তি 
বিনোদ" গ্রস্থ প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাহার এপ্রমোদলহরী” "ভক্তির জর” 
“নিশীথ চিন্তা প্রভৃতি অমূলা গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয় বঙ্গভাষার গলে 
অতুল্য মণিখচিত হার পরাইর়! দেয়। “কোমল-কবিতা" “মাদর্শলিপি”, 
বির্ণপাঠ' প্রভৃতি কয়েকখান! স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন । 

“বান্ধব” প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে তিনি ঢাক! ভাওয়ালের 
স্বর্গীর রাক্স! রাজেন্দ্রনারায়ণের পিতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় কর্তৃক 
জয়দেবপুরের মন্তিত্বের পদে নিধুক্ত হন। 

আজ কয়েক বৎসর হইল “বান্ধব নবপর্ধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল 
এবং তাহাতে ইহার লিখিত এঁকশোর গৌরাঙ্গ, “ছায়াদর্শন”, “মা না 
মহাশক্তকি', 'জানকীর অগ্নি পরীক্ষা” “স্বামী না তকি?, ইত্যাদি অনেক 
জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু হায়? ইহা পুনরায় দেখিতে 
দেখিতে কালের অতলতলে ডুবিয়! গিয়াছে। 

রায়বাহাছুর দেখিতে স্থৃলকায় ও উজ্জল বিক্ষারিত নেত্র। ইনি 

“সদালাপী, মিষ্টভাষী। এই বয়সেও ইহার স্মরণশক্তি অসাধারণ ; কোন্‌ 
রঃ ১৫ 





২২৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


শপ পিিপসিউশসাতিসিপিপাপপাশাপিপপশাশিশিপপীশপশিশি শী 





৮৮ 





পুস্তকের মধ্যে কোন্‌ বিষয় আছে,সেই বই কোন্‌ আলমারীর কোন্‌ থাকে 
আছে, এ মব তিনি অতি সহজে তাহার অজ্ঞ ভূত্যকেও বলিয়া দেন। 

বর্তমান সময়ে তিনি প্রধানতঃ দর্শন, নীতি ও ধর্শা-বিষয়ক গ্রন্থই 
পড়িয়া থাকেন। হ্হার পুস্তকালয়ে ইংরেজী, বাঙ্গাণা, সংস্কৃত প্রভৃতি 
বহুসংখ্যক বহি আছে। 

ইংরেজীতে যেমন ইনি স্ুবক্ত|! ছিলেন, বাঙ্গাপাতেও তদ্রপ 
অনেকগুলি সুদর সুন্দর বক্তুতা দিয়াছেন। ধিনি ইহার উদ্দীপনাপূর্ণ 
জালাময়ী বক্তৃতা] গুনিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কথিত আছে, 
একবার ৬রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাঁদুর টাকা অবস্থান কালে রায়- 
বাহাদুরের ব্ৃত শ্রবণে এতদুর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ 
সভাস্থলেই উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। রায়- 
বাহাদুর যে কেবল বিক্রমপুৰ ও পূর্ববঙ্গের গৌরব তাহ! নহে, সাহিত্য-রথী 
বঙ্কিমচন্দ্র পরে তিনিই একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্যের নেতা--একথ| বলিলে 
একবিন্দুও অতিশয়োক্তি করা হয় না । জগদীশ্বরের অন্থুকম্পায় ইনি 
আর কিছুকাল জীবিত থাকিয়া মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল 
করুন, ইহাই আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা । 





সমাজ সংন্দারক স্্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্ায় । 


সমাজ-সংস্কারক 
রামবিহারী মুখোপাধ্যায় । 


স্বর্গীয় রাববিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরে সাহিত্যসেবী 

ৰলিয়া যত না বিখ্যাত, সমাজ-সংস্কারকরূপে তিনি তাহাপেক্ষা 
নেক বেশ! বিখ্যাত। এই মহাত্মার মহজ্জীবনী পর্যালোচনা করিলে পুল- 
কিত হইতে হয়। কৌলিন্ত প্রধান বঙ্গদেশে, কুলীনসন্তান রাদবিহারীর 
এই কুপ্রথার বিকদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কেবল সৎসাহসের পরিচয় নহে, 
মহত্বেরও বটে। কৌপীগ্রপ্রথার কুৎদিত আচরণ এখন আর নূতন 
করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। বে জঘন্য বব্ধর-প্রথায় 
রাশি রাশি কুলীনকন্তা আজীবন অবিবাহিত! থাকিয়া যমবরণ' নামে 
অভিহিতা৷ হইত, যে বাভৎ্দ পাশবিক অনুষ্ঠানে চলিশ পঞ্চাশজন রমনী 
একটা বাস্তভিট! পরিশূন্ত অশীতিপর বৃদ্ধের গলদেশে বরমালা অর্পণ 
করিতে বাধ্য হইত, যে অত্যাচারে কুস্থম'কোমলা সুকুমারী বালিকা 
অকালে শুকাইয়া যাইত এবং যে কৌলিম্ত-রক্ষার জন্ত পিতামহীকন্ন! 
স্বলিতদশনা বর্ষীয়সী রমণী তদীয়। দৌহিত্রপ্রতিম বালকের সহিত পরি- 
নীত| হইত, যে অত্যাচার দর্শনে অমর কবি হেমচক্ত্রের লেখনী হইতে 
গৈরিক নিঃআবের স্তাঁয় উন্মত্ত আবেগে অগ্রিমুখী বাণী নির্গত হইয়াছিল, 
সে অত্যাচারের কথা অধিক আর কি লিখিব? হেপাঠক! এখনো 
কি তাহা তোমার কাণে বাদে না? অই শোন, এখনও সে ভীম 
ভৈরব রব নীরব হয় নাই, এখনও গুনিতেছি, কবি গাহিতেছেন,-- 

“আরে কুলাঙ্গার হিন্দু ছরচার-- 

এই কি তোদের দয়া, সদচার? 

হয়ে আধ্যবংশ অবনীর সার 

রমনী বধিছ পিশাচ হয়ে । 


ক ০ ক গু 


শি 
২২৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৷ 

দেখরে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা 

কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা 

আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে, 

অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে-_ 

কেহবা করিছে বরমাল্যদান 

মুমূষুর গলে হয়ে হয়ে জিয়মাণ 

নয়নে মুছিয়া গলিত বারি ।৮ 


যে দীন কুলীন ব্রাঙ্গণসস্তান সমাজের এই জঘন্য প্রথ দূর করিবার 
জন্য নিজ স্থার্থ ও মর্যাদা তুচ্ছজ্ঞান করিতে পরাম্মুখ হন নাই,__ধিনি 
জন-সাধারণ কর্তৃক পাগল নামে অভিহিত হইয়াও নিজ কর্তব্য পথ হইতে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাউ, তাহাকে দেবত| বলিব না মানুষ বলিব ? 
আজ যদি রাপবিহারী পাশ্চাত্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা 
হইলে তাহার নাফ ইতিহাসে, সুবর্-অক্ষরে গ্রথিত থাকিত, বর্ষে বর্ষে 
তাহার স্ত্তিমভ! বসিত, দুর্ভাগা বঙ্গদেশে রাসবিহারী জন্মিয়াছিলেন, 
তাই তিনি ভীবনে একদিনের জন্তও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধ! পান নাই; 
বিস্ত এমন একদিন আলিবে, হয়ত আমরা দেখিতে পাঁইব না, খন 
রাসবিহারীর নাম গ্রহণ করিয়া সকলে ধন্ট হইবে, জগদীশ্বর করন সে 
শুভদ্িন যেন শীঘ্রই বঙ্গদেশে আবিভূর্তি হয় । 

রাসবিহারী বাঙাল ১২৩২ সনের ১৩ই মাঘ বুধবার বিক্রমপুরের 
অস্তর্গত তারপাসা গ্রামে ফুলীয়ার মুখুটি স্থ-প্রসিদ্ধ বিষুঠাকুরের বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

পশ্চিমবঙ্গের বেলঘড়িয়! গ্রামে রাসবিহারীর পৈত্রিক বাসস্থান 
ছিল। তাহার পূর্বববর্তীগণ তারপাশা গ্রামে বিবাহ করেন এবং সেই 
হুত্রে মাতার মাতামহ কর্তৃক স্থাপিত হইয়া তারপাশ! তাহারও 





রাঁসবিহারী মুখোপাধ্যায় । ২২৯ 


শিস 








প্পাপার্টি৯৮সা 


আবাসস্থল হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। তখন হ্হার 
শিক্ষার ভার পিতৃব্য তারকচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। 
বাল্যকালে কোনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে না পারায় বাঙ্গালা-শিক্ষাও 
তাহার অনৃষ্টে ভালরূপ ঘটিয়! উঠে নাই । পিতৃব্য মহাশয় স্বকীয় দরিদ্রতা 
নিবারণের কোনও সহজ উপায় দেখিতে না পাইয়া অর্থের বিনিময়ে 
তাহার আটটা বিবাহ দেন। তিনি তাহার “আত্মজী বন-চরিতে 
লিখিয়াছেন, “আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের বিদ্বেষী ছিলাম, 
সুতরাং সম্বন্ধ লইয়। ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া থাকিতাম। 
বছৰিবাহে সম্মতি থাঁকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণি- 
গ্রহণ করিতে হইত।” ইহার পরে গুণধর পিতৃব্য মহাশয় ভ্রাতপ্ুত্রের 
বিবাহে অনভিমত দেখিয়া, প্রায় তিনশত টাকার খণভার দিয়! ইহাকে 
পৃথক করিয়া দেন] খণ-পরিশোধের জন্য এবং পরিবার প্রতিপালনের 
নিমিত্ত বাধ্য হইয়াও ইহাকে আরও ছয়টা রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে 
হয়। ইহাতে অর্থাভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইলে, চাকরি পাইবার 
অভিপ্রায়ে নিজের চেষ্টায় সাঁধারণরূপে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা 
করিলেন । কিয়ৎ্কীল পরে ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের ক্ূপায় 
পরগণে হোসেনসাহীর এক তহশীলদারী কার্ধ)গ্রহণ করিয়া অতিকষ্টে 
পরিবার প্রতিপালন করেন। | 

বাল্যকাল হইতেই রাসবিহারীর বঙ্গভাবায় কবিতা ও সঙ্গীত ইত্যাদি 
রচনা করিবার অভ্যান ছিল। তিনি প্রথমতঃ দ্রমণীরমণ” নামক 
একখান! পদ্যগ্রস্থ রচনা করেন, তাহা বিক্রমপুর কালীগাড়ার প্রসিদ্ধ 
জমিদার বাবু শ্তামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশরের সাহায্যে ও 
তে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যভীত “বিদ্যাবিধি” ও “শৈশবজ্ঞান- 
চক্রিকা* নামক আরও ছুইখানি কঘিতা-পুস্তক প্রশরন করেন, তাহ! 
বছদিন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের . পাঠ্যরূপে নির্ধারিত ছিল। তৎপর স্বর্থায় 





২৩০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পশাপাাং ০৩৯৭ 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “সীতার বনবাস” জনসমাজে প্রচারিত হইলে, 
উহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া পদ্যে ইনি “সীতার বনবাস” রচনা ও গ্রকাশ 
করেন, রাসবিহারীর এই রচনা অতিশয় ম্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর ভাব- 
পূর্ণ ছিল। 

এই সময়ে সমাজের নানাবিধ ছুরবস্থা দর্শনে, তাহার হৃদয় ব্যথিত হয় 
এবং ১২৭৫ সনের বৈশাখ মাসে “বলালসংশোধিনী” নামে কৌলীন্- 
সংস্কার সন্স্ধীয় একখান ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। এই সংস্কার 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, তাহাকে বাদা হইয়াই তহশীলদারীর কর্মটা 
পরিত্যাগ করিতে হইল । এ পুস্তক রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত যখন 
ইনি সব-রেজেষ্টরী আফিসে গমন করেন, তখন পুস্তকের মর্ম অবগত 
হইয়া বহুলোকেই তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল, কারণ সকলে 
জাঁনিত যে, ছিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কুলীন ত্রাঙ্মণ এবং বহুবিবাহ 
তাহার নিজের ব্যবসায় । 

ইহার পরে ইনি বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয় এবং বংশজ 
সমাজে উপস্থিত হইয়া উক্ত পুস্তক বিতরণ ও মৌখিক বস্তুত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে এইরূপ জনরব প্রচারিত হইল যে, তাহার 
ভ্ঞাতী এবং বিপক্ষের সুযোগ পাইলে তাহাকে হত্যা করিতেও কুষ্ঠিত 
হইবে ন|। প্রথম প্রথম অনেকে এই মহায্সাকে শ্রেচ্ছ বলিয়া অভিহিত 
করিতেও দ্বিধা! বোধ করিতেন নাঃ কিন্তু পরিশেষে ইহার সান্বিক 
আচারব্যবহার দর্শন করিয়া ও ইহার মহছুদেশ্ত প্পষ্টর্ূপে বুঝিতে 
পারিয়া সকলেই অন্তরে অন্তরে ইহার অমানুষিক তেজ ও দৃঢ়তা দর্শনে 
বিসুগ্ধ হইয়াছিলেন। একদিকে অটল অচলের ন্যায় সমাজ মন্তক 
উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, অপর দিকে ক্ষুদ্র দরিদ্র রাসবিহারী তদীয় 
বল্লাল সংশোধনী” হস্তে তাহার গায়ে আঘাত দিতেছেন,_-সমাজ এই 
পঙ্গুর গিরিলজ্বন প্রয়াস দেখিয়া কি আশ্চর্য্য হ্টবে না? 








রাঁসবিহ্বারী মুখোপাধ্যায় । ২৩১ 


যাহারা! এক সময়ে রাসবিহাপীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, 
তহারাই আবার তাহাকে অপমান্চক বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ত 
করিলেন। রাঁসবিহারী লোকের নিন্দা গ্লানি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না, 
সকলকে অতি বিনীত ভাবে বলিতেন, “আপনারা এই ক্ষুদ্র গ্রস্থখানা 
একবার অনুগ্রহ পূর্বক পড়িয়া দেখুন, তাহার পর আমাকে ষাহা ইচ্ছ! 
বলিতে হয় বলুন।” যদ্দি তাহাকে কেহ বলিতেন “মহাশয়, আপনি 
নিজে বহুবিবাহ করিয়া আবার বহুবিবাহের নিন্দা করিতেছেন কেন ?” 
তছত্তরে রাঁসবিহারী বলিতেন প্ভুক্তভোগী ব্যতীত প্ররুত মন্ধ কে 
বুঝিতে পারে ?” 

এই সময়ে ইনি কৌলীন্য-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোত্রিয় ও বংশজ- 
দিগের কন্যাপণ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, তদীন়্ কর্মক্ষে্র আরও 
প্রশস্ত হইয়া উঠিল। অতঃপর কন্যাপণ ও বছুবিবাহ-নিবারণ মানসে 
দুঁপ্রতিজ্ঞ হইয়া! তিনি একখান! প্রতিজ্ঞ! পত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে 
সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোকদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য নানাস্থানে 
বস্তুত, ভ্রমণ ও বড় বড় বিবাহ সভায় উক্ত ছু'টি বিষয় সম্বপ্ধে বু 
বাকৃবিতও! করিতে থাকেন এবং এসময়ে নানাবিধ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে 
বল্লালী সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিতে 
আরম্ভ করেন। 

রাসবিহারী কৌলীন্য-প্রথার বিরোধী ছিলেন না, তাহার ইচ্ছা! 
ছিল না যে, কৌলীন্য-প্রথা একেবারে দেশ হইতে উঠিয়! যায়। তিনি 
বলিতেন “উচ্চ ও নীচ বংশের উচ্চতা ও নীচত| সকল সময়ে সকল 
সমাজে চিরদিন আছে ও থাকিবে ।” 

মেলপপর্য্যাক়্ ভঙ্গ করিয়া বছুবিবাহ লোপ ও কন্যাপণ নিবারণ 
করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ ছিল। রমনীজাতির র্লেশ নিবারণে 
চির-উৎসাহী জগন্িখ্যাত স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, নীলদর্পণের লগ 





২৩২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পাপা পাশা 








সাহেব ও কলিকাতাস্থ প্ভারতবর্ষায় সনাতন-ধর্ম্ রক্ষিণী সভা” তাহার 
মতের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং “এডুকেশন গেজেট, “সোমপ্রকাশ' 
“হিন্দুহিতৈষিণী” “ঢাকাপ্রকাশ' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও 
তাহার স্বপক্ষে লেখনীচালন! করিতে লাগিলেন । 

কলিকাতার উক্ত সভার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে 
গবর্ণমেন্টের নিকট একটা আবেদন পত্রে পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বহু 
নাম স্বাক্ষর করা হইল; কিন্ত এই সময়ে পাপাত্ম! শিয়ার আলী বর্তৃক 
তদানীন্তন গবর্ণর ্রেনেরল কর্ড মেয়োর প্রাণ-সংহার হওয়াতে সেই 
দেশব্যাপী বিষাদ কোলাহলের মধ্যে আর আবেদন পত্র গবর্ণমেন্ট 
সমীপে উপস্থিত কর! হইল না । 

এই সময়ে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে 
ছুইখানা উৎরু্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়! রাগবিহারীর উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন । 

১২৮২ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে “পর্য্যায়” ভঙ্গ করিয়া ইনি 
স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন? কুলীন-সমাজে ইহাই সর্বপ্রথম 
পবিপর্য্যায় বিবাহ” । 

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
মহাশয়ের পরামর্শে ইনি কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকটি সঙ্গীত 
রচনা করেন। সেই গানগুলি সাহিত্যের মৌন্দধ্যে ব্গভাযাঁর অমর 
হইবে আশ! করা যায়। রাসবিহারীর সঙ্গীতগুলি তাহাদের অস্ত্নিহিত 
বিষাক্ত বিদ্রপ ও মৌলিকতার নিমিত্ব চিরদিন বঙগসাহিত্যে অক্ষয় হইয়া 
থাকিবে । এখনও রৌন্র-গ্ধ প্রান্তরে বলিয়। কৃষক ক্ষেত্রে কাজ করিতে 
করিতে গাহিয়া ওঠে, *বছদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বগুরবাড়ী” 
নিশীথ রাত্রে নদীবক্ষে ক্ষেপনী ফেলিতে ফেলিতে মাঝি গাহিতে 
গাহিতে যায়, 
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“সখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায় 1” 


এক সময়ে এই সঙ্গীতগুলি হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ধত্র গীত হইত, 
এখনও পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে এই গানগুলি মহা উৎসাহের সহিত গীত 
হইয়া! থাকে। 

ঢাকার প্রসিদ্ধ পাঁদ্রী মিঃ লঙসাহেব মহোদয় রাঁসবিহারীর 
প্রস্তাব ও মহছুদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া বিক্রমপুরে উপনীত হন এবং 
বিক্রমপূৰ্বাসী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়! ভাগ্যকুলের কু বাবুদের 
বাড়ীতে একটী সভা করেন। রাপবিহারী এ সততায় কন্তাপণ 
ও কৌলীন্ত-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সাহেবকে ও সভামগ্ডলীকে 
বিমুপ্ধ করিয়াছিলেন । মিঃ লঙ্‌ সাহেব পণ্ডিত মহাশয়দিগের 
মতামত ছিজ্ঞাস! করেন, তছুুরে তাহারা বলেন যে একমাসের মধ্যে 
ইহার উত্তর দিবেন; কিন্ত পরিশেষে পগওতের1 আর কোনও উত্তর 
দেন নাই । 

অতঃপর রাসবিহারী বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামসমূহ, যশোহর, 
বাধরগঞ্জ, ফরিদপুর ইত্যাদি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়৷ ঘোরতর 
আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি একত| ও অর্থাভাবে 
ককতকার্ধ্য হইতে পারিলেন ন! | তৎপর তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনরায় গবর্ণমেন্টেরে নিকট আবেদন পত্র 
প্রেরণ করা কর্তব্য বলিয়! স্থির করিলেন। তাযানুষায়ী গবর্ণর জেনারেল 
মিঃ লর্ড নর্থক্রক সাহেব বাহাছর যখন চাকানগরীতে শুভ পদার্পণ 
করেন, তখন কতিপয় গণ্যমান্ত লোকের সাহায্যে উদ্জ গবর্ণর 
জেনারেল সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত আবেদন পন্ধ প্রেরণ করেন, 
এ সময়ে বরিশাল জেলা হইতেও আর একথানি দরখাস্ত প্রেরিত 
হইয়াছিল । 


২৩৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 
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পাশাপাশি 
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পাশাপাশি ৮৮৩ পি পাপা িপপপিউিশিসিপিপটি পিপিপি ৮৮ 


কিন্তু পরিশেষে হিন্দুর সামাঙ্জিক ব্যাপার হইতে দুরে থাক! গবর্ণমেণ্ট 
নান! কারণে সঙ্গত বিবেচনা করিলেন । তখন আর রাজদ্বারের ভিখারী 
হওয়া নিক্ষল বোধে পূর্বের ম্যায় সামাজিকদের দ্বারে দ্বারে বক্তুতা প্রদান 
ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন। 

কিন্ত মেলভলের প্রস্তাব-মত কাহাকেও কার্ধ্য করিতে অগ্রগণ্য হইতে 
না দেখিয়া ১২৮৪ সনে মেলভঙ্গ করিয়া নিজের পুত্র ও কন্যার 
বিবাহ দিলেন। বঙ্গের কৌলীন্যসংস্কারের ইতিহাসে ইহা একটা 
স্বরণীয় দিন। এই বিবাহে পুজাপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত 
থাকিবেন বলিয়াছিলেন ১ কিন্তু শারীরিক অস্ুস্থতাবশতঃ উপস্থিত 
থাকিতে পারেন নাই। 

ইহার অল্প পরে ১২ জন নৈকষ্য কুলীনও মেলভঙ্গ করিয়৷ আপনাপন 
কন্যার বিবাহ দেন এবং আটজন শ্রোত্রিয় চির-গ্রচলিত প্রথানুসারে 
কুলীনে কন্য! সম্প্রদান ন1 করিয়া, শ্রোত্রীয়েরই সহিত কার্য্য করিলেন । 

রাঁসবিহারীর চেষ্টা! একেবারে বৃথ! হয় নাই, কারণ বর্তমান সময়ে 
বহু-বিবাহ ও মেলবন্ধন শিথিল হইয়! আসয়াছে। আর কিছুদিন বাদে 
তাহার চেষ্টা পূর্ণরূপে সফল হইবে,_কিন্তু হায়! রাদবিহারী তাহা দেখি- 
লেন না । 

১৩০১ সনের ২৮শে চৈত্র বাহান্তর বৎসর বয়সে এই মহাঁপুরুষেন মৃত্যু 
হর। জীবনের শেষপ্রাস্তে উপনীত হইয়া যখন দেখিলেন যে, 
তাহার উৎ্সাহ্দাতা পৃষ্পৌষকগণ একে একে পম্চাৎপদ হইতেছেন, 
তখনও এই কম্মবীর পীড়িত ও জীবনান্ত অবস্থায় বৃতুক্কু আত্মীয়বর্গের 
অন্নসংস্থান চেষ্টায় তাত্কূট পাত্রস্থলী ও জীর্ণ যষ্টি করে লইয়! লোকের 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তখনো ইনি কুলীন-কন্যাগণের কথা 
ভুলিয়া যান নাই। তখনো কক্ষতল হইতে একথও কীটদষ্ট প্বল্লাল 
সংশোধিনী” বাহির করিয়া সমবেত লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন এবং 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ২৩৭ 





ক্ষুদ্র বক্র,তা দ্বারা স্বীয় মতের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইতেন ও স্বরচিত 
ছ'একটা হাক্তোন্দীপক সঙ্গীত ভগ্নকণ্ঠে গান করিয়া “মধুরেণ সমাপয়েত্ঃ 
করিতেন । আমর! এখানে তাহার রচিত কয়েকটা সঙ্গীত প্রকাশ 
করিলাম । 
(কেনগো কালি নেংটা ফির-স্থুর ) 
€আহা) গেলরে ভারত রূসাতলে, কিছু বিচার নাইকো 
হিন্দুর দলে। 
অনিয়মের বাধ্য হয়ে সকল শ্েচ্ছাচারে চলে, 
এ পাপ সমাজের কেউ কর্তা নাইকে! সাধা কি কে কারে 
ৰলে, 
জমীদার ধনীগণ আছে হষ্ট লোকের করতলে 1 
দেখ শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের 
গলে। 
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য কতই কুকাজ তলে তলে । 
তখন ধরণী কয় কিরূপে ফাটি গলিত তোমার নয়ন 
জলে। 


শিশুবরের প্রতি বর্ষায়সী কন্যার উক্তি । 


(ক্ুষ্ণকাস্ত পাঠকের সুর) 
আর আমার কান্ত কি বিষের সাজ পরিয়ে বুদ্ধকালে। 
শিশুবরের পাশে, কোনবা রসে ঘোমট! দিব পাক! চুলে। 
গারে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলী, নিয়েছি মালার থলি 
হাতে তুলে। 
ভাল ফলগুলো ফল বল্লালীতে, মিললো বর এক 
কচআ ছেলে॥ 


২৩৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


স্প্পিমপিন্পাশ ৮ এ পিসি ৮০০০০ 


(হায়) লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশুবরকে নিয়ে, কেমনে 
ঘুরবো আমি কলাতলে । 
বলবে বা কি, বল্বে ব! কি, বলবে বা কি এয়োকুলে ॥ 
আমার এ অন্তঃকালে, ওর শুভতৃষ্টি হলে ছেলেটি ডর্বে 


এ টাদ সুখ দেখিলে । 
নিয়ে ছুদ্ধের বর, কলে ঘর, ডাকৃবে সে ঠাকুর-মা বলে ॥ 








বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকাকন্যার উক্তি । 
(এঁস্ুর) 
ষাইলো সই অস্থুরে বরে হেরে ডরে মরে । 
দিলে কাশটা সে আকাশটা! ফাঁটে কাপে লাঠির 
বাঁশটা ধরে। 
দেখি পাটে সে মাথাটা ঠেকে পাটে বসেছে ঠাট করে। 
মোটক সব ঘটকা এসে, গুনালে চোটক। ভাষে, 
বুড়োট! ঠোঁট কাপায়ে হাস্ত করে । 
আমি অস্তরেতে ডরিলে! তার মন্ত্র কইতে দস্ত নরে। 





কুলীনকন্যাঁগণের বিবাহ-দর্শনার্থিনী 
প্রতিবেশিনীগণের উক্তি । 
(গুরু চিস্তা কর মনরে দিনতো বয়ে যার-_গাঁনের সুর ) 


আয় লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখ তে যাই। 
তোরা এমন বিয়ে দেখিস্‌ নাই। 


শুনেছিস্‌ দানসাগর বিল্লে ; ওদের বিয়ের ঘটে তাই । ... 
নৈলে নিদেন পক্ষে বৃষোৎসর্গ, একটা বৎস চা'রটী গাই ॥ 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । ২৩৯ 





দিবে এক বরেই চারটি মেয়ে লোকের মুখে শুন্তে পাই। 
আহ! ওদের কেমন কঠিন হিয়! পিতামাতার দয়! নাই ॥ 





রাগিণী বসন্ত--তাল যত। 


বহদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুর বাড়ী । 
কোন্‌ পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী। 

যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হ'ল ছেলে পিলে, 

বিয়ে ক'রে গেলে ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি ! 
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটা জানি ; 
উত্তরেতে বাগান খানি, সুপারি সব সারি সারি ॥ 
দ্বিজ্ রাসবিহ্ারী বলে, আরত হাসি রাখতে নারি। 
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি ॥ 

(এই গীতটি কোনও সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। ) 





কোনও শতাধিক বিবাহকারী কুলীন রাঁপবিহারীর আনীত প্রতিজ্ঞা 
পত্রে নামস্বাক্ষর করার প্রস্তাব কটু ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি 
তন্বুহূর্ভে এই সঙ্গীতটী রচনা করিয়া সকলের নিকট গান করিয়া সেই 
কুলীনপ্রবরকে অপদস্থ করিয়াছিলেন । 
বাউলের স্থর-_তাল খেম্ট]। 
স্থখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়। 
বল্লালের জমিদ্বারী তহশীলদারী দেয় আমায় ॥ 
(দেখ) চারি কুড়ি ঘর, সতীন প্রন আছে মোর পরগণায়, 
( ভোল! মন মনরে ) তাতে মাঠে পথে বাজে লোকে কত বাজে, 
জম! করে যায়। 


বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


শপ পপিপশীশাশশশীশশিসিশিপিসাশপিাপাপাীপাপাশাপিসিগ 


মফঃম্বলে কোন আমল! যদ্দি বা মাম্ল! বাধায়, 
প্রজার ভাই আসিয়ে, পায় ধরিয়ে, 
দিয়ে বারবরদারী নিয়ে যায় ॥ 





রাঁসবিহারীর জীবিতাবস্থায় তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গানটি বিক্রম. 
পুরের কুলীনকন্তার! দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে গান করিতেন; 
অন্যাপি সেই লক্ষ ঠুরী গান অবলাকষ্ঠে ধ্বনিত হইয়! থাকে । 


যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী, 
তবে সুখে রবে কুলীন কুমারী । 
বাড়ী-ঘর ত্যাজে, সমাজে সমাজে 
একাজে ও কাঁজে করে দৌড়াদৌড়ি । 
উপবাস রয়ে, উপহাস সয়ে, 

উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥ 





ললিত--আড়া । 
কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে । 
কি দৌষে হয়েছ দোষী কি চুরি করিলে | 
বল কোন ছুরাচারে, তুমি সরল। বালারে ; 
এ কঠোর কারাগারে ; অবিচারে দিলে ॥ 
মেত্রে বহে বারি বিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু 
নাই কোন সিন্দুর বিন্দুঃ সুন্দর কপালে। 
কেন যেন কাঙালিনী, থাক দিবসযামিনী ? 
কেউ তোমার কি নাট দুঃখিনী, এ মহীমণ্ডলে 1 
দিন কাটাও দাসী ভাবে, ভ্রাতৃবধূ পদ সেবে, 


রাসবিহারী মুখোপাধঠায়। ২৪১ , 





নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন্‌ পাপ ফলে? 
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে, 
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে ॥ 





ঝিঝিট__কাওয়ালী। 


বল্লালী তুই যারে বাংল! ছেড়ে । 
ডূব্লে! ভারত কদাচারে, সোণার বাংলা যায়রে ছারে খারে । 
ভ্রুণ-হত্য সঙ্গে করে, ব্যাভিচার তুই যাঁরে মরে ? 
পাপ-শ্রোতে ভাসালিরে বঙ্গমায়ে অপার পাথারে । 
কমলিনী সমাজ সব কুলীনের মেয়ে, 
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিন! হঃয়ে, 
এরে) ওদের দশ! মনে হলে, ছুঃখেতে পাষাণ গলে, 
কেউ নাই ওদের ধরা তলে, সদ্দা মনানলে জলে মরে। 
শ্রোত্রিয় বংশ বংশ গেলরে নিপ!ত, 
'এরে) কুমারী কুলীনকুমারী করে অশ্র-পাত, 
(রে) বিদ্যাশূন্/ বৃহস্পতি, তাঁরা বলে সমাজপতি, 
ঘটক সনে করে যুক্তি দন্তে কাপার বঙ্গ পদণভরে। 


ললিত- _আড়া। 
মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে। 
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে । 
মেলে মেলে নাহি মিল, এথে কিরে ফল বল, 
মিল মেলে মেলে মিল, জাতিকুল সকলি রহিবে। 
ঘরে ঘরে কুল-মেয়ে ছথে ভেসে যায়, 
১৬ 





২৪২ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


৬ পাপাপিপিপাপিিিস্পিি 


(এরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়, 

(এরে) ৰল বল খড় দর ফুলে, কি গৌরবে আছ ফুলে 
দেশ নাশিলে সমূলে, আর কতকাল রবে এ গৌরৰ। 
যত অন্ন দানে কুল কন্যাগণ (এরে) 
মুক শুকপাখী সম করেছ পোষণ (এরে) 
তাতে কেন হয়ে ব্যাধি, সে পাঁখী জীবস্তে বধ, 
ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে। 





(অনুঢ়া কুলীন কন্যাগণের উক্তি ।) 
জীব সাজসমরে-_সুর । 


মন ছুঃখ কৰ কায়, 
ছুঃখ কে বুঝিবে এই ছুঃখময় ধরায় । 
পিতা কপাল দৌষে, 
কাপালিক প্রার, লিপ্ত আছেন কুল-লক্ষীর সেবায়, 
আজন্ম পালিয়ে এসব কুল-মেয়ে, 
বলি দিবে কুলময়ীর পায় ॥ 
আমর! অবলা বুবতী, কি হইবে গতি, 
না দেখি সুদ ভ্রিভূবনে, কঠিন পিতা-মাতা তায়, 
স্নেহমমতায় জলাঞ্জলি দিলে ছু'জনে, 
(কেবল) ভ্রাতৃজায়াগণের দাস্তবৃত্তি করে, 
পোড়! উদর পোষ আজীবন ভরে, 
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ত্র পায়। 
সদা মরি মনস্তাপে, 





স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধায় । 


রাসবিহারী সুখোপাধ্যাক় | ২৪৩ 


না জানি কি পাপে পাঁপিনী জন্মেছে বিধাতায় (ভাতে) 
পাপ ভেবে চিতে, পাপিনীদের হাতে, 
দেবে ছ্বিজে নাহি অন্ন খায়। 
(হায়) মোদের যে ধমপতি, সবার করে গতি, 
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী, 
বুঝি মড়া দেবীবরে যেয়ে বম ঘরে, 
(নিতে) বারণ করে যম রাজায়। 





শপ 


( মরণোষ্মুখ পিতার প্রতি অনুঢ়1 কন্যার উক্তি।) 
(পারব না রাজসভায় যেতে--স্র ) 
কার পানে বা চাবে পিতা এ ছুঃখিনী কুল মেয়ে, 
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি, 
রেখে যাও হে কার আশ্রয়ে । 
ভ্রাতা নহে ভ্রাতার মত, সে যে জায়ার অন্থুগত, 
(আর) দাপী হয়ে রবে কত, ভ্রাত-বধুর মুখ চেয়ে। 
অনাধিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে, 
শেষে পিতঃ কার করে যাঁও হে তাঁ"রে সমর্পিয়ে | 
চির ছুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে, 
(এখন) তুমি চলে তোমার ঘরে, ছঃখিনীরে ভাসাইয়ে | 





স্বর্গীয়।দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 


১২৫২ সালে ইং ১৮৪৬ ত্রী্টাকের ৯ই বৈশাখ, বিক্রমপুরের অধীন 
মাগুরখও গ্রামে ছবারকানাথ/ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
»ককফ্প্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতার নাম উদয়তারা দেবী। ক্ককগ্রাণ 


২৪৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





গাঙ্ুলী অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষ কষ্টের সহিত কোনওরূপে তাহার 
সংসার-যাত্র! নির্বাহ হইত কাজেই শৈশবেই দ্বারকানাঁথকে দারিপ্র্ের 
কষাঘাত সহ করিতে হইয়াছে । বাল্যকাল হইতেই দ্বারকানাথ একগুয়ে 
দুর্দাস্ত, তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। মানব-চরিল্রে যেমন ভাল-মন্দ 
উভয়ই বিদ্যমান দেখিতে পাঁওয়। যায়, তব্রপ ইহার চরিত্রেও একগু য়েমি, 
ছুর্দীস্তপনা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ বিদ্যমান থাকিলেও অপর দিকে 
ইনি কোমল হৃদয়, দয়াবান ও পরোপকারী ছিলেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত 
পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন, তৎপর ফরিদপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
পড়িতে বান। সেখানে পীড়িত হওয়ায় দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং 
কালীপাড়া গ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন? কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে প্রবে- 
শিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পরে তিনি সোণারঙ্গ ও 
ফরিদপুরের অধীন উলপুর এবং লোনসিং গ্রামের মধা-ইংরেজী বিদ্যা- 
লয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। লোনসিং গ্রামে অবস্থান কালে 
ইনি 'অবলা-বান্ধৰ প্রকাশ করেন। যৌবনের প্রারস্ত হইতেই ইনি 

স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্তবান্‌ ছিলেন, “অবলা-বান্ধব+ তাহারই 
ফল। ১৮৬৯ স্রীষ্টান্ে কলিকাতায় গমন করেন এবং তথ] হইতে "অবলা- 

বান্ধব, প্রকাশিত করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টান্বে ভীরতবর্ষায় ব্রাঙ্গদমীজের 

মহিলার আসন নির্দেশ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং 
তাহার মীমাংসা করিয়া ক্ষান্ত হন । 

১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ে কুমারী অক্রয়েডের সাহায্যে হিন্দু-মঠিলা-বিদ্যালয় 
স্থাপনে যত্বপরায়ণ হন। অতঃপর ভারত-মভ! স্থাপনে মাহায্য করেন 
এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহার সহকারী সম্পাদকের কার্ধ্য করেন। 
কলিকাতায় সাঁধারণ ব্রাঙ্মমাজ স্থাপনেও ইনি বিশেষ সাহাঁধ্য করেন: 
এবং জীবনের শেষাংশে ইহার সম্পাদক ছিংলন। শ্রীযুক্ত! কাদঘ্িনী বন্থ 
বি, এ মহাশরা ইহার পদ্ধী ছিলেন । এই মহিলার বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাবি- 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ২৪৫ 





প্রার্থি উপলক্ষে কৰি হেমচন্্র কবিতায় অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন ইংরেজী 
১৮৯৮ ত্ীষ্টাব্বের ২৭শে জুন সোমবার বাঙ.ল| ১৩০৫ সনের ১৪ই আবাড় 
ইনি পরলোক গমন করেন। ইহার 'নুরুচির কুটির নামক স্ত্রীশিক্ষা- 
গ্রদ উপন্তাস এক. সময়ে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। 

“না জাগিলে সব ভারত ললনা, 

এ তারত আর জাগে ন! জাগে না” 

ইতি শীর্ষক বিখ্যাত গানটি ইহারই রচিত । ইহার শ্যাধীন ও উদার 

মত এবং স্ত্ীজাতির উন্নতিকল্পে যত্ব ও চেষ্টা দেশের মঙ্গলেচ্ছু যুবক- 
মাত্রেরই অন্থকরণীয়। বিক্রমপুরের সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে ইহার স্থান 
অতি উচ্চে। “কবিগাথা+, “কবিতা-কুস্থম' প্রসূতি কয়েক খানা বিদ্যালয়- 
পাঠ্য কবিতা গ্রন্থও ইনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন | দেশের “জাতীয় সঙ্গীত” 
সংগ্রহ করিয়া ইনিই সর্বপ্রথম শিক্ষিতদিগের হস্তে অর্পণ করেন। 
ইহার রচিত কষ্সেকটী দ্বদেশী সঙ্গীত অতীব সুন্দর | 





স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র । 


বিক্রমপুরস্থ বজযোগিনী গ্রামে ঈনি জনপগ্রহণ করিয়াছিলেন । আনন্দ- 
চন্দ্র ব্গদেশের মধ্যে একজন স্থকবি বলিয়! বিশেষ খ্যাতিবাভ করিয়া 
গরিয়াছেন। ইহার প্রলীত “হেলেন! কাব্য একদিন বঙ্গভাষার বিশেষ 
আশার সঞ্চার ররিয়াছিল। '“পথিক'-ভণিতার হঁহার অনেক সুন্দর 
সুন্দর গান আছে। ইনি সাধারণ ব্রাক্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য 
ছিলেন ও কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ক্রাটেই বাঁ করিতেন। “ভারত 
মঙ্গল”, 'মিত্রকাব্য, প্রভৃতি ইহার রচিত বহু স্কুলপাঁঠ্য ও কাব্য 
গ্রন্থ আছে। আননাচন্ত্র সুটীত -রচনার বিশেষ পটু-ছিলেন। জাতীয় 
সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, এতিহাসিক সঙ্গীত, প্রতি ইহার রচিত বহু 


২৪৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





মনোহর সঙ্গীত বঙ্গভাষায় ইহাকে অক্ষয় করিয়া রাথিবে। ১৩১০ সালে 
কলিকাতা নগরীতে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন । ইহার রচিত 
“ভারত শ্শান মাঝে আমি রে বিধবাবালা” এই সঙ্গীতটি একদিন বঙ্গের 
সর্বত্র সমভাবে গীত হইত। পূর্ববঙ্গের কবি-সমাজে ইনি অতি উচ্চ শ্রেণীর 
কবি ছিলেন। দেশের হিতের জন্তও ইহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। 
রাজ! রামমোহন রায়ের আবির্ভাবে যে ধর্দ্মযুগের প্রবর্তন হয়, তদবলম্বনেই 
ইনি পূর্বোক্ত “ভারত'মঙ্গল নামে মহাকাব্য রচনা! করিয়! গিয়াছেন। 





স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক। 
অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের কাসাভোগ 
গ্রামে অনুমান ১২২৮-১২২৯ সালে কৃষ্কান্ত জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম চিন্তামণি ঠাকুর। ৭০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণ- 
কান্তের মৃত্যু হয়। কথকতা করা ইহার ব্যবসায় ছিল। ইহার 
রচিত গীত ও নৃতন স্থর অতি মনোহর । আজ কয়েক বৎসর 
হইল, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়স পর্য্স্তও ইহার গান 
করিবার বিশেষ শক্তি ছিল। এখানে আমরা তাহার রচিত এবং পূর্ব্ববঙ্গের 
সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিরতম সঙ্গীত 'স্কানি কার রূপ সাগরে ৰাঁপ 
দিয়ে ও গৌর হয়েছে? শীর্ষক সঙ্গীতট এবং অপর ছুইটি গান উদ্ধৃত 
করিয়! দিলাম । 
রাগিণী মনোহরসাই--তাল লোভা 1 
জানি কার ব্ূপসাগরে ঝাপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে । 
তারে ধয্‌ৰে বলে, ঝাপ দিলে, থাই গেলে ন! ন+দে উঠেছে ॥ 
কারে জানি বাস্‌তে! ভাল, সে মনে মত ছিল, 
সদ। ওর মন ছিল নেই রূপের কাছে 
ও গেলে না সে কল, তাইতে বিকল অন্তরে ওর দাগ লেগেছে ॥ 


কৃষ্ণকান্ত পাঠক । ২৪৭. 


বুৰি ওর মন পুড়ে যায়, নেইকো স্থির ভ্রমি বেড়ায়, 
তাগিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথার আছে) 
তার প্রেমানলে দ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে । . 
নাইকে। ওর ছুখের অস্ত, হয়েছে পথ-শ্রাস্ত, 
সদা মন-্রাস্ত নয়ন-জল পড়েছে । 
কুষ্ণকাস্ত বলে শাস্তি নাই তার, 
যাবজ্জীবন তাবৎ আছে ॥ 

রাগিনী ও তাল এ । 
কোথা জানি কাঁর কে ছিল এ গৌররায় ॥ 
ওরে যেমন কেমন কেমন ভাবের মতন দেখ! বাঁয়। 


নব প্রেম-রস-সিন্ধুতরণ-তরঙ্গে, ভেসে ছিল একা নয় সে, 
কে যেন ছিল সঙ্গে, 


পরে সে যেন কোন্‌ ঘাটে রলো, ও এক! এল নদীয়া ॥ 
কখন হাসে, কখন কাদে, কথন কখন নাচে, 
সকলই তার কাছে। 
সে এল কি ন! পাছে, তাইত ফিরে ফিরে চার ॥ 
কি মরি, লব হেমাঙ্গ বিচ্ছেদ-রসে মাখা, 
সতত যতন করে ন! পায় তা'র দেখা, 
(ওগো) যার যাতন! সেই সে জানে, অন্ঠে কি ত৷ জান্তে পায় ॥ 


অভিনব ভাবোদগম তিলে তিলে, কি করি কি 
মন প্রাণ কেড়ে নিলে নিলে, 


স্কককাস্ত বলে, এতকাল ছলে প্রাণ জ্বালায়ে বায় ॥ 
গনী ও তাল এঁ। 

হরি, আমার মানস" নাশিতে বধ 

তোমার অতি ছুখে হয়। 








২৪৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





তবে কেন ছুঃখ পাবে, যা হয় আমার হবে, 

তুমি সুখে থাক, সময় | 

অস্তরে অস্তরে সস্তান সম্ততি, 

অশান্ত সমাজে সতত বসতি, 

আমার নাই অন্ত গতি; (ওহে) ব্রজ-জন-পতি, 
দিবে কি শ্রীপদে আশ্রয় ॥ 

পড়েছি বিপাকে আপন কর্ম-পাকে, 

তুমি বিনা আর কে খণ্ডাবে তাকে, 

মরম-বেদন! নিবেদি তোমাকে, 

তুঁধানলে দছে এ হাদয়। 


স্বর্গীয় রাজমোহন আম্বলী। 


বিক্রমপুর কাইচাইল গ্রীমে ইহার বাপ স্থান ছিল। আজ কয়েক 
বৎসর হইল ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন । হহার শ্তামাসঙ্গীত- 
গুলি পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে অতি আদরের সহিত গীত হইয়া থাকে । 
উপস্থিত মত সঙ্গীত-রচনায়ও ইনি বিশেষ সিদ্ধহন্ত ছিলেন। ইহার রচিত 
বহু স্তামা-সঙ্গীত অপ্রকাশিত ভাবে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে অন্যাপিও 
গীত হইয়া! আসিতেছে । আমর! এখানে তাহার রচিত ছুইটা সঙ্গীত 
প্রকাশ করিলাম। 


পুরবী--একতালা ) 
দিন যার দীনতার, ভাব না মন তার, কর না তা'র উপার। 
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ, 
কবে হবে আর এ দীনের দিন, 
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ কবে নিয়ে যায়। 


রামমোহন আম্বলী | ২৪৯ 


পরিবারের প্রতি সদা টানে মন, 
কেশে ধরে আবার টানি,ছে শমন, 
কোথা যাই বল এক রাজমোহন, কব কা'য হায় হায়! 
নিষ্বলিখিত সঙ্গীতটি জনৈক বর্ষী়সী রমণীর নিকট হইত্তে অংগ্রহ 


করিয়া প্রকাশ করিলাম) বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে বিবাহোপলক্ষে 
এইটা গীত হইয়া থাকে) 





বেহাগ। 


দেখো তোর! জয়ধ্বনি এয়োগণে ! 
পার্বতীর বিয়া হবে শিবের দনে। 

আন গৌরী-ঈশাণে, তৈল হরিপ্া মাথ ছেনেঞ 
দান করাও জল এনে, সাজাও বতনে | 

কর সবে জোটনা, যে যা জান এয়োজন! 
শিবে যেন গৌরী হিনে অন্য নাহি জানে । 

আফুলা চালিতার মূল, দিয়া বাধ গৌরীর চুল 
গৌরী নিয়ে সদা কোলে, থাকে ষেন শিব ভুলে, 
গৌরী আজ্ঞ। মত চলে, রাখে নজরে নজরে । 

গুভলগে শুভক্ষণেঃ মিলন করাও ছুইজনে 
সপ্তপাক ঘুরাও গৌরীর চৌধারে। 

বাজী বন্দুক ছাড়ে যারা, ভান্তুমতী ঘুরাক তারা 
চিনি সন্দেশ, ভাঙ্গাপোড়! দেওগে! জলপানে 

আইয়ো-( এরে! ) গণে। 
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ক. ছানিয়া। 


২৫০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


রাজাবাড়ী থানার নিকটবর্তী বাছেরেক বা বায়রক গ্রামে ১২৫৫. 
সালের ১৭ই মাঘ বুধবার সাধক কবি প্রসন্ন 
কুমার জন্মগ্রহণ ররেন। শৈশবেই ইহার 
পিতৃবিয়োগ হয়; সে সময়ে প্রসন্নকুমার এক বৎসরের শিশু ছিলেন | 
পিতার মৃত্যুর পরে পৈত্রিক সম্পত্তি ধাহা কিছু ছিল, সে সকল তাহার 
অল্পবয়স্কা সংসারজ্ঞান-বিহীনা জননীর উপরে রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
পড়ে, অভিভাবকহীনা বিধবার সম্পত্তি দেখিয়! জনৈক প্রতিবেশী তাহ! 
অন্তার রূপে দখল করিয়! লইলেন, বক্রী যাহা কিছু ছিল, তাহা রাক্ষপী 
পল্মার গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। চারিদিক হইতে সংসারের ভীষণ 
বিভীষিকা আসিয়া এই ক্ষুদ্র নিঃস্ব পরিবারকে ঘিরিয়া ধরিল। এই 
ভীষণ ছুঃলময়ের সময় তাহার এক মাতুল প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পর্যাস্ত 
ইহাদের ভরণপোষণ করেন; কিন্তু খন প্রসন্নকুমারের ছয় বৎসর 
বয়স সে সময়ে ডিক্রগড়-প্রবামী তাহাদের হিতাকাজ্ষী সেই মাতুলের 
মৃত্যু হয়। এইরূপ ভয়ানক নিরাশ্রয় অবস্থার পড়িয়া অবশেষে 
উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার জননী বাধ্য হইয়া জনৈক দুরসম্পক্কীয় 
আত্মীয়ের বাটাতে থাকিয়া বালকের শিক্ষা্দীক্ষা ও লালনপালনের 
পথ কতকটা স্থুগম করেন। অনকষ্টে প্রণীভিত হইয়া! তের বা চৌদ্দ 
বৎসর বয়সেই তিনি চাকরী লইতে বাধ্য হন, কিছুদিনের জন্ত পুলিশ 
কম্মুচারীর অধীনে থাকিয়া লেখাপড়ার কার্য করিয়াছিলেন, কিন্ত 
শারীরিক ছূর্বলতা বশতঃ তাহা করিতে অক্ষম হইয়া বিদ্যাত্যাসে 
মনোনিবেশ পুর্ধক বনুকষ্টে চাকা নম্খ্মুল বিদ্যালয় হইতে ছিতীয় 
বার্ষিক পরীক্ষা উততীর্ঘ হন, গ্রথানেই বিদ্যাশিক্ষার শেষ হয়। 
ইহার পরে ঢাক! জেলার নানা স্থানেক্স বঙ্গ বিদ্যালরের শিক্ষকতা! 


সাধক কবি প্রসন্নকুমার। 


প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২৫১ 





করিয়া ১৩০৬ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তিনি পরলোক গমন 
করিয়াছেন। 

অতি শৈশব হইতেই ইনি কাব্যান্থরাগী ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, 
এমন কি ১৩1১৪ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি বাত্রা, কবি ও হোলির 
গান ইত্যাদি রচনা করিয়া দলে মিশিয়! গান করিতেন । দীরিজ্ৰ্যের 
দারুণ কষাঘাতে শৈশব হইতেই তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ছায়৷ অঙ্কিত 
হইয়া গির়াছিল। আজীবন তিনি দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়! গিয়া- 
ছেন। বিদ্যালয়ের কাধ্য করিয়া প্রাপ্ত সামান্ত বেতনে তাহার 
পরিবারের অন্ন সংস্থান হইত না, চাকর রাখিবার সঙ্গতি না থাকার 
ঢাকা থাকিবার সময় তিনি নিজে বুড়ীগঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনি” 
তেন; সারা জীবন তাহার হৃদয়ে সমভাবে ধর্শভাব বিরাজিত ছিল। 
তাহার রচিত গীতসমূ্থের মধ্যে শ্তামা সঙ্গীতই অধিক। কত শত 
গীত ষে তাহার মুখে মুখে রচিত হইয়! বিশ্বতি-গর্ভে বিলীন হইয়! 
গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা স্থকঠিন। চিরদিন দরিদ্রতার মুকুট 
পরিয়া সংসার-রঙ্গভূমে বিচরণ করায় এ সকল অমূল্য সঙ্গীতগুলির 
মুদ্রণকাধ্য হইয়া ওঠে নাই,--ষে ছুইখান। মুক্ত্রিত পুন্তক পাওয়া 
যার, তত্বধ্যস্থ সঙ্গীতগুলি প্রায় সমুদয়ই তাহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা । 

প্রসনকুমার তেজস্বী ও নিঃস্বার্থ প্রক্কতির লোক ছিলেন; আপ- 
নাকে প্রকাশ করিতে বড়ই সন্ৃচিত হইতেন। তিনি কালীনামের 
সংধক ছিলেন, নিজের অভাব অভিযোগ বাহ! কিছু, সে সময়ই 
সঙ্গীতের দ্বারা জগজ্জননীয় নিকট জানাইয়াই তাহার তৃপ্তি ছিল। 
কাহারও তোষাযোদের ধার তিনি ধারিতেন নাঁ-এন্রন্ত অনেকেই 
তাহাকে *পাগজ! পঞ্ডিতা' নামে অভিহিত করিত। তিনি সর্বদা 
গৈরিক বসন ও ক্ষত্াক্ষের্‌ 'মালা ব্যবহার করিতেন । আমর! এখানে 
তাহার সুক্ধিত পুস্তক হইতে একটা গান তুলিয়া দিলাম! | 


২৫২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





মাতৃপদ চিন্তন ৷ 

“কোন্‌ প্রাণে মা মা বিনে আর অন্ত ডাকে ডাকি তোরে ? 
মা ডাকের মত ডাঁক কিৰ! আছে আর এ সংসারে ? 

ক ফু ক ক রঙ 
জন্মমাত্র মা বুঝেছি, তাঁর পরে আর সব চিনেছি 
মায়ের কপায় বেচে আছি ম! বিনে কি মুখে সরে? 
মাতগে। মা আমার ছাঁয়, তাইতে তোমার এত মায়া, 
কতই অগাধ অপার তোমার দয়া, প্রনন্ন তাই আশা করে” 


ইনি উপস্থিত ভাবে যে কিরূপ সুন্দর ও হ্থদয়গ্রাহী সঙ্গীত রচনা 
করিতে পীরিতেন, আমরা এখানে বঙগ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত 
প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর করের লিখিত “মানব হৃদয়ের অব্যক্ত 
ভাব”* শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে তাহার একটা প্রকৃত ঘটন! তুলিয়া দিলাম । 
তিনি লিখিয়াছেন "সাধক কবি স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় এক 
দিন মধ্যাহ্ন সময়ে ঢাকার শাখারীবাঁজার দিয়া চলিয়া যাইিতেছেন। 
ইহার কিছুকাল পৃর্ষে একজন যুবক শঙ্ঘবণিকের মৃত্যু হইয়াছে । 
ভাতিবন্ধুর আসির। সমবেত হয় নাই বলিয়াঃ শবটি বাটার বাহিরে 
রাজপথের এক পার্থে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত যুবকের স্ত্রী তত্ী 
প্রভৃতি রমণীরা গৃহে থাকিয়া গৰাক্ষ দ্বার দিয়! শবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও 
অজন্র অশ্রপাত করিতেছেন। হুতভাগিনী জননী বাহিরে আসিয়া 
শবের পার্খে ধুলায় পড়িয়া! গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রখর রৌদ্রে নিজের 
মন্তক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই । কিন্তু শবের মন্তকে ও 
মুখে রৌদ্র লাগিতেছে বলিয়া হোগপ্াস্থারা৷ তাহ! আবৃত করিতেছেন। 
* ক +: * কবি শবকে সম্বোধন করির! বলিতেছেন )-- 

* সাহিত্য ১৭শ বর্ধ হর্খ সংখ্যা । । 


প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫৩ 


“আজ কোন মনের খেদে এ ছুপুর রোদে শষ্যা তাজে 
বাইরে শুয়েছ ? 
এ না তোমার রম্য গৃহ? পড়ে কেন হোগলাতে 
বাহিরে ? কি ছুঃখে শয্যা ত্যজেছ ? 
এ না ভগ্মী, ভার্ধ্যা আদি কীদি কাদি হায় ! গৃহ হ'তে 
তোমায় উ কি দিয়ে চায়? 
আর এই বিষম রৌদ্রের মাঝ অভাগিনী মায় শিররে 
পড়িয়ে ধুলায় লোটায় ! 
এতকাল কষ্টে লালিত যতনে, সে দেহের ও দশা 
সে কি মার প্রাণে ? 
ঢাকা দিচ্ছেন মা হোগলা টেনে টেনে, কেমনে তা 
দেখে সহিছ ? 
এই সঙ্গীতটি কি মাতৃন্নেহের জলন্ত চিত্র নহে? প্রসন্নকুমারও 
তাহার পিতার স্তার একাধিক বিবাহ করেন-_ইছারা স্বভাব কুলীন, ভঙ্গ 
হন নাই। ইহার তিন বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথম! পত্ধীর গর্ভে এক কন্তা, 
দ্বিতীয়ার গর্ভে চারি পুক্র, তৃতীয়া নিঃসস্তান ছিলেন। কত নগণ্য 
কবির কবিতাও সঙ্গীত আজকাল বিজ্ঞাপনের জোরে প্রসিদ্ধ. লাভ 
করিতেছে, কিন্ত হার! সাধক কবির কবিত| ও সঙ্গীত কয়জনে পাঠ 
করেন ? বিক্রমপুরবাঁদী অনেকে তীহার নামও গুনিয়াছেন কিন! তাহাই 
সন্দেহস্থল। কবি বথার্থই গাহিয়াছেন "৪11 20800 & 20৬৩ 
৭5০1 6০ ৮108 0036511ত ময়মনসিংহে--গৌরিপুরের প্রসিদ্ধ দানশীল 
এবং সাহিত্যানুরাগী ভূম্যাধিকারী প্রীধুক্ত ব্রজেন্্কিশোর রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের অর্থান্থকুল্যে প্রনক্নকুমারের ০, প্রস্থ তাহার মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত হইয়াছিল । রি 


পাশে সস 


২৫৪ বিক্রমপুরের ইতিহান। 





স্বর্গীয় শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । 


বিক্রমপুরাস্তর্গত পশ্চিমপাঁড়া গ্রামে ১২৬৩ সনে শীতলাকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা! 

টির স্বর্গীয় কাশীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা! 

ভ্ আদালতের একজন খ্যাতনামা উকীল ও সে যুগের হিন্দু-সমাজের 
গ্রধান নেঙ। ছিলেন। হঁহার দ্বারাই ঢাকার, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা” 
ও পূর্ববঙ্গের মুখপত্র “হিন্দৃহিটতষী” পত্রিকা প্রবর্তিত হয়। কাঁশী- 
কান্তের চারিপুত্র শ্তামাকান্ত, নবকাস্ত, নিশিকাস্ত ও শীতলাকাস্ত। 
শীতলাকাস্তই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। শৈশব হইতেই ইনি অত্যন্ত রুণ্ন ছিলেন । 
সে সময়ে কেহই ইহার জীবনের আশা করে নাই। চিরজীবন রুগ্ন 
শরীর লইয়াও ইনি যে অতুল কীর্তি ও যশ রাখিয়! গিয়াছেন, তাহা 
আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশীলা ও চতুপ্পাীতে 
বাঙলা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়। তিনি টাকা গভমেন্ট স্কুলে ভর্তি হন 
এবং সেখান হইতে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি সহ প্রথম শ্রেণীতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ পরীক্ষার -৩1৪ মাস পৃরেই 
মন্তিফ রোগের জন্য লেখা-পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হন। প্রবেশিক! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইবার পূর্বেই অর্থাৎ, ১৫ বৎসর বয়স হুইতেই ইনি 
একজন স্ুলেখক বলিয়া খ্যাঁতিলাভ করেন ও ঢাকায় *ঈষ্” পত্রিকা 
এবং তাহার জেষ্ভ্রাতা ৮নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “মহাপাপ 
বাল্যবিবাহ” নামক মাসিক পত্রে বহু ইংরেজী ও বাঙল! প্রবন্ধাদি 
বিখিতেন। ১৭ বৎসর বয়সে প্রকাশ্ভাষে ইনি ব্রান্মধর্ম গ্রহণ করেন। 
২০ বৎসর বয়ন হইতেই ইনি নানাবিধ জনহিতকর কার্ধো প্রবৃত্ত হন, সে 
সময়ে তিনি “ঢাক! জন-সাধারণ সভার” সহকারী সম্পাদক ও ছাত্রসভার 
(705০০910300) ও ভারত সভার 05055 85০০009 ) 





স্বর্গীয় শী তলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় 


শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় । ২৫৫ 


প্রতিনিধি হইয়া ময়মনসিংহ, সেরপুর ও আসাম গ্রাভৃতি স্থানে ভ্রমণ 
করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়৷ তুলেন । 
অতঃপর বাগ্মীবর স্ুরেন্্রবাবুর অনুরোধে পঞ্জাবের শ্বদেশহিতৈষী সর্দার 
দয়ালসিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ৭টুবিউন? নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা 
গ্রহণ করেন_-তখন তাহার বয়স ১৯২০ বৎসর মাত্র। ইহার সম্পাদনে 
ণিবিউন” বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ছুই বৎসর কাল “টিবিউন” 
পত্রের সম্পাদকতা! করিয়া ১৮৮২ সালে শীতলাকাস্ত বাবু উক্তপদ 
পরিতাগ পুর্ধক ১৮৮৪ সালে এলাহাবাদে ৪1৫ মাস কালমাত্র অধ্যয়ন 
করিয়! ওকাঁলভী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাহার শ্রদ্ধ! 
ন1 থাকায় কিছুকাল মাত্র মীরাটের জজ আদালতে ওকালতী করিয়া 
সে বাবস' পরিত্যাগ পূর্বক কয়েক মাস ১৫০২ টাঁকা বেতনে “বিহার 
হ্রল্ড” পত্রের সম্পাদকতা করিয়া পুনরায় ২০০২ টকো বেতনে 
পটি,বিউনের” সম্পাদকতা লইয়া লাহোর-প্রবাসী হন। পঞ্জাব প্রদেশের 
বু জনহিঙকর কার্য তাহারি অমর লেখনী পরিচালনায় সম্পাদিত 
হইয়াছে। ইহারি চেষ্টায় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বছ সংস্কার সাধিত 
হয়, ইনিই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার লার্পেন্ট সাহেবের উৎকোচ 
গ্রহণ-বিষন্প প্রমাণিত করিয়া গভমেন্ট দ্বার! কমিশন বসাইয়া তাহাকে 
কর্মুচুত করাইতে সমর্থ হন। 

এক সময়ে অমৃতসরের পুলিসের স্ুপারিন্টেখ্ডেণ্ট ওয়ারবার্টন সাহেবের 
ও তাহার অধীনস্থ পুলীশ কন্মচারিগণের অত্যাচারে তত্গ্রদেশান্তর্গত 
প্রজাবর্গ উত্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে সময়ে শীতলাকাস্ত বাবু নির্ভীক 
ভাবে সাহেবের কুকীর্তি সকল টি.বিউনে প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন, তাহার এই আনীত অভিযোগের কতকগুলি যবার্থ 
প্রমাণিত হওয়ায় সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তিরন্কৃত' হইলেন, অবিশিষ্ট 
অভিযোগগুলি লইয়া সাহেব, তখন টিবিউনের সম্পাদক বলিয়া শীতল 





২৫৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৷ 








বাবুর বিরুদ্ধে মৌকদ্দমা রুজু করেন, এই মোকদ্দমায় চারিদিকে হুলস্ুল 
পড়িয়া গিয়াছিল, স্থানীর শ্বেতাঙ্গগণ চাদা করিয়া পুলিশ সাহেবের 
পক্ষালম্বন করিয়াছিলেন__এদিকে, পঞ্জাববাঁপীগণও কতজ্ঞতাঁভরে এই 
স্বনামধন্ত পুরুষসিংহের সাহাষ্যকল্পে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ৩৪ 
সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া শীতলবাবুকে দিতে আসেন, নিঃস্বার্থ পরোপ- 
কারী ও স্বদেশহিটৈষী শীতলাঁকাস্ত উহার এক কপর্দকও নিজে গ্রহণ 
না করিয়া! পত্রিকার সত্বাধিকারী সর্দার দয়াল সিংহের হস্তে অর্পণ 
করিলেন-__কিন্তু পরে এই মোকদ্দম! আপোঁষে মিটিয়। গিয়াছিল | এই 
ঘটনায় তাহার নাম দেশবিদেশে বিখাত হইয়া পড়ে_-অক্ষয় যশ, 
দেশীয় নরনারীর খস্তরিক প্রীতি ও পুজা এবং বিলাতের মহামতি 
ডিগবী, হিউম, কেইন, নিনবার্ট প্রভৃতি মহোদরগণের নিকট হইতে 
ইনি বহু প্রশংসাহ্চক লিপি প্রাপ্ত হঈতেন | তাহারা শীতলবাবুকে 
ণখুঠ 06217 [711600০5680 0:96761”  ইত্যাদি মধুময় 
সম্বোধনে পত্রাদি প্রেরণ করিতেন । 

শীতলাকাস্ত বাবুর সম্পাদানে টি.বিউন এতদুর প্রমিদ্ধি লাঁভ করে 
যে, দেশবিদেশে ইহা 016 06710701 চ800210, [076 020061 
010) 9001৪” ইত্যাদি আখা। প্রাপ্ত হইয়াছিল | দেশীয় রাজন্ত- 
সমাজে ও ইহার এতদুর সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল যে, একবার 
নাভার রাজ! তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়! স্বীয় রাজধানী হইতে ২৫৩০ মাইল 
পথ অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত স্বীয় মন্ত্রী ও 
অস্ঠান্ত কর্মচারীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । গভমেন্টি কর্তৃক 
কাশ্মীরের মহারাজের ক্ষমতা বহু খর্ব হইলে “টি,বিউন” পত্রে শী ভলবাবু 
কাশ্ীর মহারাজের পক্ষাবলম্বন করিয়! গভমেন্টের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ 
লিখেন, কাশ্মীরের মহারাজ! ইহাতে সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে বছ টাক! পুরুস্কার 
দিতে চাহেন, ইহাতে শীতলবাঁধু মহারাজাকে লিখিয়া পাঠান যে, আমি 





পাধায়। 


) 


ঢু 


দর্গীয় নবকান্থু টা, 





শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । ২৫৭ 


এপাশ সিতপসিস 





কোনও পুরস্কারের লৌভে আপনার পঞ্ষ সমর্থন করি নাই, স্বীয় কর্তব্য 
মাত্র করিয়াছি, এমন কি মহারাজার কোনও ক্রটি দেখিলেও তদ্বিরুদ্ধে 
লিখিতে কুষ্ঠিত হইবনা 1» ১৮৯১ শ্রীঃ অঃ শিরঃপীড়ার জন্য ইনি ৭টি বি- 
উনে”র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে কাশ্মীরের মহারাজ! 
তাগর দ্বারা একখানি পত্রিকা বানর করিতে মনস্থ করেন কিন্তু শারীরিক 
অন্ুম্থত। নিবন্ধন তাভাতে অস্বীকাত হন। তিনশত টাঁক! বেতনের 
“টবিউনে'র সম্পাদক পরিত্যাগ করিয়া মধো মধ্যে তাহাকে বিশেষ 
অর্থক্েশ অনুভব করিতে হইয়াছিল । ন্ুদুর পাঞাব প্রবাসে থাকিয়াও 
তিনি স্বদেশ, স্বজাতি ও মাভভাষাকে ভুলিয়! যান নাই। সেখান 
হইতেও তিনি “বনকুস্থম,” তিত্ববোধিনী”, ভারতী”, 'নবাযভারত”, 'সমা" 
লোচক" ও “সমদর্শী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিতেন। 
তাহার লিখিত হার্কাটপ্পেন্সারের অজ্ঞেয় বাদের প্রতিবাদ, 'পাঞ্জাব-ভ্রমণ 
এবং শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গভীর পাত্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালা 
সাহিত্যের গৌরব স্থল। 

বিক্রমপুরের এই খ্যাতিমান পুরুষসিংহ প্রায় ৪ বৎসর রোগযন্তরণ 
ভোগ করিয়া ৯৩০৪ সনের ২রা মাঘ কেবলমাত্র ৪১ বৎসর বয়সে 
আস্মীয় শ্বভন, বন্ধুবান্ধব, স্বদেশে ও প্রবাসের জন সাধারণকে কাদাইয়া 
পরলোক গমন করয়াছেন। শীতলাকান্ত বাবু গিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
অমর কীন্তি-কাহিনী শ্বদেশী বিদেশী প্রত্যেকের হৃদকে, বিশেষ বিক্রমপুর 
বাসীর অস্তরে গৌঃবের সহিত চির জাগরুক থাকিবে । এই মহাত্মা 
সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়, সৎসাহস এবং তেজস্িতার জলন্ত মূর্তি ছিলেন। 
নশ্বর জগতে উহার অক্ষয় কীর্তি অবিনশ্বর ৷ 





২৫৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় । 


ইনি শীতলাকাস্ত বাবুর মধ্যমন্রাতা ৷ বর্তমান যুগের সমাজজ-সংস্কারক 
দিগের মধ্যে ইহার নাম ও উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭৩ খৃষ্টাবের মার্চমাসে 
ইহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা স্বনাম খ্যাত ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
টাকানগরে যে “বালা-বিবাহ-নিবারণী” সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
ইনি তাহার ও তৎ্সভা হইতে প্রকাশিত “মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামক 
মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। নবকাস্ত বাবুর সঙ্কলিত “সঙ্গীত- 
মুক্তাবলী” নামক গানের বহি বাঙ্লা সাহিত্যের এক গৌরবের জিনিষ 
বলিতে হইবে । হ্হার পুর্ষে এবিষয়ে আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। এতদ্যতীত ইনি প্ভারতীয় জীবনী মুক্তাবলী” শীর্ষক একখান! 
অসম্পূর্ণ গ্রস্থ রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন । 





কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়। 


সুবিখ্যাত কবি গোবিন্দ চক্ত্রের নাম জানেন না, বর্তমান যুগে এমন 
কোনও বাঙ্গালীই নাই। ইহার রচিত “নির্মল সলিলে বহিছ সদা 
তটশালিনী সুন্দর যমুনেও” এবং “কতকাল পরে বল ভারতরে' শীর্ষক 
সঙ্গীত ছু'টি জগহিখ্যাত। এমন হৃদয়োন্মাদকারী সুমধুর জাতীয় 
সঙ্গীত বাঙ্লা ভাষায় অতি অল্পই আছে । ইনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ 
কানোরগ্রামনিবাসী | ঢাঁকার স্থপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আননাচন্ত্ 
রায় মহাশয় ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । গোবিন্দবাবু বছদিন আগ্রা-গ্রবাসী 
ছথিলেন। তাঁহার অমর লেখনী প্রস্থত যমুনা-লহরী, জাতীয় সঙ্গীত 
এবং গীতি কবিত| (৪খও ) বঙ্গ সাহিত্যে অপুর্ধ্ব রত্ব। গোবিন্দ 
বাবু সর্ধপ্রথমে কাশী প্রবাসী হন সেখানে বিষয় কর্ম করিবার 





কৰি শ্রীধুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র রায়। 


গোবিন্দচন্দ্র রায়। ২৫৯ 


সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! শিক্ষা করেন। প্রান 
৩০1৪০ বৎমর পূর্ষে আগ্রার তৎকালীন জজ সাহেব জে, বি, আয়রণ 
সাইড মহোদয়ের সহধশ্মিণী ছুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে সকল 
প্রকার চিকিৎসায় কোনও রূপ ফল না হওয়ানন অবশেষে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসায় জব পত্ধী আরোগ্য লাভ করেন । হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার 
স্ত্রীর আরোগ্যলাভ দৃষ্টে জজ সাহেবের উক্ত চিকিৎসা প্রণালীর উপর 
বথেষ্ শ্র্ধ! জন্মে, তিনি নিজ বায়ে একটী চিকিৎসা সমিতি গঠন করিয়! 
তাহাতে ১০০২ টাক! মাসিক বুততি দিয়! তিনজন বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কবি গোবিন্দবাবুও সেই তিন জনের 
মধ্যে একজন ছিলেন৷ 

গোবিন্দ বাবুর সুপ্রসিদ্ধ 'যমুনা-লহরী” ও তাহার আগা প্রবাস 
কালে বিরচিত। পুস্তক প্রণয়ন ব্যতীত ইনি সে সময়কার প্রকাশিত 
পল্লব ও "আলোচনা প্রত্থতি মাসিক পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 
স্বাধীনভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! করিয়াও বিশেষ প্রন্তিপতি 
লাভ করিয়াছিলেন | এখন গোবিন্দবাবুর বস প্রা ৭২1৭৩ 
বৎসর। এ বয়সেও তিনি সুস্থ বল আছেন। তিনি এখন আগ্রা 
প্রবাসী। 





রীযক্ত প্রীনাথ দেন। 


প্রীনাথ বাবু বিখ্যাত “ভাষাতন্” নামক গ্রন্থ প্রণেতা! ভাষাতত্ব 
বঙ্গ সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ব। বাঙ্লা বিভক্তি, প্রত্যয়াদি বে 
সংস্কতের প্রারৃতাকার বা *উচ্গুরণ ব্যতিক্রম তাহ! এবং সংস্কৃত ও বাছ্‌ 
লার মৌলিক একত্ব এই এরছে শর বিচক্ষপতার সহিত প্রদর্শিত 





২৬০ বিক্রমপুরের ইতিহাস 





হইয়াছে ৷ 'ভাষাতত্ব' এই ছই খণ্ড প্রীনাথবাবুর প্রায় দ্বাদশ বৎসর 
গবেষণার ফল। বঙ্গ ভাষায় এইরূপ সারগর্ভ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। 
আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণে কয়েকটী উচ্চারণ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, 
যেমন র' "ল+ য়ের ভেদ) কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ স্থলে 'র'এর উচ্চারণ “ল* হয় 
এবং কেন হয় তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। এ সকল পুস্তক 
দেখিয়া যে ইউরোপে (77000031৪59 নামে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের 
নিয়ম সকল প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও প্রক্বপ কোন স্থলে কেন হয় 
তাহার হেতু বিহীন। কিন্তু 'ভাষাতব্ে, প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কোন 
কথিত ভাষায় যে সকল শব্ধ নিত্য ব্যবহৃত অর্থাৎ যে সকল শব্দের 
সুহমু'ছ ব্যবহার হয় সেই সকল স্থানেই উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম 
প্রযোজ্য, অন্ত স্থলে নর । আর এ প্রকার ব্যতিক্রম কেন হয় তাহার 
কারণও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রাচীন প্রারত ব্যাকরণে উচ্চারণ 
ব্যতিক্রমের স্থল প্রদর্শিত না থাকায় তাহার এই ফল হইয়াছিল ষে 
কালিদাসাদির সময়ে প্রাকৃত রচনা করিতে হইলে, তাহারা রীতিমত উচ্চ 
অঙ্গের সংস্কৃত রচনা! করিয়া তাহাতে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের অন্ধ নিয়মান্- 
সারে গ" স্থানে অ+, 'র স্থানে 'ল” 'স” স্থানে হু" ইত্যাদি বসাইয়া 
সংস্কৃতকে কল্পিত প্রাক্কতাকার দান করিয়া প্রাকৃত রচনা করিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহাতে কি নিতা-ব্যবহত শব্দ, কি কচিৎ ব্যবহৃত উচ্চ 
সাহিত্যিক শব, সকল শব্ষেই উচ্চারণ ব্যতিক্রষ করিয়! দিয়াছেন । 
এই প্রকার প্রাচীন এবং আধুনিক প্রান্কত ও সংস্কৃত ভাষার মৌলিকন্ব 
সকল প্রকাশ, করিয়া শ্রীনাথবাবু ভাষা-ক্ষেত্রে এক নৃতন মত উপস্থিত 
করিয়াছেন । শ্রীনাথবাবুর নিবাস কাঁমারখাড়া! (হ্বর্ণগ্রীম )1 

এতদ্থযতীত অগ্তান্ত জীবিত ও মৃত শ্রন্থকাগণের মধ্যে বাহাদের লাম 
উল্লেখযোগ্য এম্বলে ভাহাদের সংশ্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। 
বর্ণাচুক্র:ম নাম লিখিত হইল। 


প্রস্থকারগণের নাম । ২৬১ 





৬ অতুলানন্দ প্ত-_কৌররপুর-_নারীধর্শ, আদর্শ যোগিনী । 
যুক্ত অন্থকূলচন্জ্র গুপ্ত কাব্যতীর্ঘ--কৌররপুর-_গল্প-গাথা। 
». অমলেন্দু গুপ্ত--কামারখাড়া (স্বর্গ্রাম ) ওলাউঠা চিকিৎস! ৷ 
৮. অস্বিকাচরণ ঘোষ-_-কোরহাটি_-বিক্রমপুরের ইতিহাস । 
,, অবিনাশচন্্র গুপ্ত এম, এ, বি এল--কৌয়রপুর--শিক্ষাসমাচার 
সম্পাদক । 
», আননদকিশোর সেন-_মধ্যপাড়া--পন্লী-বিভ্ঞান সম্পাদক । 
শ্রীমতী আশালতা সেন--পালং--উচ্দ্ীস নামক কবিতা পুস্তক রচনা 
করিয্লাছেন। 
যুক্ত কামাখ্যা মোহন বন্যোপাধ্যার-_পঞ্চসার-_ শিক্ষা সম্পর্কিত 
কয়েকথানা গ্রন্থ । 
». কামাখ্যাচরণ তট্টাচারধ্য__সুলচর--উদ্দীপন! | 
৬ কাশীকুমার দত্তগুপ্ত--জৈনসার-_ডাক্তারী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ইহার 
করেকখানা শ্রস্থ আছে । ঢাক নগরে এককালে ইনি একজন 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসকরূপে পরিচিত ছিলেন । 
৮ কামিনীকুমার ত্রবর্তী_-রাউতভোগ-্লষক, গোবরে পদ্মহুল ও 
গুভন্করী। 
» কালীগ্রপর দাশগুপ্ত_নয়না--রামকাস্তদাশের জীবনী । 
ীযুক্ত কুমুদ্বধু দাশগুপ্ত ). ঘি. £. 5--বালির্গী--কধিপরিচয়, 
গু06 01050 1০110, 28৫05, 10101 08121 
» গঞ্গাপ্রলাদ দাশওপ্ত--ইছাপুর--তগ্মআশ!। র 
৮ গোলকচজ্ সেন-_সোগারদ-_সত্যনারারণের 5 ও শনির 
পাচালী। 
শ্রীযুক্ত গোষিদ চজ ঘাম-_আরস্পর্া_হঁহার ৬ নিধান। ঢাকা তাঙ- 
নি সাল) সম্প্রতি করেক বৎসর: ইনি বিজ্রসপূরদ্থ আদ্াণরী। 


২৬২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


গ্রামে বাটা নির্মাণ করিয়া বাম করিতেছেন । গোবিন্দবাবুর 
কবিখখ্যাতি বাঙ্গালী মাত্রেরই স্ুপরিচিত। এইক্সপ স্বভাব 
কবি বঙ্গভাষায় আর কেহ আছেন কিনা সনেহ। সরল ও 
ও সরস গ্রীম্য ভাবায় অথচ কবিতার গাস্ভীর্ধ্য ও সৌনার্যয 
রক্ষা করিয়া কবিতা রচনা! করিতে আমরা আর কাহাকেও 
দেখিতে পাই না। ইহার ছন্দ ও তাব সম্পূর্ণ নৃতন। অর্থ 
বোধের জন্ত টাকা ও অ্বয়ের দ্বারে ঘুরিতে হয় না। পড়িবা 
মাত্রই চন্দনের মুছু মধুর সৌরভের স্তায় পবিত্র গন্ধে পাঠকের 
দেহ ও মন পুলকিত করে। “প্রেম ও ফুল', কুক্কুম”, চন্দন” 
শ্ছুলরেণু, প্রভৃতি ইহার কয়েকখানা কবিতা গ্রন্থ আছে। 
বঙ্গীয় কবি সমাজে গোবিন্দবাবুর স্থান অতি উচ্চে। বর্তমান 
সময়ে 'নবাভারতে' ইহার কয়েকটা অতি সুমধুর উদ্দীপনা পূর্ণ 
কৰিত! প্রকাশিত হইয়াছে । পূর্ববব্গে বর্তমান যুগে গোবিন্দ- 
বাবুই শ্রেষ্ঠ কবি-_-একথা৷ আমরা নি£সক্কোচে বলিতে পারি। 


+র্ে্ুুক জ্ঞানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,-কাঠাদিয়৷ সিমুলিয়া 


-ভারতী, আরতি, “গ্রদীপ” ইত্যাদি মাসিক পজে হহার বু 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

১ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত বি, এ, বারএটল,_-তেলিরবাগ-_চিত্ত- 
রঞ্জন বাবুর নাম. আজ কাল ভারতের সর্বত্র স্ুপরিচিত। 
ইনি একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ। 

আইনের নিরস আলোচনার মধ্য দিয়াও ইহার কবি- 
গ্রতিত! বিকশিত। “মালঞ্চ' নামক বিখ্যাত কাব্য গ্রস্থখানা 
ইহার রচিত, ভাব মাধুর্ষ্যে ও সৌন্দর্য গৌরবে বজ ভাষায় 
ইছা! চিরকাল আদৃত থাকিবে । চিত্তরঞ্জন বাবুর “মালিক? 
শীর্ষক আর একখান! অমুদ্রিত কাব্য প্র আছে। চিত্ত বাবু 





রসথকারগণের নাম। ২৩ 


উদার ও মহৎ। আলিপুর বোমা মোকদ্বমার আইনের 
হুম তত্বানুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বেরূপে প্রযুক্ত 
অরবিন্দ ঘোষকে কারামুক্ত করিয়াছেন, তাহা বজবালী 
মাত্রেই অবগত আছেন । 
৬ চন্ত্রকুমার রায়-_রাজনগর-_মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী সংগ্রহ। 
শ্রীমতী অগৎলক্ষ্মী সেন-_কামারখাড়! (ন্র্ণগ্রাম )-_-একখানা কাব্যগ্রন্থ । 
যুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য -_-কামারখাড়া (্বর্গ্রীম )--গুরুদক্ষিণা, 
বাহবা হজুগ ইত্যাদি । 
৮ নবকুমার গুপ্ত--গোবিন্-মজল--আখ্যানমালা, নীতি-কৌমুদী | 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম বি, এ,-ত্রাঙ্গণগা-_প্রেম ও প্রকৃতি । প্রবাসী, 
প্রদীপ, অর্চনা, ভারতী প্রভৃতি পত্রের নুপ্রসিদ্ধ লেখক। 
». প্রসন্নকুমার গুহ--বজরযোগিনী- রামপাল । 
৬ প্যারীমোহন সেন-_-যোলঘর--চক্রদ্ত গ্রন্থের অস্থবাদ। 
শ্রীযুক্ত প্রসঙ্নকুমার বিদ্যারত্ব_আটপাড়া-__সাহিত্য-প্রবেশ ব্য 
শিশু-প্রবেশ ব্যাকরণ ইত্যাদি । ইহার বহু ্থল-পাঠা প্র, 
আছে। বাঙ্লা-বাকরণের মধ্যে সাহিতা-প্রবেশের স্থান 
অতি উচ্চে। 
» পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যার-_মালপদিয়া--'ভারতী,* প্রবাসী প্রভৃতি 
. মাসিক পত্রে ইহার লিখিত বু লারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
*. হইয়াছে! ইনি একজন চিন্তাশীল হ্থুলেখক | 
» বরদাকান্ত সেন--কৌররপু--“ভারত ভ্রমণ/,হীরাপ্রতা', “অতুলচন্ 
প্রতিভা” “হেমপ্রতা', “টাদের বিয়ে ও “আমার গান ও 
কবিতা” শীর্ষক ইহার করেক খানা সুদার হুন্দর প্রস্থ আছে। 
এক সময়ে বঙ্গীয় লাহিতা সমাজে ইনি স্থলেখক, বনি 





২৬৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 








-াতািািপাসািপািপাসিাাস 


প্রযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ--হাপাইল--কয়েকখানি ছোট ছোট গল্প 
ও পদ্য গ্রন্থ আছে। 

৬ বৈকুষ্ঠনাথ সেন _সেণারঞ্গ বিক্রমপুরের রাস্ত!, ঘাট স্কুল প্রভৃতি 
হিত্ানুষ্ঠানের জন্য ইনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। হান্টার 
সাহেবের সংকলিত ঢাকার “51261521081 ৪০০০০ নামক 
্রন্থ রচনায় বৈকুষ্ঠ বাবু বিশেষ সাহাঁধ্য করিয়াছিলেন । 

৬ মহেশচন্্র গুপ্ত--বিদর্গ|-_কুলাবলী। 

শরযুক্ত মনোমোহন সেন--সোণারঙ্গ “খোকার দপ্তর", শিশুতোষ” 
'বাসস্তী” প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ ইহার রচিত হাস্যোন্দীপক 
কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় ইনি গসিদ্ধ হ্ত। 

»  মুকুন্দলাল চক্রবর্থী--'ঢাকা-প্রকাশ' সম্পাদক । 

৮ মনোরঞ্জন দাশগুণ্ত-_তেলিরবাগ--ইহার রচিত একখান। নাটক এক 
সময়ে কলিকাত! ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। 
মনোরঞন বাবুর রচিত বহু সঙ্গীত ও আছে। ইনি প্রখ্যাত- 


নামা স্বীয় কাঁলীমোহন দাশ মহাশয়ের পুত্র । 
্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত -মধ্যপাড়া-_-নব্যজাপান ও “মহারাজ। রাজ- 
বল্পভের জীবন-চরিত? । 


৬ রাজকিশোর দাস--কৌয়রপুর-_বিবিধপ্রবন্ধ 

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন-_মৃলচর-_বছ ধন্মবিষয়ক সজীত। 

যুক্ত রাজকুমার সেন এম. এ--গরুড় গাঁও--বান্ধব পত্রে হঁহার 
ফলিত জ্যোতিষ সন্বন্ধে করেছটী জুন্দর নিবদ্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

৬ লক্ষমীকাস্ত চন এর বিলিন বিলাসকাৰ্য। 

শুদ্ধ শর্চন্্র বন্যোপাধ্যার-_নয়না--গকুফণ-চরিত । 

» শর সেনগুপ্ত-_-পাটাভোগ--প্রেম ও ভক্তি। 


শ্রস্কারগণের নাম । ২৬৪ 


৬ শ্রানাথ ট্টাচারধ্য__কামারখাড়! (স্বরণগ্রাম ) এককালে “ভারতমিহির” 
পত্রে হহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার রচিত 
বহু স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ আছে। 

৬ শড়ুনাথ দাশগুপ্ত-_বিদ্গ1-_-“মাধব-মালতী” যাত্রার পাল। 

» শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যার-_“খোক| বাবুর প্রসঙ্গে । এতত্যতীত 
“ভারতী”, “আরতি, 'প্রদীপ' 'অতিথি' ইত্যাদি মাপিক পত্রে 
ইহার বছ সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক স্দর্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। 

৮ যোড়শীবাল! দেবী-_পাটাভোগ--অমরবালা ( উপন্তাস )। 

৮ সতীশচন্্র চক্রবর্তী__টঙ্গিবাড়ী__ইনি বর্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ 
উপন্তাসিক। হঁহার রচিত “ললনা-নুহদ', দাম্পত্য-্থহদ', 
বার "পরিবার, প্রভৃতি প্রস্থ বাঙ্লালাঁর ঘরে ঘরে শিক্ষিত নর- 
নারী কর্তৃক আমৃত হইপা আলিতেছে। হঁহার অকাল মৃত্যু 
বিক্রমপুরের কেন, সমগ্র ঝাঙ্গালাদেশের পক্ষেই যথেষ্ট ক্ষতির 
কারণ হইয়াছে । 

সৈয়দ এমদাদ আলী-নবনূর সম্পাদক। 

শ্রীমতী হুশীলান্মন্দরী সেন--মূলচর-_-অশ্র মালিক : 

» স্ুুরমাসুন্দরী ঘোষ--বজ্জযোগিনী-রঞজিনী, সঙ্গিনী ইত্যাদি গ্র্থ- 
শ্রণেত্রী। 

পীযুক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যার-__নাগরভাগ-ইনি একজন নুফবিও 
চ্ছলেখক, বু মাসিক পারি ই কবিতা ওপরাব্ধাদি 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

রি হরিপরসঙন দাশগুপত-সোপারদ-_বহমাসিক পে ইহার কবিত! 
প্রকাশিত হইয়াছে। 2 

বিস্রমপুরের' বর্তমান সাহিত্যসম্প্ আশীগান নহে। (কবি | 
ৰাক্তিগণ অবিযে পণ নসযনোযোগী, ইহ! নিতান্ত ছঃখের বিষর। 


রি 








২৬৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিস্ব শ্বরূপ। সেই সাহিত্যের সেবার 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকরিত ন! হইলে ইহার উন্নতি কিন্ূগে 
সন্ভবপর হইতে পারে ? নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের 
বর্তমান সাহিত্যও নবীন সৌনর্ধ্যে সজ্জিত হইয়! বিক্রমপুরের গৌরৰ 
বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমর! সে 
গুভদিনের প্রত্যাশার রহিলাম। 


্ে ও 3 
. ঘটি ্ 
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একাদশ অধ্যায়। 
বিক্রমপুরের স্কৃত ও জীবিত প্রখ্যাতনামা 
পণ্ডিতগণের নাম ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিগণের সংক্ষিণ্ত জীবনী। 


বিক্রমপুব চিরদিনই পা্ডিত্য গৌরবে গৌরবান্ধিত। সুদুর অতীতের 
পাল ও সেন রাজাগণের,সময় হইতে আরস্ত করিয়া! বর্তমান সময় পর্ধ্যস্ত 
ইহার সেই বিখ্যাত জঞান-গরিমা- এখনও সমানভাবে অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । 
কত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া! দেশ দেশাস্তরে জ্ঞানালোক 
বিকীর্ণ করিয়াছিলেন,.কে" আহার-'সন্ধান লইয়াছে ? কাল-সাগরের 
তরক্াযিত অশান্ত ব্ট্কত সৌরভ-গর্বিত ফুল্প-শতদলই না আদৃস্ত হইয়া 
গিরাছে! আমর কি. কা: য়ে অন্ুতব করিয়াঁছ? বন্ত- 
কুহ্ধমের মত তাহা! ঝরিয়! 'গিয়াছেন, কিন্ত এখনো! সে মৃদু-সৌরভ 
পাইতেছি। গগনের কোন্‌ সুদূর সীমান্তে তারার মত তাহারা ফুটিযা 
উঠিয়াছিলেন এখনো শতাবীর পর শতাষী চলিয়া যাইতেছে; অতী- 
তের অদ্ধ তমসাচ্ছর,গগন হইতে তাহাদের ক্ষীণ-রশ্মি শীতল ভুধা বর্ষণ 
করিতেছে । টু 

পশ্চিম বন্ধে যেমন নবদ্বীপ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠ স্থল, পূর্বাবন্গে 
বিক্রমপুর সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানরূপে চির পরিচিত | স্যার" 
শাহ, জ্যোতিবশানর, ব্যাকরণ, কাবা, অস্কার, বেদ, আয়ূর্ষে প্রভৃতি 
সমুদয় এস্থানে শিক্ষা দেওয়| হইত, এখনো হই থাকে, ফিন্ধ সে 
পূর্ব গৌরব গরিম! বহু পরিমাণে হাস হইয়াছে। বিক্রমপুরের প্ডিত 
যগুলীর ভারতের নানাস্থানে নিমন্ত্রণ হইত । তাঁহারা, গ্রন্থ রচনার, 
অধ্যয়ন অধ্যাপনার এতদূর প্রসিধি লাভ করিয়াছিলেন যে, নে প্রান, 


২৬৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





৬ 


“যুগে যখন যাতায়াত বিশেষ সুগম ছিল না, তখনও ভারতের বিভিন্ন স্থান 
হইতে ছাত্রগণ অধায়নার্৫থ বিক্রমপুরে আগমন করিত। বিক্রমপুরের 
বৈদিক শ্রেনীর ব্রাহ্মণগণ জ্যোঠিষ শাস্ত্রে স্ুপ্রসিদ্ধ । ধামারণ, ধলছত্র 
ও ফতেজন্গপুরের বৈদিক আচারধ্য ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে সর্বত্র স্থপরিচিত | 

আযুর্কেদ শিক্ষার নিমিত্ত বিক্রমপুৰ নবদ্বীপ হইতেও' শ্রেষ্ঠ ছিল। 
প্রসিদ্ধনাম! পণ্ডিতগণ ছান্রগণকে আহার, বাসস্থান ও বস্ত্রাদি দ্বার! 
পরিপোষণ করিয়! পুক্র নির্বিশেষে শিক্ষা প্রদীন করিতেন। চরক, 
নুশ্রত, নিদান প্রস্ততি বহু গ্রন্থের টাক! টাপ্পনী সেই সময়ে বৈদ্য 
আয়ুর্ষধেদীচার্য্যগণ ছাত্রগণের শিক্ষা বিধানার্থ রন! করিয়াছিলেন 1 
বর্তমান যুগে যে সমুদয় চিকিতসকগণ থ্যাতিলাভ করিয়াছেন, 
তাহাদেরও প্রায় সকলেই বিক্রমপুরের নিজ্জন শ্তামল-বিটপীবল্লরী 
সমাচ্ছন্ন পল্লী-কুটারের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে বসিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । 
স্বীয় মহাত্মা গলাপ্রসাদ সেন, অননদাপ্রমাদ সেন, নীলাম্বর সেন, 
পীতাম্বর সেন, মহাঁমহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
বিজয়রত্ব সেন, প্রাজ্ঞ শ্রীযুক্ত হূর্গাপ্রসাদ সেন, প্রত্যেকেই বিক্রমপুরে 
শিক্ষা লাত করিয়াছিলেন । এক মহামছোপাধ্যায় ভ্বারকানাথ সেন বাতীত 
আবার হহাদের প্রত্যেকের মাতৃভূমিই বিক্রমপুর । আমরা এখানে 
মৃত ও জীবিত পঞ্ডিতমগ্ুলীর একটা নামের তালিক। এৰং প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রাকাশ করিলাম | 
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+ বিক্রথপুরের পঞিতমগুলীর চিত জীবনচরিত ৭ কাধ্যাবলীয় পরিচয় বত থে 
প্রকাশ করিবার বাসনায় এ এস্থে ফেল ভীহাষের বাযোজে ফরিসাই কাস রহিলাম । 





পঙ্ডিতগণের নাম। ২৬৯ 
নাম বাসগ্রাম 
৬ আননচন্ত্র বিদ্যালঙ্কার বন্রযোগিনী। 
» গ্রসয়কুমার তর্করদ্ব ৪ 
মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার তর্কনিধি টি 
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মতিরত্ব রঃ 

» অন্বিকাটরণ কৃতিরদ্ব ্ 

৬ কমলাকান্ত সার্বভৌম কাঠাদিয়া। 
» গোলকচন্দ্র সার্ভৌম ্ 

» খারদাচরণ তর্কপঞ্চানন পয়সার্গাও | 
* গীতাখর বিদ্যাভূষণ রঙ 

» কিন্বর চক্রবর্তী ্ 

», গঙ্জাচরণ স্তায়রত্ব নগরী! । 

* কালীকান্ত শিরোমণি হ 

» কালীচরণ তর্কালস্কার | 

» জ্রগচ্চন্্র সাব্ধভৌম টি 

* আননদচন্দ্র শিরোমণি রি 

» হরিশ্চন্গ তর্করদ্ধ রর 

» কালীচন্ত্র তর্কালঙ্কার +তারপাশা। 
» চক্্রকিশোর তর্কচুড়ামণি ৰয়রাগাদী। 
* রামমাপিক্য (বদ্যালঙ্কার টা 

» নৃসিংহ শিরোমশি এ 
55 ঈশানচন্ শ্বাতিপঞ্চানন বিদর্গ!। 
৮. আননদচনজ বিদ্যালঙ্কার ৮ 

% কালীনাথ তর্কতূষণ, ৃ 





যুক্ত বামনদাস বিদ্যার 


২৭০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





নাম 
যুক্ত কাশীকান্ত স্তাযপধনন 
» মহেশ্বর স্তাঁয়লঙ্কার 
» দীননাথ বিদ্যাবাগীশ 
» তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর 
», গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ব 
» ব্রজনাথ তর্করত্ব 
» তারিণীচরণ স্তায়বাচম্পতি 
» কাশীকান্ত স্থায়পঞ্চানন 
» গুরুনাথ তর্কবাগীশ 
৬ ছুর্গীপ্রনাদ তর্কালঙ্কার 
» হরিদাস সার্বভৌম 
» জগ শিরোমণি 
»কালীচন্ত্র তর্কালঙ্কার 
যুক্ত রজনীনাথ তর্কপঞ্চানন 
৬ ভবানীপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার 
», গঙ্গাচরণ তর্কবাগীশ 
» ছুর্গাচরণ সার্বভৌম 
» হরিপ্রসাদ তর্করত্ব 
» হেরছবনাখ গ্তায়রত্ব 
১, কুষ্ণচন্জর তর্কালঞ্চার 
শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বিদ্যারব। 
৬ কালীচরণ তর্কবাগীশ 
» নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার 


বাসগ্রাম 


 পত্িগণের নাম। ২৭১ 





নাম ৰাসগ্রাম 
৮ মদনমোহন সার্বভৌম আরিয়ল। 
যুক্ত হরিমোহন শিরোমণি * 
৬ নীলক্ঠ শর্শনম্‌ রি 
»কৃষ্দাস ” 5, 
» কৃষ্দেব ১, ৪ 
» উদয়রাম বিদ্যাভূষণ কাচাদিয়। । 
»» রামচন্দ্র সিদ্ধাস্ত পঞ্চানন + 
» রূপরাম স্াায়বাগীশ 
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্থায়রত্ব বাইন খারা। 
৬চন্্রনারায়ণ স্তায়বাগীশ নওগ! | 
» কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (ন্যায়ের ভাষ্যকার) , 5 
» ঈশান চন্দ্র তর্কবাগীশ ০. 
» সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন ৯ 
» গঙ্গাচরণ স্কায়রত্ব 5৯ 
» কালীচরণ তর্কালঙ্কার ৮ 
» জগচ্চন্জ সার্বভৌম রী 
»॥ আনন চত্ শিরোমণি 5৪ 
» হরিশচন্দর তর্করত্ব ১৪ . 
» কালীকান্ত শিরোষণি পুড়াণাড়! 
% নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ৮৯ টি 
» দীননাখ ভারপঞ্চানন ১০ 8 
» জগহ্ধু তর্কবাগীলে ূ 





৭২ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 





নাম বাসগ্রাম 
্রীযুক্ত কালাচাদ বিদ্যালঙ্কার রর 
শ্রীযুক্ত অধৈত চত্্র ন্যার়রদ্ ৮. 
মহামহোপাধ্যাক় ৬রাসমোহন সার্বভৌম রজ দি। 
৬চন্ত্রকুমার তর্কালঙ্কার কামারখাড়!। 
» গোলক চন্ত্র সার্বভৌম হোগলা। 
» জগ ন্যায় পঞ্চানন মেদিনীমণ্ডল। 
», মৃত্যুঞয় ন্যায়ভূষণ টা 
শ্রীযুক্ত কাশীশ্চন্জ্র বিদ্যারত্ব ৮ 
৬ ছুর্গাচরগ তর্করত্ব কালীপাড়।। 
»১ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী রী 
», কাণীশ্বর তর্কালক্কার র্‌ 
» রামকানাই ন্যাক পঞ্চানন ত 
» কাশীশ্চন্্র তর্কালঙ্কার আকিয়াধল। 
» গোলকচন্্র সার্বভৌম চিত্রকরা। 
» অভয়াচরথ চমৎকার অন্ঞাত। 
প্রযুক্ত পশচন্্র বিদ্যারত্ব শ্তামসিদ্ধি। 
» রাজমোহন বিদ্যানিধি ধামারগ।. 
৬গিরিশচন্্র বিদ্যারত্ব 
দক্ষিণ বিক্রমপুর | 
৬চজনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন - ধাস্কা! 
» জগদানম তর্ক বাগীশ % 
» রাঁধাকাস্ত শিরোমণি 287 


» বলরাষ বাচল্পতি 8 





») স্বরাম তর্কপঞ্চানন * 

» হরিশ্জ্ ন্যারকত্বা ১৮২৭ 
যুক্ত রজনীকান্ত তর্করদ্ধব % 

৬ঈষাপচন্ত্র তর্কবাগীশ রাজনগর |) 
মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি ভোজেস্বর 
পরীযুক্ত গঙ্জাচরণ ন্যাননরতব মাতীসার | 

, কালীকিশোর স্মতির কার্িকপুত। 


আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ | 
৬কালী্গাস কবিরত্ব ৃ সোণারঙগ। 
* শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন কবল ৮ 
৬কাঁলীশঙ্কর কবিভৃষণ পাটাতোগ । 
» কালীকুমার কবিভ্ণ ' বেলতলী। 
», লীতাম্বর কবিরত্ব ৰটেশ্বর.। 
 » ফালীপ্রলাদ কবিসাগর মাগির । 
» গৌরীনাথ সেন শাখগী 1... 
যু দেবাপ্রদাদ দাশগুপ্ত হান 
৬ হরিচরণ দাশ গুপ্ত | 
» রাজমারায়ণ ।ক্বিরদ্ধ বনী রর 
০ দেন আাজপুর ). 
» রাগগরারণ কবি পবিষ্গী।,. 
যু আনব ধান গু বীজ ডিপ; 
« স্থারকগাখ : " - 








২৭৪. বিক্রমপুরের ইতিহাঁস। 


নাম ূ 
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন কৰীন্তর . বেজগ। 
শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাশগুপ্ত বাসিরা। 
৬ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কুমরপুর। 
»» অন্নদাপ্রসাদ সেন 5 
», নিশিকান্ত সেন ৯১ 
যুক্ত দু্গাপ্রসাদ সেন ৮ 
৬ রামরাজা দাশগুপ্ত ৮ 
»» হরচন্ত্র সেন শাওগা। 
» মহিমচন্্র সেন গাউপাড়া। 
ভীযুক্ত শ্তামাপ্রসন্ন সেন ১৪ 
» কৃষানন্দ সেন ভরাকৈর | 
» ভগবানচন্ত্র সেন 55 
», কালীকুমার সেন বেলতলী । 
মহামছোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রীম )। 
ীযুক্ত হরিমোহন সেন বি, এ, আউট সাহী । 
» বরদাকাস্ত সেন কনিরত্ব মূলচয় | 


অতঃপর আমর বিক্রমপুরের কতিপর মৃত ও জীবিত কৃতী ব্যক্তির 
সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচন! করিলাম । মহজ্জীবনী চিরকালই সাধারণের 
পথ-প্রদর্পক, কাজেই এ আশা কর! বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, এ সকল 
মহাত্মাগণ্রে কর্তবাময় ভ্রীবনীর পুগ্য-কাহিনী পাঠকের প্রীতিপ্রদ্ হইবে । 


য় সূ্ধ্যকু্ীর গুডিভ চক্রবর্তী এম, ডি। 
১২৩০ সনে বিক্রমপূরস্থ কনকসার গ্রামে ডাক্তার গুডিত চক্রবর্ডা 
অস্গ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইহার নামর্যকুমার রাখা হইয়াছিল। 





টাক্তার গুডিত সূষয্যকুমার চক্রবর্তী, এমুডি। 


হুর্ধ্যকুমার চক্রবর্থী। ২৭৫ 


০ত৬১তসিপিাতা৩পপাাশার্সিঅসিতাশীিপাপািপিশিপা্পিপাশাপাশ পিপাসা 


সুরধ্যকুমারের পিতা রাধামাধব চক্রবর্তী ঢাকার সদর কোর্টের উকীল 

ছিগেন এবং প্রথম বয়সে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
বায়ুরোগস্রস্থ হওয়াতে তাহাকে অল্প কাল পরেই কাধ্য পরিত্যাগ 
করিতে হয়। হু্্যকুমারের পিত! যেরূপ অর্থোপার্জন করিতেন, ব্যয়ও 
তদম্থূপ করিতেন, কাজেই রোগে উপার্জন বন্ধ হওয়ায় যে সামান্ত 
টাক! সঞ্চিত ছিল, তাহা অল্লকাল মধ্যেই ফুরাঁইয়া গেল, কাজেই ছেলে 
কয়টিকে নিয়া তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন । 

সু্য্যকুমারের যখন কেবল দেড় বৎসর বয়স, তখন তাহার মাতৃ-. 
বিয়োগ হয়, তাহার বড় ছুই তাই ও একটা বোন্‌ ছিল। সকলের বড় 
ভাই জমিদারের সরকারে সামান্ত বেতনে কর্খ করিতেন, তিনি বাহা 
কিছু পাইতেন তত্বারাই অতি কষ্টে তাহাদের ছটা অল্পের সংস্থান হইত। 
কিন্ত হায়! সংসারে লোকের শাস্তি সুখ কদিন? ুর্ধ্যকুমারের 
যখন আট বৎসর বয়স, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তাহার 
এক বৎসর পরে তাহার বড় ভাইর ও মৃত্যু হইল। 

বড় ভাইর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে হুষ্যকুমার ও ত্তাহার মধ্যম ভ্রাতা, 
লেখাপড়া! শিখিবার জন্য কুমিল্| গিয়াছিলেন। সেখানে প্রথমে গুত্রত্য 
গভমেন্ট স্কুলের পণ্ডিত মধুহদন বন্য্যোপাধ্যায়ের বাসায় এবং তাহার পরে 
উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিদাস মন্তুমদারের বাসায় থাকিয়! 
গতর্মেন্ট স্কুলে লেখাপড়া করিতেন, এ বাসার তাহারা ছই ভাই ছই 
বেলা ছুটী খাইতে পাইতেন, অন্তান্ঠ খরচের জন্ত বড় ভাইর নিকট 
হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেন। কিন্তু োষ্ঠ ভ্রাতার এইরূপ 
মৃত্যুতে তাহার! বড়ই বিপদে পড়িলেন। এমন কি নে সময়ে কালিদাস 
অভুমদীরের বাসায় থাকার সৃবিধা না হওয়ার তাহাদিগকে সে বানাও 
ছাড়িতে হয়। এরপ্ল ঘোর বিপদের সমর স্বর্গীয় হ্বীননাথ লেন 
মহাশরের পিতা! গোলকনাখ মুলী ইহাদিগকে আশ্র় দেন নই বুক. 


৮৬ 





২৭৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস | 


আশ্রয়ে ছাট ভাই খাইতে পাইতেন এবং স্কুল হইতে ছুই টাকা করিয়া 
বৃত্তি পাইতেন, এই সামান্ত টাঁক! দ্বারা তাহারা তাহাদের আবশ্তকীয় 
ব্যয় ইত্যাদি চালাইতেন। 

সে সময়ে জে, আঁলেকজেগার নামে একজন দয়ালু সাহেব কুমিল্লার 
_কালেক্টার ছিলেন, তিনি লেখা পড়ায় সৃরধ্যকুমারের অনুরাগ দেখিয়া! 
নিজে মাসিক পাচ টাকা সাহাব্য দিয়! তাহাকে কলিকাতাঁর হেয়ারস্কুলে 
গড়িবার জন্য পাঠাইয়। দেন। আজকাল যেমন এণ্টান্স, এফ এ, কি 
এ, প্রভৃতি পরীক্ষা আছে, তখন এ সকল কিছুই ছিল না, কেবল 
ছুইটা মাত্র পরীক্ষা ছিল,_জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারসিপ্‌ পরীক্ষা) 
ছুর্যযকুমার ১৮৩৪ থুষ্টাব্যে জুনিয়ার স্কলারসিপ্‌ পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়! বৃক্তি 
পাইলেন এবং মেডিকেল কাঁলেজে ভঙ্তি হইলেন । 

এইচ গুডিভ সাহেব নামক একজন সহৃদয় সাহেব তখন মেডিকেল 
কালেজের অধ্যাপক ছিলেন । তিনি হৃর্ধ্যকুমারের পড়া গুনায় মনোযোগ 
ও স্বভাব চরিব্রগুণে অতান্ত স্গেহ ওষত্ব করিতেন। তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন যে বালকের মধ্যে যে মহত্বের বীজ লুকায়িত আছে, তাহা 
উপযুক্ত শিক্ষার গুণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে একদিন স্থফল প্রসব 
করিবে। ূ 

১৮৪৫ খুষ্টান্মে গভর্মেন্টর বৃত্তি লইয়া হৃ্ধাকুমার চিকিৎসাবিদ্যা 
শিক্ষার্থ ডাক্তার গুডিভের তত্বাবধানে বিলাত গমন করেন। হুর্য্য 
কুমার লগুনে পঁহুছিয়া কাঁলেজে ভর্তি হইলেন এবং একান্ত একাগ্রতার 
সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার জ্ঞান চর্চার জন্ত এতদুর 
অনুরাগ ছিল যে কলেজের ছুটার সময় প্যারি, ভিয়েনা, বািন, 
হিডেলবর্গ প্রভৃতি অনেক স্থানে গমন করিয়া সেখানকার খ্যাতনামা 
অধ্যাপক দিখের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা 
লাভ কবিয়াছিলেন। | 





ুরধ্যকুমার চক্রবর্তী | ২৭৭ 





১৮৫০ খরীষটাবে হৃষ্যকুমার প্রশংসার সাহত ডাক্তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেন। বিলাতের তৎকালীন প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ এক বাক্যে 
তাহার নুধ্যাতি-করিয়াছিলেন। হ্ুর্যযকুমার প্রথমে কলিকাতা মেডিকেল 
কালেজের অধ্যাপক হইয়! এ দেশে আইসেন, পাঁচ বৎসর পরে বাঙ্গাল! 
দেশের মেডিকেল সা্ডিসে (11501081 957৮1০৩ ) এ চাকরী পান 1. 
তাহার পুর্বে আর কেহই কভ্ন্তাণ্ট সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারেন 
নাই । এ বিষয়ে হৃষ্যকুমারই আমাদের দেশে প্রথম । 

ুর্যযকূমার বিলাতে ডাক্তার গুডিভের প্রভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং তথায় একটা ইংরেজ রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন । 

তাহার পুন্র কন্যা এখন এ দেশেই বাস করিতেছেন । তাহার ছুই 
পুল্র সিভিলিয়ান। একজন বঙ্গদেশে অপর জন বোম্বাই প্রদেশে 
গতভর্মেপ্টের উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। ১৮৬৪ থ্রীষ্টাবে সুকুমার পর- 
লোক গমন করেন। 

হুর্্যকুমার একজন অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। দেশের লোক 
যাহাতে সর্বাঙ্গীন ডন্নতি লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহার যথেষ্ট 
মনোযোগ ছিল। তিনি বলিতেন যে বালক ও যুবকগণের শারীরিক ও 
মানসিক উন্নতি সমভাবে সাধিত হইলে দেশের প্রক্কৃত উদ্নতি হইবে। 

বাল্যকান হইতেই স্ু্ধ্যকুমার অতি শান্ত প্রকৃতির ছিলেন, কখনও 
কাহারও সঙ্গে কলহ করিতেন না । দেশের প্রতি তাহার অচলা! ভক্তি 
ছিল। দেশীয় লোক কিংবা কোন আত্মীয় কোন কার্ষ্যের জন্য ঠাহার 
নিকট গেলে তাহা তিনি অচিরে সম্পাঙ্গন করিতে প্রয়াস পাইতেন। 
তিনি যদিও আর কখনো কনকসার গ্রামে আইসেন নাই, তথাপি 
কনকলার গ্রামবাসী কোন লোক পাইলে দেশের রন অভাব 
অভিযোগ মনোযোগের নহিত গুনিতেন। এ 





২৭৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


অনারেবল 
স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন এম্‌ এ, বি এল। 


দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ চেষ্টায় বাহার লক্ষপতি হইয়া 
গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হয় মহাত্মা গুরু প্রসাদ দেন মহাশয়ের নাম 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি ১২৪৯ সনের ৮ই চৈত্র বিক্রমপূরস্থ ডোমসার 
নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পিতা কাশীচন্্ 
সেন উচ্চবংপোষ্ঠব কুলীন বৈদ্য সন্তান, গুরুপ্রসাদ বাবুর বয়স যখন এক 
বৎসর তখন তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়। ইহার জননী সারদাস্ুনারী 
তখন নিকগায় হইয়া কীচাদিয়া গ্রামে স্বীয় জোষ্ঠ সহোদর রাধানাথ সেন 
মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন) এই মহীয়সী রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী 
এবং পরছুঃখকাতর! ছিলেন, গুরুপ্রমাদ বাবুর ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার 
মাতার এ সমুদয় সদ্‌ গুণাবলীর প্রভাব সুন্ররূপে প্রতিফলিত 
হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাও তাহার মাতার, শিক্ষার গুণে । সে সময়ে বিক্রমপুরে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে পার্সীশিক্ষার জন্ত এক 
একটা মক্তব ছিল। এ সকল মক্তবে এক একটা মুদ্দীর অধীনে থাকিয়া! 
নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের বালক বৃন্দ বাঙ্ল! ও পার্সী শিক্ষা করিত। 
গুরুপ্রসাদ বাবুর বাঁল্যকালে ও এইরূপ একটা মক্তবে বিদ্যাশিক্ষার- 
স্ত্রপাত হয়। তাহার মাতুল রাধানাথ সেন লে সমরে বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি ময়মনসিংহের জজ আদালতে 
ওকালতি করিয়! বথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেন, তাহার নিজের কোনও 
পুত্র সম্তান ছিল না। তিনি তাঁহার এই ভাগিনের গুরুপ্রসাদ সেন ও 
সাহার অপর তশ্মীর গর্ভজাত সন্তান নুকধি প্রযুক্ত ঘারকানাথ খুপ্তকে 
পুজনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিডেছিলেন, গু মহাশরও 





স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন। 


গুরুপ্রসাদ সেন ! ২৯ 





গুরুপ্রসাদ বাবুর ন্তার শৈশবে পিতৃহীন হইর়। ইতঃপূর্ববে তাহার 
মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উক্ত ছুই মাস্তুতো 
ভ্রাতা একত্র এক পরিবারে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়ের 
মধ্যে যেরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল তক্রপ ন্নেহও ভালবাস! এক 
মাতৃগর্ভজাত সহোদর ভ্রাতৃদবয়ের মধোও অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় ন1) 
দ্বারকা বাবু গুরুপ্রসাদ বাবু হইতে বযোক্োষ্ঠ। ইহাদের মাতুল 
রাধানাথ সেন মহাশয় যদি ও স্য়ং ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, 
কিন্ত পারম্ত ভাষায় তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল, তখন বঙ্গদেশে কেবল 
ইংরেজী বিদ্যার ক্ষীণ আভা! চতুদ্দিকে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, 
রাধানাথ সেন মহাশয় উক্ত আলোকে ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদকে আলো- 
কিত করিতে কৃত সংকল্প হইলেন, গুরুপ্রসাদ মক্তব ছাড়িয়া ইংরেজী 
বিদ্যা অজ্ন করিতে ঘত্ববান হইলেন। ইনি বাল্যাবধি অতিশয় মেধাবী 
ছিলেন। যে বয়সে অন্ত বালকগণ খেপিয়া বেড়ায় গুরুপ্রসাদের অধ্যয়নে 
এন্রান্ত মনোযোগিত। দে সময় হইতেই পরিলক্ষিত হয়, তখন আজকাল 
কাট মত গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিলনা, বর্তমান সময়ের মত 
গ্রামে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাও দেখা যাইত না, গুরুপ্রসাদ 
মন দিনে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, ইহার বহুপরে বিক্রমপুর 
কালীপাড়ার বাবু দিগের যত্ধে তাহাদের বাসস্থানে একটী ইংরেজী 
বিদ্যালর স্থাপিত হইয়াছিল, বাবু, ত্রিপুরা চরণ দাশ সেই বিদ্যালয়ের 
প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার হুশিক্ষা গুণে বিক্রমপুর়ে এক 
যুগান্তর উপস্থিত হয়। নেই সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ কবি ঈর্বরচন্্র 
সপ্ত মহাশয়ের প্রবর্তিত 'প্রভাকরে' যে কবিত৷ প্রকাশিত হইয়াছিল 

তাহার করেক পংক্তি নিয়ে উদ্ভূত কর! গেল। 

“িপুরাচরণ দাস 
দিলেন সুন্দর চাষ 


২৮৩ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


৩ ৪২০৩ পাঅস্পংল পাপা পপাপাপিতাাপাপসপপাাপাপিপাএাশাািি পাশাপাশি সিসি 


বেগের সে বেগ হত 

মলিন কুলিন যত 

গাঙ্গুলী লাঙ্ুলী হল সার।” 

সে সময়ে বিক্রমপুরের যধ্যে বেগে গ্রামে কুলীন ব্রাঙ্মণগণের 

বাসস্থান ছিল। ইহারাই তৎকালীন বিক্রমপুরস্থ হন্দু সমাজের নেতা 
ছিলেন। কি দীন, কি ধনী, সমাজস্থ ছোট বড় সকলেরই ইহাদের 
আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইত। গুরুপ্রসাদ বাবুর ইংরেজী শিক্ষ! 
স্বীয় মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয়ের উপার্জন স্থল ময়মনসিংহে আরম্ভ 
হয়। এই স্থান হইতেই তিনি বিশেষ পাঁরদশিতার সহিত প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ইহার পর যথাক্রমে ঢাকা কালেজ হইতে এফ. এ 
পরীক্ষায় ক্কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া! বিশ টাক! বৃত্তি লাভ করেন ও 
পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেম্নি কালেজ হইতে বি এও এম এ পরীক্ষায় 
ঢাকাবিভাগের সর্ধোচ স্থান অধিকার করেন। তাহার পূর্বে বিক্রমপুর 
কেহ বি, এ পরীক্ষার পাশ করেন নাই । এই সময়ে তাহার মেধা শির 
কথ! সর্বত্র এরূপ ভাবে রাষ্্ী হইয়াছিল যে বিক্রমপুরের ভিন্ন গ্রাঞ্ছে যে 
অধিবাসিবর্গ দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিত। গরুপ্রথ উক্ত, 
বাবু সর্ব প্রথমে প্রেসিডেক্সী কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পড়া 
বি, এল পরীক্ষায় পাশ করিয়! প্রথমে কৃষ্ণ নগরে ও পরে বেহার অঞ্চলে 
ডেপুটি ম্যাঞজিষ্্েটের পদে নিযুক্ধ হইয়া! বাঁকিপুর গমন করেন। শুরু-. রঃ 
প্রসাদ বাবু চিরকালই তে্জস্বী পুরুষ ছিলেন, অন্তের নিকট আপনার 
ব্যক্তি গত স্থাধীনত! ও স্তায় বুদ্ধি কোন দিনই বিসঙ্জন দেন নাই। 
কোন এক ক্ষুদ্র কারণে পাটনার তঙ্বানীস্তন ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাহার 
মতানৈক্য হওয়ায় তিনি চিরদিন ভিক্ষা করিম! খাইব তথাপি অপরের 
দাসত্ব করিবনা এইকপ প্রতিজ। করিয়া সরকারী কার্য পরিত্যাগ 
করেন। এই ঘটন! হইতেও তাহার যথেষ্ট স্বাধীন চিন্ততার পরিচয় 


গুরুপ্রসাদদ সেন। ২৮১ 


০০১৯১৮০৯৯১৮ 





পাওয়া যার । তখনকার দিনে চাকুরীজীবি বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ 
একটা উচ্চ পদের আশায় জলাঞজলী দেওয়া কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 
অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে ওকাঁলতী ব্যবসায় আরম্ত করেন। এই 
বাকিপুরুই তাহার জীবনের কর্ধক্ষেত্র হইয়াছিল। এই বেহার অঞ্চলেই 
তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল যাপন করিয়া ইহার অশেষ কলাণ 
সাধন করিয়া! গিক্জাছেন, আইনের কুট তর্কে তাহার ুষ্ষবুদ্ধি দেখিয়া 
একদিকে যেমন লোকে বিশ্বয়াবিষ্ট হইত, অপর দিকে তেমনি প্রত্যেক 
দেশ হিতকর কার্যে তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ব দেখিয়া 
লোকে মুগ্ধ হইত। পাটনা অঞ্চলে গুরুপ্রসাদ বাবুর যাইবার পূর্বে 
বেহারীগণ নীলকর সাহেব রিগের অত্যাচারে সর্বদা জঙ্জরিত থাকিত। 
তাগরি যত্বে নীলকর দিগের অত্যাচার একরূপ নিবাঁরিত হয়। 
গুনিয়াছি রাজ পুরুষ গণের খামখেয়ালীতে বেহারীগণ অনেক সময় 
অন্যায়রূপে উত্যক্ত হইতেন, কিন্তু গুরুপ্রসাদ বাবুর প্কাস্তিক চেষ্টায় 
ও যস্ধ্ে এবং তীব্র প্র'তবাদে শীঘ্রই সে সকল প্রশমিত হয়, আবকাল 
তারিখের 1২000014675 55800185100 নামে বেহার প্রদেশে 
পূর্বে ঠণের যে রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ আলোচনা সভা, উহাও গুরু প্রসাদ 
অস্তঠবহ চেষ্টায় ও যত্্ে স্থাপিত হইয়াছিল। 

তিনি আজীবন ইহার সম্পাদক থাকিয়া বেহার অঞ্চলের 
[হি হিতাহুষ্ঠান করিয়া গিয্লাছেন। বেহারের অভাবও অভিযোগ 
'ধানাইবার জন্য তিনি 1825 5৩1814” নামক ইংরেজী সংবাদ 
গন্ধ প্রতিীপিত করিয়া 'পিযাছেন, ভাহ! জীবিত থাকিয়া অন্যাপি 
সাহার গৌরব ঘোষপা করিতেছে | এখানি যেহার প্রদেশের সর্ব 
প্রথম কাগজ। তৎপুর্কে কি ইংরাজী কি হিন্দী কোন ভাষাতেই 
কেহ কোন সংবানণ পঞ্জ প্রকাশ করেন নাই। গুরুপ্রসাদ বাবু, যতকিন 
সীবিত ছিলেন. গতৈপ্টের সাষান্য- অত্যাচার ও অবিচারে তিনি 










২৮২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


এশিপিসিতীসিিউউিভিতশিশিপাশাশিপিশসপিশিসপিপশিউসপিপাশীপিশিপপাপাপিসিপিস পপপপাসিপাপাপিপাাপাপসপাপসপা 


এরপ তাত্র প্রতিবাদ করিয়া উহাতে প্রবন্ধা্দি লিখিতেন যে গভমে নও 
বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না । 

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয় 
নাই, সর্বব বিষয়েই তাহার হুক দৃষ্টি প্রধাবিত হইত) বেহার প্রদেশে 
সুশিক্ষার অভাব দেখিয়! তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল । তিনি সেই 
স্বানে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন । সেই বিদ্যালয়ের পরিচালনার 
তার পরিশেষে কোনও সুধোগা ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন ও উহা 
পরিশেষে বর্তমান 1. ঘ, 0180910 £০89619র সহিত মিলিত হয়। 
দীন দরিদ্রের জগ্ঠ গুরু প্রসাদ বাবুর হৃদয় বখার্থই কাদিত, তিনি 
বনু গরিবের সন্তানকে প্রতিপালন ও নিজের ব্যয়ে নিজের বাসাতে 
রাখিয়া বহুশিক্ষার্থীর শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন । চিরকাল 
বেহার প্রবাসে জীবনাতিবাহিত করিয়াও তিনি শন গ্ামল! বঙ্গ জননীর 
স্নেহ বিস্বৃত হন নাই। দুরে রহিয়াও মাতৃভূমির সব্ধবিধ আন্দোলনেও 
হিতানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন) পুর্ব বঙ্গ হইতে গুকুপ্রসাদ বার্স, এ: 
বার লাটের আইন সভার সদস্ত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়নুবিধা 
বিক্রমপুরস্থ কাচাদিয়! গ্রামে গুরুপ্রসাদ বাবুর মাতুলালয় ছিল'সহজও 
গ্রাম প্মার কুক্ষিগ্রত হইলে পর কাচাদিয়া গ্রামবাসিগণ কামার 
নামক গ্রামে আসিয়! স্ব ন্ব বাসস্থান নিশ্মীণ করেন। এ 
সেই সঙ্গে কামারখাড়া বাস বাটা নিশ্মাণ করেন । গুরুপ্রসাদ বাক 
এক সময়ে সরল বিশ্বাসী ত্রাহ্ম ছিলেন, এমন ফি উ্ ধরে দীক্ষিত ক 
পর্যন্ত হইয়া ছিলেন। সময়ে তাহার সে মত কতকাংশে পরিবর্তিত : 
হইলেও তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্তীর় মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। 
সমাজের মঙ্গল জনক কোন কার্ধ্য সম্পাদনেই তিনি ভীত হইতেন না» 
শুরুগ্রসাদ বাবু শিক্ষার নিমিত্ত তাহার পুত্রও জামাতুবৃন্দকে ইংলণ্ডে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও প্রাচীন ন্লসে ভ্রমণোদ্ধে্তে তখার 








গমন করেন। ইংরাজী ভাবার যদিও তান ক কয়েক খান! পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন, তথাপি বাঙ.ল! সাহিত্যের প্রতি তাহার ওঁদাসীন্ত ছিল না। 
সেকালের হুবিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে তিনি যে সকল প্্রবন্ধাদি 
লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 

১৩০৭ সালের ২৮শে আশ্বিন বাঁকিপুরে এই মহাপুরুষের দ্েহাস্ত হয়) 


সাধু কালীকাস্ত চক্রবর্তী । 

ফুল যেমন আপনার সৌরভে সকলকে মোহিত করিয়া সহদ! আপ- 
নার অস্তিত্ব হারাইর়া ফেলে, তেমনি বিক্রমপুরে একদিন যে সমুদয় 
মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের অসাবধানতায় তাহাদের 
অনেকের পুণ্য-জীবন-কাহিনীই অধ্যাত অজ্ঞাত রহিয়া লুপ্ত হইয়া যাই- 
তেছে। শীর্ষোন্ত মহাত্মা ও তাহাদেরই একজন। বর্তমান যুগে এই- 
রূপ চরিত্রবান্‌ মহাত্মা অতি অল্পই দেখিতেই পাই, কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
আমরা তাহার বিষয় কিছুই জানিনা । ১২২০ সনের ১৪ই আশ্বিন 
উবক্রমপুরান্তঃগগত আকশা গ্রামে কালীকাস্ত জন্মগ্রহণ করেন, 
/! ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল কিন্তু এখন উহ! ফরিদপুর জেলার 
/তি পালংখানার অধীন । কালীকান্তের পিতা রামজয় চক্রুবর্ভী 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যাহা কিছু ্রহ্গোত্তর ছিল তাহা ত্বারাই 
ংসারিক ব্যয় ও চতুষ্পাঠির ব্যর ইত্যাদি নিষ্পন্ন করিতেন। কিন্ত 
“দবের হরিপাক এমনি যে, কালীকান্ত ভূমিষ্ঠ হইবার অবাবহিত পরেই 
গৃহদাহ হই! গৃহস্থিত সমুঘর ভ্রবা-সামগ্রী ও দলিলাদি নষ্ট হইয়া গেল। 
তখন ইষ্ট ইঞ্ডিয়া কোম্পানী দওযুগ্ডের কর্তা-_দেশে সুশাসন একেবায়েই 
ছিল না, কাজেই চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুষ্টে আর সে সকল জমি লাতের 
কোনও আশাই রহিল না। এইরূপে দরিদ্র! রাক্ষণী আসিয়া তাহাকে 
গ্রাস করিলে তিনি বাধ্য হইয্লাই চতুম্পাঠির ছাত্রপণকে বিদায় হর! কার 







২৮৪ িকমপুরের ইতিহাদ। 


৯৮ ৮৮৯০৮ 


ক্লেশে মংসার, যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন 1 শৈশব হইতেই দারি- 
প্রোর কোলে কালীকান্ত প্রতিপালিত হইতে আরম্ভ করেন। তাহার 
বাল্য'শক্ষা সে সময়কার প্রথানুষায়ী গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট হইতেই 
আরম্ভ হয়! অসাধারণ অধাবসায় গুণে অল্পকাল মধ্যেই বাঙ তা লেখ৷ 
গড়া সমাপন করিয়া কিছুকাল চতুষ্পাঠিতে অধায়ন করতঃ তিনি ঢাকার 
আগমন করেন। 
ঢাকায় তাহার কোনও আত্মীয় স্বজনই ছিল না__কাজেই প্রথমে 
ঢাক আসিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টে পতিত হন, কিন্তু জগদীশ্বর চিরদিনই 
দরিদ্রের সহায়, শীপ্রই তাহার কষ্ট দুর হইয়! গেল। সে সময়ে উত্তর 
বিক্রমপুরের বেতকা গ্রাম নিবাসী হরিশ্চন্ত্র বস্থু মহাশয় ঢাকা নগরে 
ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, ইনি দয় দাক্ষিণ্য গুণে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেন, বহু দরিদ্র ভদ্র সন্তান তাহার বানায় থাকিয়া লেখা পড়া 
শিখিতেন, কালীকান্তের ছুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া হরিশ বাবু সাদরে 
তাহাকে আপনার বাটীতে আশ্রয় দিলেন। সে আজ প্রায় ৮০ বুসরের_ 
কথা,তখন বর্তমান সময়ের ন্যায় ইংরেজী লেখা পড়া শিখিবার একু৮হুবিধা 
. ছিল না--এক কলিকাতা ব্যতীত অন্ত কোথাও ইংরেজী শিক্ষার ং সহজও 
সুগম উপায় না থাকায় সেকালে ইংরেজী শিক্ষা একটা নৌ 
ছিল! তখন রাজ কাধধ্যাদি সমুদয় পারস্ত ভাষায় সম্পাদিত হই 
ডেপুটি বাবুর বাসার থাকিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যেই পা্সী ও উদ্ ' 
ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন | 
এ সংসারে দরিজ্ের মনের সাধ অনেক সময় যনেতেই মিলাইকা যায় । 
কালীকান্তের অনৃষ্টে ও তাহাই হইল, লেখাপড়া শিশ্রিবার শত সাধ সন্কেও 
তাহাকে দরিস্রতার কষাঘাতে দাসত্ব শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হইতে হইল। ১২৪৪ 
সনে তিনি -সর্ধপ্রথমে গভমেন্ট লেটেলমেন্ট আফিসে পচ টাকা বেতনে 
মোহরের কার্যে নিষুক্ত হন, পরে নিজ সাধুত্য! ও *কার্যযতৎপরতা বশতঃ 

















কালীকাস্ত চক্রবর্তী । ২৮৫ 


“০ 





৯? 





সপশাপিপাপাসসিউপাসািশাকিং 


অত্যক্পকাল মধ্যেই মহাফেজ ও মহাফেজ্জ হইতে তৎকালীন ম্যাকিষ্ট্েট 
এবারক্রদি সাহেবের অন্ুকম্পায় নায়েব নাজিরী ও উহ] হইতে ক্রমে এক 
শত টাকা বেতনে প্রথম শ্রেধীর দারোগার পদে নিযুক্ত হ'ন। সে সময়ে 
পুলিশের অত্যাচার ও ক্ষমতা যে কত বেশী ছিল তাহা বর্তমান কালের 
পুলিশ কঙ্গুচারীদের ব্যবহার হইতেও কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া 
যার়। তখন ডেপুটি, মুন্সেফ প্রভৃতি ও ঘুষ লইতে ফিরিতেন না, কিন্ত 
এই মহাস্া অত্যাচার অবিচার করা দুরে থাকুক এক পয়সা উৎকো5 ও 
গ্রহণ করিতেন না। হাজারে হাঁজারে টাকা এমন কি একবার একত্রে 
পঁচিশ হাজার টাক! ও ঘুষ লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত কর! হইয়াছিল 
কিন্ত তিনি তাহা পুরীষ বৎ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। উপঢৌকন ব 
উৎকোচ দুরের কথা, মফস্থলে কোন বিষয়ের তদন্ত করিতে যাইতে হইলে 
আহীর্যা দ্রব্যাদি পর্যযস্ত নিজ সঙ্গে করিয়া লইতেন। পাঁচ টাকা বেতনের 
সামান্ত কার্ধয করিবার সময় ও তাহার প্রকৃতি যেরূপ কোমল, হৃদয় 
.. এস্ধুন মহৎ ছিল ছুইশত টাকার বেতনে উন্নীত হইয়াও তাহার চরিত্রের 
কোন) পরিবর্তন হয় নাই। দারোগা হইতে পরে তিনি ডিটেকৃটিতের পদে 
্তী হন তখন তাহার বেতন হয় ২০০২শত টাকা। এপদে নিযুক্ত 
ণার পর হইতে আর তাঁহাকে পুলিশের পোষাক পরিতে হইত না তখন 

এনি সরকারী কর্ত্োগলক্ষে চোগা, চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার 
স্করিতেন। খুনি, ডাকাতি, জাল, জুগ্াছুরি প্রভৃতি গুরুতর মোকদদমা 
2 যাহা নিন কর্মচারী দ্বার! নিষ্পন্ন হইত না তাহা ছাড়! সামান্ত কার্ব্য 
তাহাকে করিতে হইত না। ফকির, বৈষ্ণব, চাষা ইত্যাদির ছগ্মবেশে 
তিনি যে কত ছুষ্কার্য্ের নিষ্পত্তি করিয়া দৌষীগণকে ধৃত করতঃ কৃত- 
কাধ্যতার জন্য গভমেন্ট হইতে ৫০২টাকা, কখন কখন ১০০২ টাকা 
কখন বা ৫০০২ টাক! পর্যন্ত পুরস্কার পাইয়াছেন। দরিদ্র ত্রাহ্ধণ 
লক্তান কানীকান্তের 'রইক়প নাধুতায কথ তখন নর্ধার রা হয়! 
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তা 


গিয়াছিল, এমন কি ঠাহার এই দেষডুল্য চরিত্র সম্বন্ধে ভিক্ষৃকগণ 
পর্য্যন্ত ঘারে দ্বারে গাঁছিত £-- 
প্ধস্য কালীকান্ত, বাহার গুণের অস্ত 
করা কিছু নাহি যায়। 
্ যিনি হাজারে হাজারে রিসৃফত কতবারে 
ঠেলিয়া ফেলিলেন পায় ৷ 
দেখ, জঘন্য নগন্ত আমলা কত জন 
ঘুষ খেয়ে সদা কাজ করে। 
বাবু পুরীষ সমান এই সব জ্ঞান 
করিতেন নিরস্তরে ॥ 
দেখ, দশমুদ্রা বেতনে কত অভাজনে 
পাকা দালান গড়িতেছে। 
বাবু এত মোশারায় হেরি সমুদয় 
যেমনি প্রায় তেমনি আছে” 
কালীকাত্ত অত্যস্ত চরিত্রবান, পরোপকারী ও নি লোক 
ছিলেন। পর নিন্দা, পরচর্চা ও পরের অমঙ্গল কখনও চিস্তা করেঃ নাই। 
নির্দোষী যাহাতে খালাস পায় এবং দোষী যাহাতে দণ্ড ভোগ কঠেএই 
সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়! তিনি সমুদয় কার্ধ্য করিতেন । সি 
৪১ বৎসর পর্যন্ত গভর্মেন্টের কার্ধযকরিয়৷ ১২৫৮ সনে 
বয়সে কালীকাস্ত পেন্ান গ্রহণ করেন। পেন্দান গ্রহণের অ 
পরেই তিনি কাশীধামে গমন করেন। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কাশী বাস 
করিরা ১৩০৫ সনের ১৬ই বৈশাখ তারিখে কালীকাস্ত ৮% বৎসর বয়সে 
স্বর্ধধামে গমন করিয়াছেন। ছুই দিবস পূর্বে সামান্ত জর হয়, দ্বিতীয় 
দিবস উহা ভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় এ নশ্বরদেছ ত্যাগ করেন। 
জীবনে কালীকাস্ত দুখী হয়! বাইতে পারেন নাই, শৈশবে দরিজ্রভা, 





স্র্গীয় ররীনাথ রায় । 
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পিতৃবিযোগ, ভ্রাতৃগণের মৃত্যু, পদ্ী-বিয়োগ পুত্র-বিয়োগ, দৌহিত্র 
বিয়োগ, কনিষ্ঠ কন্যা ও দৌহিত্রীর অকাল বৈধব্য ইত্যাদি শোকে 
তিনি জর্জরিত ছিলেন। কালীকান্ত গিয়াছেন-__কিন্ত আজও তাহার 
নির্লোভতা ও 'সাধু-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া লোকে অশ্রপাত 
করে। যদ্দি অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীগণের মত উৎকোচ গ্রহণ 
করিয়া অর্থোপার্জন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তীহার এক- 
মাত্র পুন্রু তরণীকাস্তকে অতুল এরশ্বর্যযের অধিকারী করিয়া যাইতে 
পারিতেন, কিন্তু কেহ কি তাহার নাম ভুলেও স্মরণ করিত? কীগ্তিশালী 
সাধু-চরিত্র ব্যক্তির স্মৃতি ধরা বক্ষ হইতে কখনও অপস্ত হয়না, কালী- 
কাস্তের জীবনী হইতেই তাহা! আমরা বিশেষ বুঝিতে পারি। কালী- 
কাস্তের একমাত্র পুত্র তরণীকাস্ত চক্রবর্তী মহাশয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য 
সমাছে সপরিচিত,_মাঝে মাঝে প্রবাসী", 'নব্যভারত” ও “বিষুণপ্রিয়া? 
পত্রিকাতে তাহার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, তরণীবাবুর তাহার 


এই সাধুচরিত্র জনকের বিস্তৃত জীবনীটি লিখিয়া প্রচার করিলে পুত্রের 
উপযুক্ত কর্তব্য হয় নাকি? 





শিপপীীশি 


স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়। 


রজনীনাথ বিক্রমপুরের সুসন্তান। ইনি বিক্রমপুরের অধীন গাঁও 
দিয়া গ্রামে ১২৫৬ সালের ১ল1 পৌষ (ইং ১৫ই ভিসেম্বর, ১৮৪৯) 
জন্মগ্রহণ করেন । বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর, স্থির এবং কর্তব্য পরারণ 
ছিলেন, লেখ.পড়ার দিকে একাগ্রতা অতি শৈশব হইতেই তাঁহার ছিল। 
ঢাকা হইতে ১৮৬৬ ব্রীষ্টান্ে এ্টান্স পাস করিয়া! তিনি, অধোরনাখ, 
সারদানাথ ও নাথ প্রভৃতি বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত 
কলির্ুতা় অধ্যয়ন করিতে আসেন । সেই পাঠ্যাবস্থায় তাহার সবায়ের 


পিপিপি 
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বুঝিতে পারিবেন । তিনি রজনীনাথ শীর্ষক “নবাভারন্তে” প্রকাশিত 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;_-”পচিশ বৎসর পূর্বে পূর্ববাঙ্গলার লোকের প্রতি 
কলিকাতা অঞ্চলের লোক্ষের কত ত্ব্ণা ছিল এখন তাহ অনুভব করা যায় 
না, প্রতিদিন ক্লাশে যাইয়া দেখিভাম বাঙ্গালেরা৷ আগে আসিয়া প্রথম 
আসন অধিকার করিয়াছে। সম্পথে যাহাদের আনিতে ন! পারি, 
কৌশলে তাহাদের পরাভব করার রোগ আমাদের যথেষ্ট আছে। আসনে 
বই রাখিয়! তাহারা বাঁছিরে যাইতেন, আমরা বই গুলি স্থানাস্তর করিয়া 
তাহাদের আসন দখল করিয়া বসিয়! খাকিতাম ৷ একদিন এই উপলক্ষে 
বিবাদ হয়। আমি বলিয়াছিলাম, “বাঙালের প্রথম আসনে প্রয়োজন 
কি? মুখম্ত করিয়! তৃতীয় বিভাগে পাশ হইলেই তাহারা কৃঠার্থ।” 
এই উক্তি তেজন্বী রজনীনাথের মহৎ হৃদয়ে অসহা হইয়াছিল--তিনি 
এই গ্লানি নীরবে সম্থ করিলেন না-_ইহার উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিয়া- 
ছিলেন-- 11006 005 িওঠ [51811 9৪005 ০1 07০ 190৯ হাদয়ে 
যাহার দৃঢ়তা আছে তাহার সফলতা অনিবা্ধ্য। রঞজনীনাথ “ইহার 
অন্ততম উজ্জল দৃষ্টান্ত । কথায় ও কাজে তিনি এক দেখাইলেন, ছুই 
বৎসর গর এফে পরীক্ষায় ও চারিবৎসর পরে বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম 
স্বান অধিকার করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাদ, সর্বোপরি কর্তব্যপরায়ণত| তাহার জীবনের ত্রুত ছিল। তৎ- 
কালীন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সঙ্গীতপ্রিয় রজনীনাথের নিকট 
নিযনলিশিত গানটি শুনিতে বড়ই ভাল বাঁমিতেন । 
প্ণর্ত হইতে যেমন ধরায় ধর! হতে পুনরায় 
লয়ে স্ষেহে রাখ সবে এতে কি আছে সংশয়! 
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ আস্তেও তেমন 
পরকালে স্সেহকোলে রবে তব যু ।” 
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এরূপ নিরহঙ্কার কর্তবাপরায়ণ বিলাসশূন্ত নিলিপ্ত জীবন অতি 
অল্পই দেখিতে পাওয়া যার। স্থকীয় প্রতিভাঁবলে অতুল সম্পত্তির 
অধিকারী হইয়াও তিনি কখনও গব্বিত হন নাই। দরিদ্রের সম্তান__ 
বথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগশক্তি তাহার ছিল না 1 
বন্ধু-গ্রীতি তাহার একট! অনাধারণ গুণ ছিল। যখন দরিদ্র ছিলেন 
তখন পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ হাটিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইতেন। আবার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও দ্বিগ্রহরের প্রথর 
রৌদ্রে দরিদ্র বন্ধুর দ্বারদেশে দীড়াইয়া নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেন । 
আজকালকার দিনে এইরূপ বন্ধু-প্রীতি স্ুুর্লভ। 

কর্তবাকেই তিনি ধর্ম বিবেচনা করিতেন । শরীর অস্থন্থ হওয়ায় 
বিদায় লইয়া শরীর শোধরাইবার শ্বন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত সেখানেও কর্ম করিতে নিযুক্ত, সেখানেও আফিসের 
রাশি রাশি কাগজ পত্র। গতভর্মেন্ট তাহার মতামত অতিশয় মূল্যবান 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রাজভূত্য বলিয়া তিনি কখনও গতর্মেণ্টের 
অন্থচিত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ্‌ হন নাই। লর্ড কর্ন 
যখন কনভোকেশনের বক্ততায় উপদেশ স্থলে দেশীয়দিগের নিন্দা 
করিয়াছিলেন তখন রজনীনাথ মৃত্যুশষ্যায় ) কিন্ত কর্ম্মবীর পুরুষসিংহের 
নিকট এ অন্যায় অসত্য মন্তব্য বড়ই হৃদয়ে বাঁজিল, তিনি সেই স্ৃত্যু- 
শব্যায় বনিয়াও সংবাদ পত্রে সেই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করিবার 
জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্তব্যক্তান ও গুরুতর 
* শারীরিক পরিশ্রমে সহজেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল । তাহার বড় 
ইচ্ছা ছিল যে পেম্দেন লইয়া আপনাকে দেশের ও দশের কার্যে নিয়ো- 
জিত করিবেন কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কাল তাহার সেই মহৎ আশা সফল 
করিতে দিল না। তিনি ভগ্ন শরীরে শধ্যাগভাবস্থায় সর্বদাই বন্ধুবান্ধবের 


নিকট আন্দেপ করিয়! বলিতেন যে “হান্স ! বখন জগতের কোন কার্য «... 
১৪ 
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করিতে পারিব না, তখন ভগবান্‌ কেন আমাকে বীচাইয়া রাখিলেন ? 
বড় আশা করিয়া ছিলাম পেন্সান লইয়া দেশের কার্ষ্যে আপনাকে 
নিয়োজিত করিব,কিস্ত সে সকল আশা! বিফল।হইল”__এই কথা বলিতে 
বলিতে তীহার নয়ন যুগলে দর দূর ধারে অশ্রুবারি প্রবাহিত হইত। 
সমাজ-সংস্কারে তিনি বিশেষ মনৌযোগী ছিলেন । বিধবা-বিবাহ, 
অসবর্ণ-বিবাহ, কৌলীন্য-প্রথ। রহিত করা ইত্যাদি সব্ধ্ব বিষয়ে তিনি 
অগ্রগামী ছিলেন। “এ সমুদয় ব্যাপারে হিন্দু-সমাজের নিকট গ্লানি 
ভাঁজন হইলেও তিনি যে ধর্ম ও সমাঞ্জের লোক ছিলেন তাঁহার পক্ষে 
তাহার এ সমুদয় প্রথ| প্রচলনের চেষ্টা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় 
নাই। ভ্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে দেশে বিশেষরূপে প্রচলিত হয় এ চেষ্টা 
তাহার খুব বেশী ছিল। যখন স্বঁয় ছুর্গীমোহন দাশ মহাশয় বঙ্গ 
মহিলার উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত মিস্‌ আক্রেয়ডকে লইয়! বিদ্যালয় স্থাপিত 
করেন, রজনীনাথও তাহার পৃষ্ঠ পৌঁক ছিলেন-_--্রাহ্গ বালিক! বিদ্যালয় 
স্থাপনকারীর মধ্যে তিনিও একজন | প্রেসিডেন্পী কালেজে ছেলেদের 
সঙ্গে মেয়েদের সমান আসনে পড়িবার অধিকার সম্বন্ধে যে ছুই মহাত্মা বুদ্ধ 
করেন, তিনিও তাহার অন্যতম । তাহার কন্যাগণের মত সুশিক্ষিতা 
কন্যা ছর্লভ-_-্রীযুক্তা' অমিয়া বানার্জঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা! 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও এফে পরীক্ষান্ধ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহার চিরদিনই ছিল। বৃদ্ধা জননীর 
ক্রোড়দেশে মাথ! রাখিয়া! শৈশবের সোণার কাহিনীও দেশের কথ! 
গল্প করিতে বড়ই ভালবাদিতেন। রজনীনাথের প্রণীত কয়েক খানা 
কবিতা গ্রন্থও আছে। তিনি নিজে যেমন সুশিক্ষিত ও স্ুপপ্ডিত 
ছিলেন, তাহার পুক্র কন্যাগণও তদ্রপ শিক্ষিতা ও গুণবতী। তাহার 
চরিত্রের বিমলতা, হৃদয়ের উদারতা, বিশ্বীসের দুঢ় তাঃ ভাবের কোমলতা, 
সৌজন্য ও সরলতা তাহাকে বন্ধুদ্িগের আদর্শ করিয়াছিল। তীহাদের 
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হৃদয়-পটে তাহার মধুর চিত্র চিরদিন উজ্জ্বল রহিবে। তাহাকে হারাইয়া 
পুর্ব বাঙ্গালা একটা রত্ব হারাইয়াছে। রজনীনাথ গিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
কীর্তি কিলুপ্ত হইয়াছে ? তিনি কি মরিয়াছেন ? কে মরে? অমরের 
মরণ কোথায় 8 তিনি আছেন, চিরদিন চিরকাল থাকিবেন--অক্ষয় 
যশোমণ্ডিত গৌরব নাম তাহার বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে থাকিবে । হে 
কম্মী! হে বীর! হে বিজ্ঞ! আবার দীনা মাতৃভূমির নাম উজ্জল করিতে 
অত্যুন্তাণ তরঙমালা স্কুল! পদ্মার তটে তোমার সাধের বিক্রমপুরে 
আসিও-আমর! তোমার নাম লইয়া কৃতার্থ হইব। 

১৩০৯ সালের ২রা বৈশাখ (ইং ১৫ই-এপ্রিল ১৯০২) ভবানীপুর 
রিটি,টে বেলা ১০-৪৫ মিনিটের সময় তাহার দেহত্যাগ হয়। 
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বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়। গ্রামে সন ১২৫৯ সালের ৭ই 
আবণ ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। হ্হার পিতা! 
কাশীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সময়ে ঢাক! জজ আদালতের একজন 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং তৎকালীন ঢাক! হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা 
ছিলেন। হঁহার বিষয় স্বর্গীয় শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
জীবনীতেই বিশেষরূপে লিপিবন্ধ করিয়াছি । 
নিশিকাস্ত বাবু শৈশব হইতেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন । 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্িলাত করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি 
' কালেজে ভঙ্তি হন, দে সময়ে তাহার মন ব্রাহ্ম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, 
এবং দ্বিতীয় বাধিক পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি বিলাঁত যাইবার 
জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি উত্তর পশ্চিমের স্থানে 
স্থানে বাস করিয়! প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। দেরাছুনে 
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থাকিবার সময় নিশিকাস্ত হিন্দি এবং উর্দূ, ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। 
১৮৭৩ খুষ্টাবের মার্চ মাসে বিশেষ উদ্যোগ করিয়! ঢাকা নগরে ইনি 
“্বালা-বিবাহ-নিবারিণী” সভ। স্থাপিত করেন, এই সতা হইতে “মহা- 
পাপ বাল্য বিবাহ” শীর্ষক একথানা মাঁসিকপত্র প্রকাশিত হইত, উক্ত 
কাগজ ও সভার স্থায়ী সম্পাদক নিশিবাবুর মধ্যমাগ্রজ স্বর্গীয় নবকাস্ত 
বাবু ছিলেন । নিশিকাস্তবাৰু নানাস্থানে সভা করিয়া বক্তুতা দিয়া 
এবং উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সে সময়ে টাকা জেলায় বাল্য- 
বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এতত্বাতীত 
স্বর্গীয় দ্বারকানাখ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত "অবলাবান্ধব” নামক পত্রি- 
কাতেও ইনি গ্রবন্ধাদি লিখিতেন। 

২১ বৎসর বয়সে ১৮৭৩ থৃঃ অবে নিশিবাবু বিলাত গমন করেন। 
সেখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়। এক বৎসর কাল 
লাটান ভাষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভাষাতব্ব ও দর্শনাদি 
শিক্ষার নিমিত্ত জর্মানীর সুপ্রাচীন ও স্ুপ্রসিদ্ধ লাইপজিক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রায় সার্ধ তিন বৎসর কাল থাকিয়া জন্মণ, 
সংস্কৃত, ভাষাতব্ব, ইতিহাস, ন্যায় এবং দর্শনশান্ত্র শিক্ষা করিয়া আট 
মাস ফাক্পসদেশে রুষ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। নিশিবাবুর অপূর্ব 
বিদ্যাবন্তা ও অনুসন্ধিৎস্থ প্রবৃত্তির আলোচন! করিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। ফরাসী ভাষায় ও রুষ ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে 
ছুই বৎসর কাল রুষিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে *মধ্যাপকতা করেন, এই 
অধ্যাপক! করিতে করিতেই তিনি ভাষাতত্ব এবং রুষভীষ! উত্তমরূপে. 
শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। রুষিয়ার কর্ধত্যাগের প্র নিশিবাবু, 
পুনর্ববার স্থইজরলগগে জন্মণভাঁষা, ভাষাতত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন 
শাস্ত্র অধায়ন করেন । জঙ্্রণীতে সময় সময় যখন তাহাকে অর্থাভাবে 
পড়িতে হইভ, তখনি তিলি কোন ভাল বিষয়ে বৃজু তা করিয়া সে অভাব 


ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় । ২৯৩ 





মোচন করিতেন | ধর্ম বিষয়ক বক্তুতা কা'রয়। তিনি লাইপজিক নগরের 
ধর্মান্ধ খৃষ্টানগণ বর্তৃক বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই ধর্মমান্দোলনের 
সময়ই তাহার খ্যাতি বুল পরিমাণে পণ্ত সমাজের মধো ছড়াইয়া 
পড়ে । জন্মনি এবং সুইজারলগ্ডের অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় তাহ 
জন্্ণী ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং বক্ত,তার সারবত্তার বিষয় প্রকাশিত 
ভইয়াছিল। এ সময়ে রুষিয়ার শিক্ষা সচিব লাইপজিক্‌ নগরে আগমন 
করেন, তিনি নিশিকান্তের অপূর্ব্ব বিদ্যাবস্তা ও প্রতিবাদ দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়! তাহাকে রুষিয়ায় লইয়া! যাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে সময়ে 
নিশিবাবুর ফরামী ভাষার শিক্ষা শেষ না হওয়ায় তিনি রুষ গভর্মেন্টের 
ব্যয়ে ফরাসী দেশে থাকিয়! ফরাসী ভাষা শিক্ষা শেষ করেন। উক্ত ভাষা 
শিক্ষা) শেৰ হলে নিশিবাবু সেন্টপিটাঁসবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা 
সমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । কিন্ত অবশেষে নান! কারণে বাধ্য হইয়া! 
ছুই বৎসর পরে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর জ্ুরিক 
বিশ্ববিদ্যাঠায়ে ৮, ঢু, 19. উপাধি লাভের জন্য প্রবেশ করেন এবং সেই 
কঠিনতম পরীক্ষায় গৌরবের সহিত প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি 
ভূষণে ভূষিত ইন। আমাদের দেশে পুর্ধবে আর কেহই রুষদেশে অধ্যা- 
পকত| কিংবা এই গৌরখজনক উপাধি লাভে সমর্থ হন নাই । 

১৮৮৩ খৃঃ অন্ধের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাক্তার নিশিকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায় দেশে প্রত্যাগমন করেন । তাহার প্রত্যাগমনে জাঁতি-ধন্- 
বর্ণনির্বিশেষে ভারতের প্রায় সমুদয় প্রজা, এমন কি রাজপুরুষগণও 
স্থানে স্থানে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

নিশিকান্ত বাবু ভারতের নানাস্থানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছেন। তাহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রস্থগুলির খ্যাতি দেশে বিদেশে 
সর্কত্র বিদ্যমান। বিলাতের [0১০০৫ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 
“0৩ 9053 ০৫00৩ 9902 10181059301 9606915 ভুরিক 


২৯৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





হইতে প্রকাশিত [1১৩ 100150103 7755859” এবং 794010090) ৪0৫ 
01050501057” ইউরোপে যথেষ্ট প্রশংস! লাভ করাছে। শ্রথম শ্রস্থ- 
খানি ইংরেজী হইতে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 13006 জগ্মুণ 
ভাষায় অন্থুবাদ করিয়াছিল। অপর গ্রন্থ ছুইখানাও জর্ম্ণপত্রিকাসমূহ 
কর্তৃক বিশেষরূপে প্রশংশিত হইয়াছিল । 

নিশি বাবুর নিকট দেশবাসী বহু আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 
সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। বিক্রমপুরের ভর্ভাগ্য এই যে তীহান্ম 
স্নেহের কোল ছাড়াইয়! তাহার বুকের দুধে পুষ্ট সন্তানগণ যখন গৌরব 
মণ্ডিত শিরে জগতের নিকট আপনাদের প্রকাশ করে, তখন তাহারা দীনা 
কাতর। জন্সভুমির করুণ চাহনির মন্্ম আর বুঝিতে চাহে না-_মাকে 
তাহারা আর চিনে না! কিন্ত হাশর! ছুর্ভাগিনী জননী কি তাহাদের 
ভোলে? মা কিচায়? একবার শুধু উচ্চকণ্ঠে ভক্তির সহিত সম্তানের 
আদর ভরা ডাক গুনিতে চায় মা-মা-মা। 


॥ 





মু্দী কাশীনাথ দাশ গুপ্ত । 


কাশীনাথ দাশ বিক্রমপুরস্থ বিদর্গীয়ে ১৮০৮ খৃষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন । 
শৈশবে ইনি সে কালের রীতি অনুযায়ী সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পারস্তভাষায় 
শিক্ষালাভ করেন । বিক্রমপুরের হিতার্থে ইনি যেরূপ চেষ্টা, যদ্বু ও অর্থ- 
ব্যয় করিয়াছিলেন বর্তমীন সময়ে ৰহু শিক্ষিত ব্যক্তিও তদ্রপ করেন ন!? 
ইনি নোয়াখালির কালেক্টরীতে মহাফেজের পদে নিযুক্ত ছিলেন, উক্ত 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি স্বকীয় সতত! ও কার্ধ্যদক্ষতার গুণে ইংরেঞ্জ 
কালেক্টরগণের মনোরঞ্জন করিয়া ৫৫ বৎসর বয়সে পেম্সান লইয়া নিজ 
বাসগ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহার সাহিত্য জীবনের 
হুত্রপাত হয়, তিনি বাসগ্রামে থাকিয়া 'শবদীপিকা, পপঞ্চবটীতত্ব ও 





মুন্সী কাশীনাথ দাশ গপ্ত। ২৯৪ 


“অবলাক্ঞানদীপিকা” নামক শ্রশ্থ প্রণয়ণ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 
বুবকের ন্যায় কর্মঠ ছিলেন, একমৃহূর্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করিতেন না। 
পরের মঙ্গলের নিমিন্ত সর্বদাই তিনি প্রস্তত থাকিতেন, তিনি বছু জ্ঞাতি 
কুটুম্ব ও দরিদ্রগণকে আপন আশ্রয়ে রাখিয়! প্রতিপালন করিয়াছেন 
এবং চাকুরীর সংস্থান ইত্যাদি করিয়াছেন। ৰ 

কাশীনাথের সর্ধপ্রধান কীন্তি গ্রামা পোষ্টাফিস স্থাপনের চেষ্টা ও 
সুচনা । বর্তমান সময়ের স্তায় পূর্বে পল্ীগ্রামে চিঠি ও সংবাদ পত্রাদি 
যাতায়াতের কোনও রূপ বন্দোবস্ত ছিল না। এই অভাব দুরীকরণার্থ 
মুন্দী মহাশয় থানার ডাকে চৌকিদার কিংবা ঠিকা লোক স্বারা গ্রীম ও 
নগরবাসী লোকদ্দিগের পত্রাদি প্রেরণের বন্দোবস্তের জন্য ১৮৪৪ ব্রীঃঅঃ 
বরা জুন তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে আলোচন! করেন। ইহার ফলে 
১৮৫২ শ্রীঃ অঃ গভমেন্ট সাধারণের ডাকচালানের বন্দোবস্তের নিমিত্ত 
থানার ডাকে এবং চৌকিদার বা ঠিকা লোকের বন্দোবস্ত করেন। এই 
রূপে গ্রাম্য ডাকঘরের পত্তন হয়। 

বিক্রমপুরের রাস্তাঘাটের অভাব দৃষ্টে তদ্দরীকরার্থ কাশীনাথ 
বিক্রমপুরের পথ বিষয়ক প্রস্তাব, নামক একখান! পুস্তক মুদ্রিত করিয়া! 
তাহা বিলি করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ ঢাক! গেজেট? পত্রে ১২৭১ সনের 
২৭শে কান্তিক তারিথে এ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংস| বাহির হইয়াছিল। 

তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক উক্ত পুস্তক পাঠ 
করিয়া গ্রস্থকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক চিঠি লিখেন এবং বিক্রম- 
পুরের রাস্তাঘাটের ছুর্দশ! ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গতর্মেপ্টের নিকট 
এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাঁহারি ফলে তালতলা হইতে শ্রনগর পর্য্য্ত 
গভর্মেন্টের সাহায্যে এক রাস্তা নির্মিত হয়) এই আদর্শের অন্থকরণে 
সুপ্রশিদ্ধ এসিঃ কমিশনার ন্বর্গীয় অভয়াচরণ দাস মহাঁশরের বাসগ্রাম 
লোনসিংহ ভইতে নড়িয়া! পর্য্যন্ত (দক্ষিণ বিক্রমপুর ) এক রান্ত! এবং 





২৯৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 











৮১০৮৬ 


বজ্জযোগিনী নিবাসী বাবু কাঁলীকিশোর গুহ মহ'শয়ের যত্ে বজ্যোগিনী 
হইতে মিরকাদিম পর্যন্ত এক রাস্তা প্রস্তত হইয়াছিল । ইহা ছাড়! ঢাকা 
ছোট আদালতের ভূতপূর্ব জজ বাবু অভয়কুমার দন গুপ্ত মহাশয়ের 
চেষ্টায় জৈনসার গ্রামে এক রাস্তা তৈয়ারী হয়। দত্ত মহাশয় মুন্নী মহা" 
শয়ের এইরূপ চেষ্ট! ও উদ্যমের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চিঠি 
লেখেন | পথঘাট প্রভৃতির দিকে যেমন দাশ মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ব ছিল, 
তদ্রপ সমাজের হিতের প্রতিও তাহার শুঙ্ৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। 
কন্তাপণের দারুণ অত্যাচারে ব্রাহ্মণকুলের সর্বনাশ হইতেছে দেখিতে 
পাইয়। তিনি “কন্তাপণবিনাশিকা” নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া বিতবণ করিয়াছিলেন । এই পুস্তক পাঠ করিলে মুন্সী মহাশয়ের 
শান্ত্র জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাঁগয়! যায়। তিনি সমাজের কল্যাণের 
নিমিত্ত নান! শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কন্তাগণের অবৈধতা সরল 
যুক্তিপূর্ণভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ১২৬৬ সালের ২০শে আযাঢ়ের 
“সংবাদভাস্কর পত্রে উহ্হীর বথেষ্ট প্রশংসাবাঁদ প্রকাশিত হইয়াছিল । গভ- 
মেন্ট কর্তৃক ইহা সাদরে গৃহীত হইয়া ইংলগুস্থ পালিয়ামেন্ট ও এসিয়াটিক 
সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইয়াছে । এ সকল গ্রন্থ ছাড়া “হিন্দুধন্্ব 
সংমন্ত্রণ” নামক আর একখানা গ্রশ্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানিতে পারা ষায়। এখানে গ্রন্থ সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম । 

(১ শব্দার্থদীপিকা--ইহা একখানি আশ্চর্য্য অভিধান, ইহাতে 
আদি ও অস্ত বর্ণের পর্যায়ক্রমে শৃঙ্খলা করিয়া শব্বার্থ লিখিত হইয়াছে। 
থা 





অক। অঙ্গক। 
অবত্তৃক। অঙ্গমর্দক | 
অখ্যাতিকারক | অঙ্গারক। 


অগণক। অন্ুরীদ্রক | 





জগিস শ্রীযুক্ত চন্দমাধব ঘোষ। 


জাষিস সার চন্ত্রমাধব ঘোষ । ২৯৭ 





সাত আট বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল । 
৭০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। 'শব্ধদীপিকা” অভিধান আলোচনা 
করিয়া বিক্রমপুরের তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিত গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ব 
মহাশয় যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত 
করিলাম । 
শ্্রীকাশীনাথ দাশো রচয়তি হি মুদা গুপ্ত শবেন যুক্তঃ» 
বিদ্যোৎসাহার্থ মেকং সুমধুর রসযুতং কোষকং সন্মনোজ্ঞং। 
পর্যযায়ৈঃ শব্দ পুর্বং হৃদয়গ ফলদং দীপিকাখ্যং স্থধীরৈ__ 
রালোচ্যং প্ডি তা্রৈঃ শ্রম ইহ সকলোপ্যাদৃতশ্চেদয়ং স্তাৎ। 
শ্রীগঙ্গাচরণেনাপি বিদ্যারদ্বেন সম্মুদে । 
বিবেচিতাতিযত্বেন আশ্চর্য্যা শবদীপি ক1॥% 
(২) পঞ্চবটাতত্ব__এই পুস্তকে পরলোক, আত্মা, জন্মাস্তরবাদ ইত্যাদি 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
(৩) অবলা-জ্ঞান-দীপিকা--ইহা নারীগণের প্রতি নানাবিধ উপদেশ 
পরিপূর্ণ পদ্যপুস্তক ৷ রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর। 
সাহিত্যে সমাজে ও বিবিধ দেশহিতকর কার্ধ্যে ব্রতী হইয়া বিবিধ 
সদানুষ্ঠান দ্বার কাশীনাথ বিক্রমপুরে আপনাকে চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়া" 
ছেন। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ৭৭ বস বয়সে তিনি পরলোক 
গমন করেন। 


শাশশীীীশী 


জাষ্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ । 
জাঙ্টিস চন্ত্র মাধব ঘোষ বিক্রমপুরের উজ্জ্বল রত্ব। ১৮৩৮ খঃ অবের 
২৬শে ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি নিজ বাসগ্রাম যোলঘরে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতা রারবাহাহর ছূর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নুখ্যাতি সে সমরে 


২৯৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


্প্ 


পূর্ববঙ্গের সর্বত্র শ্রুত হইত, স্ুদীর্ঘকাল ডেপুটি কালে্টরের পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া নিজ গ্রতিভাবলে ইনি গভরমেন্টের ও শ্বদেশীয় জন সমাজের 
প্রীতি ও শ্রন্ধা লাভ করিয়াছিলেন । গল্লীবুদ্ধগণ এখনও ছূর্গীপ্রসাঁদের 
নাম গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিয়! থাকে ৷ মাননীয় চক্জরমাধৰ উপযুক্ত 
পিতার উপযুক্ত পুক্র। ১৮৮৫ খুঃ অন্যে সর্বপ্রথমে যখন হিন্দু কালেজ 
প্রেসিডেন্সি কালেজে পরিণত হয়, তাহার ছুই বঙ্সর পরে বর্তমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম বৎসর প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ধাঁহারা 
এন্ট্ণন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, চন্ত্রমাধব তাহাদের অন্যতম | 
ক্ষুদ্র কাজের ভিতরে যেমন বৃহৎ বৃক্ষের অঙ্কুর লুক্কায়িত থাকে, তেমনি 
ইহার শৈশব প্রতিভা হইতেই ভবিষ্যৎ গৌরবের আভাষ পাওয়া গিয়া- 
ছিল। এপ্টান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ইনি নূতন ইউনিভার্সিটি হইতে 
উপাধি লাভ করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কালেজ সংশ্লিষ্ট আইন ক্লাসে 
প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬০ খৃঃ অব্ে অতিশয় প্রশংসার সহিত আইন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কাঁলেজের তৎকালীন আইন অধ্যাপক বযারি- 
টার মন্টিরো! সাছেব হঁহার সুক্ষ বুদ্ধি দেখিয়া বিশেষ ল্লেছ করিতেন । 
আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বর্ধমানে ওকালতী করিতে 
প্রবৃত্ত হন, সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্টা লাভ করিয়া 
ছয়মাস যাইতে না যাইতেই সরকারী উকীলের পদে নিধুক্ত হন এবং 
তাহার কিছুদিন পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন, এইকার্ধ্য ও 
তীছার ন্যায় উৎসাহী যুবকের নিকট বিশেষ ভাল বোধ না৷ হওয়ায় 
উহা পরিত্যাগ করিয়! পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়া * 
অদমা উৎসাহের সহিত কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন_-অতংপর সদর দেওয়ানী 
ও সদর নেজামত হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টেও 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধিও প্রতিভা 
বলে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে করিতেই প্রধান বিচারকের পদে 








জাষ্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ । ২৯৯ 





প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্ছল করিয়াছেন। বিচারক পদে 
প্রতিঠিত হইয়া ইনি যেরূপ হুঙ্বুদ্ধি, পদোচিত গান্ভীর্য ও পদোচিত 
সন্রম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই গৌরবের 
বিষয়। হাইকোর্টের ব্রিটিস জজেরাও ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে 
কুন্টিত হন নাই। বড় বড় ব্রিটিশ ব্যারি্টারেরা হঁহার সহিত 
বাক্যালাঁপ করিবার সময় সাবধান ও জংযতবাক হইতেন। 
কিছুকাল প্রধানতম বিচারক পদে কার্ধ্য করিবার পরেই ইনি 
“সার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি স্থুরসিক ও মি ভাষী, পরিটিত 
অপরিচিত সকল ভদ্র লোকের সহিতই আলাগ করিতে কুন্তিত 
নহেন। বাকপটুতার জন্য ইনি ভদ্রমাজে মজলিসি লোক বলিয়া 
পরিচিত। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে ও ইনি একজন অগ্রনী, কারস 
সভায় সভাপতিরূপে চ্ত্রমাধৰ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈষীতার 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । ইনি পেন্সান গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস 
কঁরিলেও স্থদেশও স্বজাতিকে বিস্তৃত হন নাই। নিজগ্রামে একটা দাতব্য- 
চিকিৎসাঁলয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া স্বকীয় বাঁসগ্রামের ও নিকটবর্তী 
অধিবাসী বৃন্দের বথেষ্ট কল্যাগ সাধন করিয়াছেন । ৃ 

ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দর চন্ত্র ঘোষ ও দেশের উন্নতি কল্পে 
বিশেষ মনোযোগী রহিয়াছেন, ইহার প্রতিষ্ঠাপিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতির 
সাহায্যে দেশ দেশাস্তরে শিক্ষিত যুবকগণ প্রেরিত হইয়! নানাবিধ শিল্প- 
কলা শিক্ষা করিছ্ক। আসিয়া দেশের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছে 
আমর! আশা করি ইনিও পিতৃনাম উজ্জল করিবেন। চক্রমাধব বাবু 
নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন, আমর! তাহার আরও দীর্ঘ- 
জীবন এবং পারিবারিক শান্তি ও সুখ কামনা করি। তিনিষে নিজ 
মাতৃভূমির নামে নাসিক! কুঞ্তি করেন না, ইহাই সুখের বিষয়। 


৩০০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


৮০ 





বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশ চন্দ্র বস্তু। 


আচার্য জগদীশচন্ত্র বিক্রমপুরের স্নেহের সন্তান, বঙ্গের মুকুটমণি, 
তারতের উজ্জপ রদ্ব, জগতের দাপ্ত প্রতিভা । জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি 
বলিয়া বিক্রমপুর ধন্য, আর আমরাও ধন্য যে একই নদীর তীরে, একই 
মোগার দেশে আমরাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, একই মাতৃভূমি তাহারও 
আমাদের । 

জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুরস্থ রাঁড়ীখাল গ্রামে সুপ্রাচীন বন্থু পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বস্থ। কলিকাতা 
বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টান্যে কেম্বি,জের 
ও লগ্ুনের বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন 
করেন। সেখান হইতে আসিয়! বর্তমান সময় পর্যাস্ত ইনি প্রেসিডেন্সি 
কালেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদে নিবুক্ত আছেন। ডাক্তার বনু 
ভারতের কেন, সমগ্র জগতে বৈজ্ঞানিক নব সিদ্ধান্তের আঁব্কারে ধন্য 
হইয়াছেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ভন্ত ইনি সতত 
সচেষ্ট আছেন | ইহার য্ব ও চেষ্টায় প্রেসিডেন্সী কাঁলেজের পদার্থ বিদ্যা 
বিষয়ক যন্ত্রগারের দ্রিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে । ভারতবর্ষে ইহার 
ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আর একজনও নাই। ১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ ইনি 
এনিয়াটিক সোসাইটির গৃহে "০০ 0১৩ 01571586107 ০6 0১০ 15০৮1 
০10” শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে বর্তমান যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁড়িতত্ঞ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ত কেলভিন্‌ আচার্য বস্থুর 
প্রবন্ধের মৌলিকতায় বিস্মিত হইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। বস 
মহাশয়ের দ্বিতীর সন্দর্ভ ৮1১৩ 05661751096100 ০1 0১৩ 1901055 
০6 155005 007 05 715001981 ২৪৮ লর্ড রোলী কর্তৃক 





পিপিপি 





বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশ চজ্ঞ বস্থ। ৩০১ 





বিলাতের চ:৪/51 99০16তে প্রেরিত হইয়াছিল, রয়াল সোসাইটা বনু 
মহাশযনকে তাহার আদর্শানুযায়ী কাধ্য সম্পাদনার্থ অর্থ সাহায্য করেন। 
অতঃপর জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় গভরেন্টের সংস্থাপিত গবেষণা ফণডের 
অধ্যক্ষ হন। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চচ্চার নিমিত্ত 
ভারত গভমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়া সপরিবারে বিলাত যাত্র! করেন, 
সেখানে ব্রিটিস এসোসিয়েসনের একটা অধিবেশনে “তাড়িত কম্পনের 
গুণাবলী নির্ণয়ার্থ একটা পূর্ণাঙসনত্র, শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও স্বীয় 
নির্ষিত যন্ত্রের ব্যবহার করেন। তীহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ [19৩ 7.150010 
00120000৮10 60101016905 ০০171810 90158115105 50019080085 
রয়াল সোসাইটীতে পঠিত হয়। গ্লাসগো নগরে গ্রসিদ্ধ লর্ড কেলতিন্‌ 
কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তিনি তত্রত্য 3০০16 0? 01৪ 4215 নামক 
সমিতির নিকট “ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য উচ্চতর বিষয়া- 
লোচনা জন্য বৃত্তি স্থাপনও সরকারি নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ আলোচন! করিয়াছিলেন, তাহার এ সার- 
গর্ভ মন্তব্য সমুদয় বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্র সমূহে প্রশংসার সহিত 
সমথিত হইয়াছিল। এততঘ্বযতীত দেশে প্রত্যাগমনের সময় জন্বাণী, 
ক্রান্সের বহু বিশ্ব বিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও ব্তৃত! 
করেন। ফরাসি দেশ ও আমেরিকায় ডাক্তার বন্থুর য্ত্র সমূহ ব্যবহৃত 
হইতেছে । কালক্রমে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত তাহার নির্মিত 
তার বিহীন তার-স্ত্র হয় ত জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। 
জগদীশচন্দ্র একাস্ত সরল, শাস্ত, তেনস্বী উদারচরিত্র নিরহঙ্কারী ও অমা- 
যিক লোক । ম্প্রতি জগদীশচন্ত্র আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সেখান- 
কার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সমিতি কর্তৃক তিনি বিশেষ সমাদরের 
সহিত গৃহীত ₹ ইয়াছেন। বাণ্টিমোর, চিকাগো, উইদকোলসিস প্রত্ৃতি 


৩০২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





সহরে তিনি বক্তুতা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
জগদীশচন্দ্র চিকাগে! সহরে গমন করিলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক 
সমিতি আপনাদের সভা স্বাপিত করেন এবং তথাঁকার বৈজ্ঞানিক 
সভার সভাপতি সাধারণের নিকট বলিয়াছিলেন “এই বাঁকে আপনারা 
সন্থুথে দেখিতেছেন, ইনি একজন ভারতবর্ষীয়, জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক । বিছা সম্বন্ধে ইহার আবিষ্কার জগতের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছে । পুরাতন ভারতবর্ষ যেমন দর্শন, ধর্ম ও নৈতিক বিষয়ে 
সমগ্র পভ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, বর্তমান 
ভারতও বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে, তাহার হ্থচন! 
দেখা যাইতেছে ।” 
কাব রবীন্দ্রনাথের অমর ভাষায় তাহাকে অভিনন্দিত করিয়! আমরা 
আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনীর উপসংহার করিলাম । 
তিনি সত্যই গাহিয়াছেন ;- 
ধা  * ণমোরা যবে 
মত্তছিনন অতীতের অতিদূর নিক্ষল গৌরবে, 
পরবস্ত্রে, পরবাঁকো, পর ভঙ্গিমার ব্যঙগরূপে 
. কল্লোল করিতেছিনু ক্ফীতকঠে ক্র অন্ধকুপে_ 
তুমি ছিলে কোন্‌ দুরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানামন 
কোথায় পাতিয়! ছিলে ? সংযত গম্ভীর করি মন 
ছিলে রত তপস্তার অরূপ রশ্মির অন্বেষণে 
লোক লোকাস্তর অস্তরালে,--যেথা পূর্ব খষগণে 
বন্ুত্বের সিংহদ্বার উদবাটিয়া একের সাক্ষাতে 
ধড়াতেন বাক্যহীন স্তস্ভিত বিস্মিত জোড় হাতে । 
হে তগস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদ গর্জনে 
পউত্তিষ্ঠত! নিবোধত !” ডাক শাস্ত্র অভিমানী জনে 





/ 


পা 


গীয় মনে 


স্হ 


স্বীয় মনোমোহন ঘোষ । ৩০৩ 


পাস্তিত্যের পণ্ড তর্ক হতে ! সুবৃহৎ বিশ্বতলে 

ভাক মূঢ় দাস্তিকেরে ! ডেকে দাও তব শিষ্যদলে 

একত্রে ঈাড়াক তারা তব হোম ছতায়ি ঘিরিয় ! 

আরবার এ ভারতে আপনাতে আসুক ফিরিয়া । 

নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যান, বরুক সে অপ্রমত্তচিত্তে 

লোভহীন দ্বন্বহীন শুদ্ধ শস্ত তরুর বেদীতে । 

জগদীশবাবু অবসরমত প্রায়ই স্বকীয় বাসগ্রামে আসিয়া! নিজ আত্মীয় 

স্বজনের সহিত সাক্ষাত ও স্বীয় বালাক্রীড়াভুমি দর্শন করিয়া তৃত্তিলাভ 
করেন। ছুই তিন বৎসর হইল তিনি একবার দেশে আসিয়াছিলেন ৷ 





স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ । 


১৮৪৪ থুষ্টাঝে বয়রাগাদী গ্রামে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন, ইহার 
পিতার নাম ৬রামলোচন ঘোষ। রামলোচন বাবু বড় লাট লর্ড আক- 
লাের সময়ে সদর-আলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামলোচন সে 
সময়ে একজন শিক্ষিত, উদার চরিত্র এবং সর্ববিধ সংস্কারের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধ 
ছিলেন। টাকা কালেজ প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে তিনিও অন্ততর, উক্ত 
কালেজের জন্ত তিনি বহু অর্থও ব্যয় করিয়াছিলেন । মনোমোহনের শৈশব 
শিক্ষা নদীয়া জেলার ক্কষ্ণনগরেই পরিসমাপ্ত হয়। তিনি সেখান হইতে 
১৮৫৯ খুষ্টাবে এণ্টাঁন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডে্দি 
কালেজে অধ্যয়নোক্ষেশে আগমন করেন, কিন্তু এদেশে অধিক দিন না 
থাকিয়া তদীয় [পিতৃদেবের ইচ্ছান্যায়ী দিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার 
নিমিত্ত ইংল্ডে গমন করেন। হহারাই ভারতীয় যুবকবুনের নিকট 
মিবিল সার্বিস পরীক্ষারপ্রথম পথ-প্রদর্শক। মনোমোহন বাবু উক্ত 
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পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়! ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করি- 
লেন। দেশে আসিয়া প্রথম প্রথম তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া- 
ছিল, কারণ কোনও ইউরোপীয় ব্যারিষ্টারই তাহাকে কোন বিষয়ে 
সাহাঁষ্য করিতে চাহিতেন না । কিন্তু প্রতিভা-আগুনকে চাপিয়। কে রাখিতে 
পারে? শীঘ্রই একটা বড় মোকদদমায় তাহার বস্তু তাশক্তি, আইনে অভি- 
জতা, বুক্তির নিপুণতা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মনোমোহন বাবু বাদী 
আমীরুদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করিয়া! এরূপ সুন্দর ও স্ুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা 
প্রদান করিয়াছিলেন যে তাহ! শুনিয়া তত্কালীন জাষ্টিস নশ্দাণ সাহেব 
তাহার ভবিষ্যত উন্নতি সম্বন্ধে ভবিষাদ্বামী করিয়াছিলেন । বছদর্শা ও 
অভিজ্ঞ বিচারপতির ভবিষ্যদ্বাণী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। 
কেবল কি অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনকুবের হইবার বাসনাই তাহার ছিল? 
তাহ! নহে, তিনি দরিদ্রের বান্ধব, আর্ডের সহায় এবং উৎপীড়িতের এক- 
মাত্র আশার অবলম্বন ছিলেন। যেখানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন 
আসাম'কে অন্তায়রূপে নির্ধীতিত হইতে দেখিতেন, সেখানেই মনো- 
মোহন অকাট্য যুক্তি ও তর্ক সহ তাহার উদ্ধারার্থ প্রাণ পণ করিতেন, 
অর্থের জন্ ভ্রক্ষেপ ও করিতেন না । এরূপ স্বার্থপর স্বদেশ প্রাণ মহা- 
বীর বিক্রমপুর কেন সমগ্র বদেশেই অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কত 
দরিদ্র, কত নিঃসহায় হতভাগযকে যে তিনি পুলিসের অত্যাচার, বিচার 
বিভ্রাট ও প্রাণদণ্ডের কঠিন পীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহা এখনও 
বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে । 
আমরা এখানে একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ 
তাহার মহাম্ভবতার পরিচয় পাইবেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া! জেলায় 
মুলুকটাদ নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে ধৃত হইয়া পুলিস কর্তৃক 
বিচারালয়ে নীত হয়, পুলিস অভিযোগে প্রকাশ করে যে, মুলুকটাদ নিজের 
নবম বর্ষায় কন্ত! নেকজানকে নিজ হত্তে হত্যা করিয়াছে, পুলিসের 


স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ । ৩০৫ 





শিক্ষার ও ভয়ে নেকজানের মাতা এবং সভোদরও স্বীয় পিতাকে 
দোষী বলিয়! সাব্যস্থ করে এবং চক্ষে তাহারা এই হত্যাকা দর্শন 
করিয়াছে তাহাও বলে। 

স্ত্রীও কন্তার এইরূপ বিরুদ্ধ সাক্ষীতে বিচারক জব্জ সাহেব আসামীর 
প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মনোমোহন বাবু এই মোকদ্দমার 
নি পত্র পড়িয়। কিন্তু বুঝিলেন যে মুলুকাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন 1 মনোমোহনের সুক্ষ বুদ্ধি 
প্রভাবে গুপ্ত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সে হাইকোর্টের বিচারে 
বেকসুর খালাস পাইল । গরীব মুলুকটাদ যতদিন জীবিত ছিল ততদিন 
ত্বাহার জীবনদাতাকে বৎসরে দুই একবার করিয়া কুৃতত্ঞতা স্বরূপ কিছু 
কিছু ফল ফুলাদি উপহার প্রদান করিত। মনোমোহন বাবু ছাত্রদিগের 
পরম বন্ধু ছিলেন। মণিপুরের হতভাগ্য যুবরাজ টাকেন্দ্রজিৎকে প্রাণদণ্ড 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি যেরূপ আইনাভিজ্ঞতা, স্ববুক্তির ও নজীর 
জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে লর্ড ল্যাহ্গডাউন ও তাহার প্রধান 
প্রধান অমাত্যবর্গও তাহার যুক্তির সারবন্ত! ও আইনাভিজ্ঞতার প্রশংসা না 
করিয়! থাকিতে পারেন নাই । তিনি দেশের সর্ববিধ হিতানুষ্ঠানেই যোগ 
দিতেন । জাতীয় মহাসমিতিরও তিনি একজন পরম বান্ধব ছিলেন। 
১৮৯০ খুষ্টান্বে কলিকাতার কংগ্রেদোপলক্ষে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি পদে বরিত ছিলেন । 

পুলিসের অত্যাচার, বিচারকদিগের অন্যায় বিচার প্রভৃতি তিনি 
একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। তিনি শাসন ও বিচারের ম্বতন্ত 
বিধান সম্বন্ধে চিস্তা করিতে করিতেই তদীক়্ ক্কষ্ণনগরের বাদ ভবনে 
১৮৯৬ থৃঃ অঃ র ১০ই অক্টোবর শনিবার দিবস অকালে মানব-লীল! 
সংবরণ করেন। 


০ 


৩০৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 





স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ । 


স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মৃত মহাত্বা মনোমৌহন ঘোষের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা। ইনিও অগ্রজের ন্যায় কৃতী পুরুষ। ১৮৭৯ খাবে ব্যারিষ্টারি 
পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং অল্লকাল পরেই ব্যারিষ্টার 
হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে আসিবার কয়েক বৎসর পরে 
যাহাতে ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় সে বিষয়ে আন্দোলন 
করিবার জন্য ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েসান কর্তৃক ইনি পুর্রায় ইংলগ্ডে 
গমন করেন। সেখানে পালে মেণ্টের সভ্যগণ ইহার বক্তুতায় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন এবং তাহার অতি অল্প কাল পরেই ভারতে ঠ্টাটুটারি সিবিল 
সার্ধিস পরীক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৮০ খুষ্টার্ে লালমোহন ভারতবর্ষে 
শ্রত্যাবর্তন করিলে বোম্বাই ও কলিকাতার অধিবাসিবর্গ তাহাকে বিশেষ 
সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন লর্ড 
রিপণের আঁদেশে ভারতে “ইলবার্ট বিল” নামক রিপণের ব্যবস্থা সচিব 
মহাত্মা! ইলবার্ট কর্তৃক নূতন বিধান অর্থাৎ যে বিধানের বলে এদেশবাসী 
বিচারকগণ ইংচরজদিগের উপর ব্রিটিশ বিচারকদের ন্যায় বিচারাঁধি- 
কার দিবার প্রস্তাব হয় তখন এদেশীয় ইংরেজগণ এই নূতন বিধানের 
বিরোধী হইয়| দাড়াইলে, লালমোহন বাবু বিলাঙ গমন করিয়া পার্লে- 
মেন্ট মহাসভার সভ্য হইবার চেষ্ট! করেন, ইহার পক্ষে মোট ৩৫৬০ ভোট 
শুদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে আইরিসদের চেষ্টায় লিবারেল 
সম্প্রদায়ের পরান্্য় হওয়ায় ইহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। 
ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে ইহার অনাধারণ দখল ছিল, বঙ্গভাষার 
প্রতিও লালমোহন বাবুর ষথেষ্ট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল) ইনি মাইকেল 
মধুক্থদূন দত্ত প্রণীত “মেঘনাদবধ' কাব্যের ইংরাঞ্জীতে যে অনুবাদ 
করিয়াছেন, তাহ! অতিশয় মনোরম হইয়াছে । "১৯০৫ শ্রীষটান্বে ইনি 





স্র্গায় লালমোহন ঘোষ। 


দাতা কালীকুমার ৷ ৩০৭ 


জাতীয় মহা সমিতির সভাপতি হইরাছিলেন। ইংরেজী বক্তৃতায় ইনি 
প্রখ্যাত নামা বাগী। রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহার মত অসাধারণ 
বিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতে অতি অল্পই আছে। লালমোহন বাবুই সর্বপ্রথমে 
দ্বিধা ভিন্ন বঙ্গের নিরাশ অধিবাসীদদিগকে স্বদেশী ও বয়কটের তৃর্য্য- 
নিনাদে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন । লালমোহন বাঙ্গালা দেশে চিরম্মরণীয়। 
দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা সহা করিয়া বিগত ২রা আশ্বিন শনিবার (১৮ই 
মেপ্টেম্বর ) অপরাহ্ে লালমোহন বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন । 








দাতা কালীকুমার | 


দাত! কালীকুমারের গৌরবময় পুণানাম পুর্ববঙ্গবাসীর বিশেষ 
পরিচিত। এই মহাত্ম। আন্থমানিক ১৮২০ খ্রীঃ অঃ মুন্সীগঞ্জ মহকুমার 
অধীন শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কুকুটিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন) 
কালীকুমারের নাম হইতেই কুকুটিয়। গ্রামের খ্যাতি । ইনি মধ্যবিত্তা- 
ব্থাপনন গৃহস্তের সম্তান। শৈশবে ঢঃখ ও দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! 
যৌবনে স্বকীয় পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের বলে কমলার কূপ! লাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কালীকুমার কুকুটিয়! গ্রামের দতোপাধিধারী -কায়স্থ 
বংশ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতামহ রামজয় দত্তের তিন 
পুত্র, রামলোচন, রাজকিশোরও ননদীকিশোর | কালীকুমার সর্বজ্যেষ্ঠ 
রামলোচনের বংশধর । শৈশবে নিজের চেষ্টা ও যত্বে তিনি বাঙ্গল! ও 
পারস্ত ভাষায় ঝুৎপত্তি লাভ করেন, বিশেষ পারস্ক ভাষায় তাহার 
অসাধারণ অধিকার ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সামান্ত বেতনে 
ঢাকা নগরে এক বকৃসীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর এই 
কার্য করিরা আদালতের কার্যে অভিজ্ঞত। লাঁভ করতঃ সেকালের 
ওকালতী পরীক্ষ! দিয়া 'তাঁহাতে উত্তীর্ণ হন। প্রথমে মুন্সেফের উকীল 





৩০৮ বিক্রমপুরের উতিহান। 


পশাপিশাশাশাত 


হইয়! পরে সদর আমিনী আদালতের উকীল হইয়া ময়মনসিংহ সহরে 
আগমন করেন। ময়মনপিংহেই তাঁহার জীবনের উজ্জলতম অংশ 
যাপিত হইয়াছিল। কালীকুমারের ন্যায় পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি 
বর্তমান যুগে অতি বিরল। চঞ্চলা কমলার স্সেহদৃষ্টিপাতে তিনি 
ময়মনসিংহে আসিয়া যেরূপ প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন, তদ্রুপ নানাবিধ সকার্ধ্যে মুক্তহন্তে দান করিয়া আপনাকে 
অমর করিয়া গিয়াছেন। কালীকুমার মাসে সহশ্রাধিক মুদ্রা অর্জন 
করিতেন, কিন্তু এক কপর্দকও সঞ্চয় করিতেন না, সমুদয়ই পরার্থে ব্য়িত 
হইত। তাহার ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বিজ্ঞ 
ও প্রাচীন উকীল স্বর্গায় গোবিন্দ প্রসাদ বস্থু হাশর বলিয়াছিলেন 
যে, “কালীকুমার আদর্শ চরিত্র উকীল ছিলেন । আত্মমর্ধ্যাদ। জ্ঞান, ধন্ম 
ভীরুতা তাহার বড়ই অধিক ছিল। তিনি নিজে অসছুপায়ে অর্থ 
উপার্জন করিতেন না তাহাই নহে, কখন জ্ঞানতঃ আচরিত অসছুপায়ের 
্রশ্রয় দিতেন না । অথচ তাহার উপার্জন বড়ই অধিক ছিল। জীবনে 
তিনি ছুই বার মাত্র কালেক্টরী ও ফৌজদারী কাছারিতে গিয়াছিলেন, 
একবার এক নামজারি, অন্তবার এক হত্যাপরাধ ঘটিত ফৌজদারি 
মোকদম! উপলক্ষে। প্রথম মোকদমান্র তিন সহশ্র ও দ্বিতীয় 
মোকদমায় একদিনে এক সহস্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন। কালীকুমারের 
প্রতিন্দী উকীল সে সময়ে ময়মনসিংহে কেহ ছিলনা । তিনি 
মিষ্টালাপী সঘক্তাও বিচক্ষণ বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্ত 
তাহার গর্ধাপেক্ষা মহত্ব দানশীলতায়্ ও অতিথি-সৎকারে। কালী- 
কুমারের বাসায় প্রতিদিন শতাধিক লোক আহার পাইত, দরিল্র বিদ্যার্থী 
এবং কথ্য প্রার্থিগণ যতদিন ইচ্ছা! থাকিতে পারিতেন।* কোন কোন 
দিন তাহার বাঁটীতে তিনশত চারিশত অতিথিও হইত কিন্ত কেহই বিফল 
_ ক পরাগ ভাঙ 55551777777 








পিল 





দাতা কালীকুমার । ৩০৯ 





মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না, মোটের উপর আহার বা অর্থ ষিনি ষে 
বাসনা করিয়! তাহার নিকট উপনীত হইতেন, তিনি তীাহাকেই বথাশক্তি 
সাহাধ্য করিতে পশ্চাদ্পদ হইতেন না । 

একবার এক ব্রাঙ্মণ সন্তান তাহার নিকট কন্তা বিবাহের জন্য অর্থ 
সাহাব্য প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয় । কয়েক দ্রিবন অতীত হইল ব্রাহ্মণ 
কোনওরূপ সাহাধ্য পাইলেন না; এক দিবস ব্রাহ্মণ কহিলেন বছু 
দিবস অতীত হইয়াছে এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে দেশে যাইতে 
পারি। কালীকুমার বুঝিলেন যে ব্রাক্ষণকে অনেক দিন রাখা হইম়্াছে, 
কাছারি যাইবার সময় বলিয়! গেলেন অদ্য বাহা পাঁইব তাহ! আপনার । 
সেদিন কালীকুমার অর্ধ সহশ্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহাই 
আনিয়া! ক্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তাহার এক পিশতুতো৷ ভাই 
তাহার বাসার থাকিতেন, তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া 
ছিলেন যে ব্রাঙ্গণের কন্ঠার বিবাহে যে পরিমাণে অর্থ দিলে সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে সে পরিমাণ অর্থ দ্রিলেইত হইত 1৮ 
মহাআ্স কালীকুমার বলিলেন, “এ টাকা আমার নহে ব্রাহ্মণের । 
প্রত্যহ কি আমি পাঁচ শত টাকা পাই? আজ ব্রাহ্মণের অনৃষ্টগুণে 
প্রাপ্ত হইয়াছি।” তিনি সকলকে বলিতেন “আমি যে ছু'পরস। পাই, সে 
কেবল দশজনকে ছু'টি অন্ন দেই এবং এক বিন্দু সাহাষ্য করি বলিয়?। 
কালীকুমারের সহধরশ্শিণীও তদীয় পতির ন্যায় সরল ও উদ্দার প্রক্কৃতির 
লোক ছিলেন। স্থৃতার কাপড় ভিন্ন তিনি অন্য কোনরূপ মূল্যবান 
বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না। একবার একজন আত্মীয় কালীকুমারের 
সহধর্ষিণীকে একখানি স্বর্ণের অলস্কার ভপঢৌকন দেন। এ অলঙ্কার 
খানি তিনি প্রত্যর্পণ করিয়া ৰলিয়াছিলেন, গৃহে আর কাহারও এক্প 
অলঙ্কার নাই, আমি কিরূপে ইহ পরিধান করিব ? এরূপ উদার গদ্বী 
গৃছে ন! থাকিলে কি কালীকুমার এইরপ দানশীল ভইতে পারিতেন ? 


৩১০ বিক্রমপুরের ইতিহাদ। 


কালীকুমার ১৮৬৭গ্রীষ্টাব্বে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
মৃত্যুর পরে তাহার গৃহে এক কপর্দকও সঞ্চিত ছিল না। অতিথি 
সৎকারে ও দানশীলতায় দাতা কালীকুমার পূর্বববঙ্গে যে অক্ষয়কীন্তি সঞ্চয় 
করিয়া গিয়াছেন তাহা অক্ষয় ও অমর। কত দরিদ্র বিদ্যার্থী, কত 
হতভাগ্য কর্মপ্রার্থী যে তাঁহার করুণ1-কণা! লাঁতে কৃতার্থ হইয়াছে আজ 
কে তাহার সংখ্যা করে? তিনি সমভাবে সকলকে অন্ন বস্ত্র দিতেন, 
কোনও ভেদবুদ্ধি তাহার ছিল না। প্রেতিবৎ্সর ছুর্গোৎসবের সময় 
চারিপাঁচ শত লোক তীহার নিকট বন্ত্র পাইত। এখনও বিক্রমপুরের 
সর্বত্র এই মহাত্মার নাম প্রতিদিন গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া 
থাকে। 





স্বর্গীয় কালীমোহন দাশ গুপ্ত । 


স্বীয় কালীমোহন দাশমহাশয় প্রখ্যাত নাম! কাশীশ্বর দাপগুপ্ত 
মহাশয়ের প্রথম সন্তান। কাঁলীমোহন বাঝু বিক্রমপুরীস্তঃগগত তেলিরবাগ 
গ্রামে ১৭৬০ শকাব্দার ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন । 

তাহার হাতে খড়ি এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের গুরু মহাশয়ের 
হস্তেই সম্পাদিত হয়, তৎপরে কলিকাতার হিন্দু কালেজ ও প্রেসিডেন্দী 
কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন,_-আইন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই বরিশাল সদর কোর্টে ওকালতী করিতে শ্রবৃন্ত 
হইলেন। তাহার পিতার মৃত্যুর পরে কালীমোহন স্বকীয় সুক্ষ বুদ্ধি 
ও আইনাভিজ্ঞতার জন্ত অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হন । 
কাশীখর বাবু বরিশালে গভর্মে্টের উকীল ছিলেন, পুত্র ও পিতার 
ব্যবসায় অন্ুমরণ করিয়া তরুণ বয়সেই জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করিতে 
সমর্থহন। ১৮৬২ শ্রীঃ অঃ কলিকাতা" হাইকোর্টের স্থষ্টি হইলে কাঁলী- 





স্বর্গীয় কালীমোহন দাসগপ্ত। 


স্বর্গীয় কালীমোহন দাশ গুপ্ত । ৩১১ 





মোহন বাবু বরিশাল পরিত্যাগ করিয়! কলিকাতায় আগমন করেন এবং 
হাইকোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হাইকোর্টের বিখ্যাত 
জজ পরলোক গত স্তার রমেশচন্ত্র মিত্র কে, টি এবং অবসর প্রাপ্ত জজ 
শ্রীযুক্ত চন্্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাহার সম সাঁময়িক। কালীমোহন 
বাবুর বক্তুতা শক্তি এবং আইনাভিজ্ঞত! এতদুর প্রথর ছিল যে লোকে 
তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিচারক ও স্ুবিদ্বান দ্বারকানাথ মিত্র ও অনুকুলচক্তর 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহার তুলনা করিতে কুষ্টিত হইত না। 

জগতে প্রতিভা কখনও অনাদৃত থাকে না । যাহার শক্তি থাকে, 
শত বাধ! বি্বের মধ্য দিয়াও একদিন না একদিন তাঁহার বিকাশ হয়ই 
হয়। কালীমোহন বাবুর প্রতিভা ও অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র বঙ্গদেশে 
ব্যাপৃত হইয়া পড়িল, তাহার অদ্ভুত আইনাভিজ্ঞতা বঙ্গের সুদুর পল্লী 
প্রান্তে ও গিয়৷ পহছিল। তাহার আইনাভিজ্ঞতা এত দুর রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িল যে সুদুর মফস্থল হইতেও সর্ধদ! তাহার আহ্বান আসিত। 
কালীঘোহন বাবু যখন যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছেন, প্রায় সকল 
গুলিতেই জয়লাভ করিতে "সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সত্যবাদী, সাহসী 
এবং স্বাধীন মত পৌষণ করিতে ভাল বাসিতেন। দূর্বলতা ও অধীনত 
তাহার পুরুষ হৃদয়কে নিগড় বদ্ধ করিতে পারিতনা। তিনি কিন্নপ 
বথার্থাদী এবং প্পষ্টবক্তাছিলেন পাঠকগপ আমাদের নিয়লিখিত 
ঘটনার্ি হইতেই তাহ! উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

একবার, যখন সার ইটরার্ট জ্যাকসন কলিকাতা! হাইকোর্টের 
বিচারালন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, সে সময়ে তাহার নিকট একটী 
মোকন্দমায় কালীমোহন বাবুর আইনের কুট তর্ক চলিতেছিল,- জজ 
সাহেব এক বিষয়ে বড়ই ভ্রম করিতেছিলেন--এবং তাহার সেই 
মাস্ক উক্তিই ঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে কালীমোহন বাবুকে পুনঃ 
পুনঃ জেদ করিতেছিলেন। তদৃত্তরে কালীমোহন বাবু পুরুযোচিত ঘৃড়তার 


৩১২ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 








সহিত বলিয়াছিলেন যে, “এইরূপ একটা সামান্ত বিষয় যাহা! প্রেসি- 
ডেন্সী কালেজের যে কোন আইন ক্লাসের ছাত্র বুঝিতে সক্ষম, তাহা 
আগনার ন্যায় হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ বিচারপতি বুঝিতে পারিতেছেন 
না!” কালীমোহন বাবুর এই উক্তিতে জগ সাহেব ক্রোধে অগ্নি শর্মা 
হইয়। উঠিয়াছিলেন, এমনকি তাহাকে ওকালতনাম! কাড়ি! লইবেন 
এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করিতেও কুষ্ঠিত হ'ন নাই, কিন্তু তাহাতে কালী- 
মোহন বাবু বিন্দূমাত্রও ভীত হ'ন নাই--পরে অন্য একজন বিচক্ষণ 
বিচারকের. নিকট সেই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইলে-_কালীমোহন 
বাবুই জয়ী হইয়াছিলেন। 

আর একটা ঘটন! হইতেও পাঠকবর্গ কালীমোহন বাবুর অসামান্য 
তেজন্মিতাঁর পরিচয় পাইবেন । একবার একটা মানহানির মোঁকদ্মাঁয় 
তিনি একজন ভদ্রলোকের পক্ষাবলম্বন করেন, সেই তদ্রলৌককে অপর 
একব্যক্তি 'শূয়রকা বাচ্চা” বলিয়! গালি দিয়াছিল, ভদ্রলোক ইহাতে 
নিতাস্ত অপমানিত বোধ করিয়। আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এই মোকদ্দমার বিবরণ অবগত হইয়া বিচারক বলেন যে “এ কিছু নয়, 
বাঙ্গালীদের মধ্যে শূররক! বাচ্চা এই গালটা তেমন দৌষনীয় নহে-_এটা! 
একটা সাধারণ গালি-_ইহাতে আবার মানহানি কি?” কালীমোহন 
বাবু তছুজ্তরে বলিয়াছিলেন, যদ্দি মাননীয় জজ মহোদয়কে কেহ 'শুররকা 
বাচ্চা” বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে কি তিনি ভাল বোধ 
করিবেন ?” 

কালীমোহন বাবু পারিবারিক জীবনে সতী হইতে পারেন নাই। 
উপর্ধপরি শোকের আঘাতে তাহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। 
তাহার ছই পুক্প ও এক কন্য| জন্মগ্রহণ করে, কিন্ধ আজ তাহাদের 
কেহই বিদ্যমান নাই। সর্বপ্রথমে তাহার কন্যা স্ুশীলাবালার অতি 
শৈশবেই মৃত্যু হয়, তৎপরে তীহার দ্বিতীর পুপ্র নিহির রঞ্জন একাদশ 
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বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করে, সর্বশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জন একমান্র 
কন্যা কুন্থমকুমারীকে রাখিয়া ২৪ বৎসর বয়সে পিতার বক্ষে শেল 
নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হ'ন। মনোরঞ্জন বাবুর মৃত্যুতেই 
তাহার হৃদয় ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভগ্ন হইয়! গেল--ইহাদের মৃত্যুর পরে 
তিনি যে কয়েক বৎসর ভীবিত ছিলেন, সে কয় বৎসর আপনার 
স্বাস্থ্যের দিকে একেবারেই দৃকৃপাত করিতেন না। 

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৮৭ শ্বষ্টাব্ের জুবিলি দিনে তিনি পন্থী 
চন্্রমণিদেবী এবং পৌত্রী কুস্মকুমারী কে রাখিয়া! পরলোক গমন 
করেন। 

বিক্রমপুরের বহু ক্কৃতী সন্তান যেমন উত্তর কালে খ্যাতিমান হইয়া 
নিজ মাতৃভুমির নাম স্মরণ করিতেও কুষ্ঠা বোধ করেন, কালীমোহন 
বাবুতদ্ধপ ছিলেন না। দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তাহার আস্তরিক 
চেষ্টা ও যন্র ছিল) গ্রামে দাতব্য উধধালয়, বিদ্যালয় প্রভূতিই তাহার 
সাক্ষ্য? দাতব্য ওষধালয়ের ব্যর়-নির্কাহার্থ তিনি বিশেষরূপে তদীয় 
উইলের মধ্যে লিখিয়! দিকলা গিয়াছেন। যাহাতে গ্রামবাসী ছোট বড় 
সকলে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারে ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। 
নিজ মাতৃভ্মি তেলিরবাগ তাহার অতি প্রিরতম ছিল। কোনও 
গ্রামবাসী আসিলে তাঁহার নিকট-গ্রামের ছোট বড় সকলের কুশলা- 
কুশল নিজ্ঞাসা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। নিজ গ্রামের উন্নতির 
দিকে তাহার চেষ্টা ও যত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল। তাহার মত বিক্রমপুরের 
প্রত্যেক কৃতী সম্তানগণ বদি নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি কল্পে মনোযোগী 
হইতেন, তাহা হইলে বিক্রমপুরের যৌবন-গ্র। বুবিবাঁ আবার 
ফিরিয়া আসিত! 





৩১৪ বিক্রমপুরে র ইতিহাঁস,) 
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১২৪৮ সালে তেলিরবাগ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিক্রমপুরের মধ্যে এই গ্রাম একটা প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে বহু সন্তাস্ত 
বংশীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় ভদ্রলোক বাস করিয়া খাকেন। 
ছুর্গীমোহন বাবুর পিতা ৮কাশীশ্বর দাঁশ তৎকালে বরিশালে ওকালতী 
করিয়া বিশেষ খ্যাতিমান হইয়! পড়িয়াছিলেন।৷ বর্তমান সময়ে যেমন 
গ্রামে শ্রীমে বিদ্যালয়. সে,সময়ে তাহা ছিল না, তখন লেখা পড়! শিখিতে 
হইলে বালকগণকে যথেষ্ট কষ্ট সহ করিতে হইত। শৈশবে মাতৃহীন 
হইয়া প্রথমে তিনি তাহার খুড়ার নিকট কালীঘাটের বাসায় থাকিয়া 
লেখাপড়া করিতেন, পরে বরিশালে ইংরেজী স্কুল খুলিলে তথায় আসিয়া 
লেখাপড়া করিতে থাকেন। শৈশব হইতেই ইনি গছ্‌ঃখকাতর, 
নিরহঙ্কার ও পাঠে মনৌযোগী ছিলেন। বালক ছূর্গামোহন পাঠ্যা- 
বস্থাতেও কখনও কোনও ছুষ্ট বালকের সহিত মিশিতেন না । মিজের 
অবস্থা ভাল ছিল সেজন্ত গর্বিত হওয়া দুরে থাকুক বরং তিনি সে সময়ে 
ক্লাসের .গরিব ছেলেদের সহিত মিশিতেই বেশী ভালবাসিতেন। 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছর্গামোহন বাবুর হৃদয়ের স্বাভাবিক পরছুঃখ- 
কাতরতা সম্পর্কে যে একটা উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আমরা! এখানে 
উদ্ধূত করিয়া দিলাম ইহা হইতেই পাঠকবর্গ তদীয় চরিত্রের মহ ও 
অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাইবেন । 

তিনি লিখিয়াছেন ষে দছুর্গামোহন বাবুর কালীঘাটে বাস করিবার 
সময় তাহার সমবয়স্ক বালকদ্দিগের মধ্যে একটা গোকালার ছেলে ছিল, 
ভাহার পিতা! দৌকান করিয়া দই ও ছুপ্ধ বিক্রপন করিতেন প্রতিদিন 
স্কুলের ছুটির পর দেখা যাইত, শিশু ছুর্গামোহন গোরালার দোকানে 
বসিয়। আছে। এজন্য বাটার লোকে তাহাকে তিরস্কার করিতেন, 
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কিন্ত তিনি সেই গোয়ালার ছেলেটিকে ভালবানিতে ও সাহাষ্য করিতে 
ছাড়িতেন না। এ বদ্ধুতা চিরদিন ছিল। শেষে তিনি হইলেন 
হাইকোর্টের একজন বড় উককীল, আর সেই বন্ধুটি হইলেন একটা সামান্ত 
কুড়ি টাক! বেতনের স্কুল মাষ্টার। ছূর্গীমোহন বাবু বাঁস করিতে 
লাগিলেন রাজপ্রাসাদে, আর সেই গরীব স্কুল মাষ্টারটি বাস করিতে 
লাগিলেন একখানি গোলপাতার ঘরে। ছুর্গামোহন বাবু মধ্যে মধ্যে 
সেই গোলপাতার ঘরে গরিয়! সেই বন্ধুকে ও পরিবার পরিজনকে দেখিয়া 
আমিতেন। বাড়ীতে কোনও কাঁজকম্্ম হইলে সেই বন্ধুকে ও তাহার 
সত্রীপুত্রকে না আনিলে চলিত না।” এইরূপ ওআীতির ভাব শৈশব 
বন্ধুর প্রতি কয়জনে পোষণ করেন? এমন কি তাহার এই বাল্যবন্ধু 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ষতদিন পর্যাস্ত না তাহার নাবালক 
পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল ততদিন পর্য্স্ত তিনি মাঁসহারার বন্দোবস্ত 
করিয়া দরিয়াছিলেন | 

বরিশাল হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এপ্ট্ান্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া বৃত্তিসহ কলিকাতা আগমন করিয়া প্রেসিডেন্দী কালেজে প্রবিষ্ট 
হইয়া যথা সময়ে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ওকালতী 
করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে অন্নকালের মধ্যেই তিনি বছ অর্থ 
উপার্জন করিতে আরম্ত করিলেন, যেমন অর্থোপার্ন করিতেন তন্জপ 
নানা সৎকাধ্যেও তাহ! ব্যয় করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্ম- 
ধন্মানুরাগী হইয়। পড়েন এবং পরিশেষে তাহাতে দীক্ষিতও হন । 

ছুর্গীমোহন বাবু নিজে যেরূপ উদার ও মহৎ ছিলেন। তাহার 
পত্রী ত্রহ্মময়্ী দেবীও তেমনি ওপবতী ও পতির সমুদর সাঁধুকার্ষ্যে 
সহায়তা করিতেন। ব্রদ্ষময়ীর সার উদার হর] পরছুংখকাতরা ও দয়াবতী 
রমণী অতি বিরল। নানা প্রকার বিপদ বাঞ্ধার মধ্যেও তিনি সর্বদা 
মধুর বাক্যে পতিকে উৎসাহিত করিতেন । যখন পণ্ডিতবর ঈশ্বর 





৩১৬ বিক্রমপুরের ইতিহাদ । 


পপি 


চন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বাঁলবিধবাগণের ছুঃখে ব্যথিত হইয়! 
বিধবা বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ছুর্গামোহন বাঁবুও প্রাণপণে 
তাহার সহীয়তা করিয়াছিলেন । এমনকি নিজে উদ্যোগী ও বত্বপরায়ণ 
হইয়! বু অর্থ বায়ে অনেক বিধবার বিবাহ দিয্লাছিলেন এজন্ত হিন্দু 
সমাজের নিকট তাহাকে বথেষ্ট গ্লানিও সহ করিতে হইয়াছিল । 

বরিশাল হইতে পরে তিনি কলিকাতায় হাইকোর্টে ওকালতী করেন, 
এখানেও তাহার বহু পসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। স্বর্দেশের উন্নতি 
কল্পে চিরদিনই তিনি বত্বধান্‌ ছিলেন) স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে 
অর্থবযয় করিতেন। স্বীয় কন্াঁদিগকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন এবং 
কতকগুলি নিরাশ্রয়া বালিকাকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়া শিক্ষা 
দ্িয়াছিলেন। মৃত্যুর সময়ে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্ত মাসিক 
বৃত্তির যে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহ! তাহার জীবনের এক অক্ষয় 
কীর্তি। 

একবার তিনি স্থীয় বাসগ্রাম তেলিরবাগে আসিয়া দেখিতে 
পাইলেন যে, বর্ধার সময় সর্বসাধারণের শবদীহের বিশেষ অস্থবিধ! হয়, 
চারিদিকে জল, কাজেই মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের দারুণ শোক দুঃখের 
মধ্য ইহা! আরও গুরুতর হইয়া পড়ে; ছুর্গামোহন বাবু এই অস্থবিধা 
দুর করিবার নিমিত্ত পীকা শ্মশান নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
নিকটবর্তী গ্রামবসীগণের যে কতদুর সুবিধা হইয়াছে তাহ! বলাই 
বাহুল্য । ১৩০৪ সনে কলিকাতা মহানগরীতে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত 
হইক্সাছেন। 

বিক্রমপুরবাসীগণ চিরদিন গৌরবের সহিত এই মহাত্মার নাম 
স্মরণ করিবে। 


স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত । ৩১৭ 





স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত গুণ্ত। 


জগতে অনেক প্রকার দেশহিতৈষী দেখিতে পাওয়া যায়, এক 
গরীকারের দেশহিতৈষী আছেন, যাহারা বক্তার ছটায় ভারতমাতার 
গৌরবকাহিনী গাহিয়াই আপনাদিগকে দেশের প্রক্কৃত মঙ্গলকারা বলিয়া 
বিবেচনা করেন, প্রকৃত কর্তব্য ইহার! চাহেন না, ইহাদের স্থপ্রে বক্ত, তা, 
চিন্তায় বক্তৃতা, কথায় বক্ত তা, কার্ধ্যে কিছুই করিতে স্বীকৃত নন। 
আর এক প্রকারের দেশহিটঠৈষী আছেন তাহারা প্রক্কৃত কর্শবীর, 
যাহাতে দেশের কল্যাণ হয়, একমাত্র তাহাই তাহাদের লক্ষ্য, এই শ্রেণীর 
লোকেরা নাম ও শের কাঙাল নন, ইহাদের মূলমন্ত্র কর্্-_বক্তু তাঁর 
শৃহ্গর্ভ বাক্যচ্ছটাতেই কেবল ইহাদের শক্তি ও তেজ নিহিত থাকে না। 
স্ব অতয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ও এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন 
ছিলেন। অভয়কুমার বাবু জৈনসার গ্রামস্থ দত্তবংশীয় রাঁজচন্্র দত্ত 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ সম্তান। ইনি ১৭৩৮ শকের ২৩শে ফাল্গুন বুধবার জন্ম- 
গ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই তাহার বুদ্ধি ও মেধাশক্তি একান্ত 
তীক্ষ ছিল। ৭ বঙ্সর বয়সে গুরুমহাশয়ের নিকট তৎকাল প্রচলিত 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়! পারশী লেখাপড়া শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, 
কারণ তৎকাণে সর্ধত্র পার্সী লেখাপড়া প্রচলিত ছিল এমন কি আদা- 
লতে ও পার্সী ভাষাতেই কাজকর্্মাদি নির্বাহিত হইত। অভয় বাবু 
তদীয় ক্যেষ্ঠের সহায়তায় নোয়াখালী থাকিয়া তিন বৎসর অতিশয় 
কঠোর পরিশ্রমে পার্শীভাষা অধ্যন্নন করিয়া! উক্ত ভাষাতে ৰিলক্ষণ 
ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। অতঃপর এক বন্ধুর বাঁসার একখানা ইংরাজী 
অনুবাদ পুস্তক দেখিতে পাইয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে কৃতসম্কর 
হন এবং শ্বকীয় চেষ্টা ও বন্ধপ্রভাবে ইংরেজী ভাষ| শিক্ষা লাভ করিতে 
কতকার্্য হন , 





৩১৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


ইংরেজী ভাষায় বুৎপন্ন হইয়া তিনি আইন শিক্ষা করিতে আরস্ত 
করেন এবং তৎকাল প্রচলিত মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে 
একটিন মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খুঃ অব্র ২৯শে আগষ্ট 
তিনি বিচারাসনে প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহার 
বয়স ২৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কর্তৃপক্ষ তাহার কার্য দৃষ্ে সত্তষ্ট হইয়া! 
তিন মাস যাইতে না যাইতেই তাহাকে স্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত করেন! 

অভয় বাবু সরকারী কার্যোপলক্ষে যখন যেখানে গমন করিয়াছেন 
সেখানেই স্বকীয় মহত্ব ও কার্ধ্যনিপুণতার জন্ত জনসাধারণের শ্রদ্ধা 
ও ভক্কিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যেক উর্ধাতন কর্মচারীই 
একবাক্যে তীহার প্রশংসা করিতেন। তথৎকালে মুন্সেফদের কার্ধ্যগ্রণালী 
পরিষ্কীর ছিল না, তাহাতে অনেক সময়ে অনেক অস্থুবিধা ভোগ 
কৰিতে হইত। এনিমিত্ত তিনি তাহ! সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন 
এবং যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ভাল হয়, তাহার এক পাণুলিপি 
করিয়া পাঠান। সেই পাগুলিপিই ১৮৫২ খৃষ্টাব্বের ২৬ আইনরূপে 
প্রচলিত হইয়! আসিতেছে । 

রাজকার্ধ্যে তিনি যশস্বী হইয়ছিলেন এবং গভর্মেণ্টের নিকট বার 
বার প্রশংসিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ আমর! তাহার জীবনী লিপিবদ্ধ 
করিতেছি না, অভয় বাবু দেশের কল্যাণ কামনায় জীবনব্যাপী যে 
সাধন! করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য বিষয়। লোকে 
উচ্চপদ্র পাইলে দেশকে ভুলিয়া! যাঁয়, কিন্তু অভয় বাবু সে প্ররতির লোক 
ছিলেন না । কিসে বিক্রমপুরের ও বিক্রমপুরস্থ অধিবাসিগণের অবস্থার 
অভাব ও অভিযোগ দুর হইতে পারে, কিসে সর্বত্র শিক্ষা ধর্ম, স্বাস্থ্য 
ও নীতির বিকাশ হর তাহাই তীঁহার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এই 
দেশ-হিটতষণার নিমিত্তই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে জজ বাবুর নাম 
সুপরিচিত । 





স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত । ৩১৯ 





অভয় বাবু দেশৈর ও নিজ গ্রামের জন্ত যাহা করিয়াছেন আমরা 
এখানে তাহার উল্লেখ করিয়াই তাহার জীবনীর উপসংহার করিৰ। 
তাহার সর্বাপেক্ষা গৌরব ও জনসাধারণের কল্যাণকর কাজ, জৈনসারের 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন । ১৮৬৬ খুঃ অঃ জৈনসারের দাতব্য চিকিৎ- 
সালয়টি (005116916 701807521) স্থাপিত হয়, ইহা দ্বারা নিকটবর্তী 
গ্রামবাসিগণের যে কতদুর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহার অধিক 
উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। ডিস্পেন্সেরীর সাহাষ্যকল্পে তিনি এক হাজার 
টাকা মুল্যের একখানি তৃসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। জৈনপার 
হইতে যে রাস্তাটি ইছাপুর গ্রাম পধ্যস্ত চলিয়! গিয়াছে তাহার ব্যয় নির্বা- 
হার্থেও তিনি এক হাজার টাকা দান করেন । 

১৮৫৬ খৃঃ অন্যে তিনি আপনার বাটাতে একটা সাহায্যক্ৃত বঙ্গ 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরিশেষে উহা মধ্য ইংরেজীতে পরিণত হয়। 
১৮৬৭ খুঃ অবে অভয় বাবু নিজ বাসগ্রামে একটা পোষ্টাফিস স্থাপিত 
করেন। সে সময়ে বিক্রমপুরে পোরষ্টাফিসের সংখ্যা অধিক ছিল না, 
অনেক সময়েই পত্রাদি পাইতে গোলযোগ হইত, সুতরাং উহা দ্বার! 
নিকটবর্তী গ্রামবাসিগণের বথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। 

তাহার অপর মহান্‌ কর্তব্য "পল্লী-বিজ্ঞান” নামক মাপিক-পত্রের 
শ্রচলন। অতয় বাবু যখন ঢাকার ছোট আদালতের জজরূপে (507911 
085৩ 0০981 008) উচ্চ পদে অধিঠিত, তখন তাহারই যত্বে ও 
ব্যয়ে এবং জৈনসারের তৎকালিক শিক্ষক শ্রীধুক্ত বাবু রাঁজমোহন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাঁদকাধীনে ১২৭৩ সনের মাত মাস 
( ইং ১৮৬৭ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে ) উহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহা 
দ্বারা দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছিল । 

অভয় বাবু অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। তাহার বাঁটীতে একটা 
অতিথিশাল। ছিল, তাহাঁতেও তিনি ষথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। একবার 


৩২০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


চালের দর অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে অরকষ্ট 
উপস্থিত হয়। বহুমংখ্যক লোক দলে দলে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত 
হয়, সৌভাগোর বিষয় একটী লোকও বিমুখ হইয়া! ফিরিয়া যাঁয় নাই। 
:তিনি যখন বাঁটাতে আসিতেন তখন বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র অন্ধ, 
আতুর আগমন করিত, তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি ও তীহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও তক্তি ছিল। 

১২৭৭ মনের ২৬শে ভীন্্র শনিবার দন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে মহাত্মা 
অভয়কুমার দত্ত পরলোক গমন করেন। 





সপ 


দ্বাদশ অধ্যায় । 
বিবিধ । 


আমরা এ অধ্যায়ে শিক্ষা, রাজনীতি, সনাঙ্গনীতি, ধর্ম ও সাহিত্য 
ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের অবতারণা! করিলাম। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ 
অতীত ও বর্তমান উভয়ের তুলনা! কারয় দেখিতে পারিবেন বে কাল- 
চক্রের আবর্তনে এ উভয়ে কত প্রভেদ। সেই ছিল এক স্বপ্নময় 
কুহেলিকামাথা বুগ, আর এই হইল এক কঠোর কর্তব্যময় জীবন- 
সংগ্রামের দিন। কাল-সাগরের ঢেউয়ে অতীতের যে দিনগুলি সুখে 
হউক ছুঃখে হউক একেবারে চিরদিনের মত 
দেড়শত বৎসর পরের প্রান গড়াই পড়িয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া 
দলিল ও দাসত্ব প্রথার কথা। 
আসিবে ? বিক্রমপুরের প্রাচীন কাহিনী সত্য 
সত্যই স্বপ্নময় । প্রাচীন দলিল ইত্যান্দি হইতে সেকালের সমাজ-চিত্র 
কতকট! হ্ৃদরঙ্গম করিতে পারা যায়। দেড়শত ছুইশত বৎসর পূর্বে 
কিংবা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন কালে বিক্রমপুরের প্রাদেশিক ভাষা, বর্ণ- 
জ্ঞান ও লিখিবার পদ্ধতি কিরূপ ছিল, প্রাচীন দলিল পাঠে সে সমুদয় 
পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা ষায়। আমর! এখানে কয়েকখান! দলিলের 
অনুলিপি প্রদান করিলাম । দলিলগুলির ভাষা ও বর্ণাগুদ্ধির কোনও 
কপ সংশোধন করা গেলনা । এই দলিলগুলির মধ্যে ১নং দলিলখানি 
পাঠ করিলে ইহা ছইজন সাক্ষীর জবানবন্দী বণিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়। সাক্ষীছয়ের বরফ যথাক্রমে ৮ ও ৭০ বৎসর ছিল। জবানবন্দী 
২১ 


৩২২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





পার্থ সাক্ষীগণের স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত আছে। এই জবানবন্দী কাহার 
নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল দলিল দৃষ্টে তাহ! বুঝিতে পার! যায় না) 
কারণ দলিলে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই । সম্ভবতঃ সাক্ষীদ্বয় 
আদালতে উপস্থিত হইবার পূর্বে বয়সের আধিক্য বশত; মৃত্যুমুখে 
পতিত হন এই আশঙ্কা! করিয়া বাদী তাহাদিগের জবানবন্দী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, নতুবা এই দলিলের অপর পৃষ্ঠে কতিপয় ইসাদির দত্তখত 
থাকার কোনও কারণ দেখা যাঁর না। খুব সম্ভব এই ইসাদিগণের 
সম্মুথেই সাক্ষীদ্ধয়ের জবানবন্দী ও দস্তখত গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্বারা 
বুঝা যায়, সাক্ষী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহাদের এইরূপ জবানবন্দী 
তৎকালে আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইত এবং ততৎ্কালে আদীলত 
বর্তমান বুগের আইনের 10521800 1900. 851৫8005, এই মক 
, অবগত ছিলেন না, নচেৎ ২নং সাক্ষীর শুনা কথ! এত যত্ব করিয়! 
লিপিবদ্ধ করিবার অন্য কোনও কারণ দেখ! যায় না। ১নং ও ২নং 
দলিল দৃষ্টে দেখ। যাঁয় প্রীয় ২০০ দুই শত বশসর পুর্বে বিক্রমপুরের 
কোন কোন স্থানে কাজীর হাঙ্গাম৷ নামক €কোনওরূপ হাঙ্গামা সংঘটিত 
হইয়াছিল। এই হাঙ্গাম। কি? কেন হইয়াছিল? এতদিন পরে তাহা 
নির্ণয় করা স্থকঠিন, কারণ ইতিহান ও কিন্বদস্তী উভয়ই এম্থলে নীরব । 
আমরা এ বিষয়ে বছ প্রাচীন ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াও কোন 
সম্তোষজনক উত্তর পাই নাই। তবে অনুমানের উপর নির্ভর 
করিয়া ইহ! বলা যায যে, ইহা হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার মধ্যে সাধারণতঃ ইহা 
দেখা যায় যে, মুসলমানগণ হিন্দুর নেবালয় ও দেবমুতি ধ্বংস 
করাকেই পৌরুষ মনে করিয়া থাকে । কালের সোমনাথের বা 
বারাণসীধামের দেবমন্দর সমূহের লুষ্ঠনের কথ! ছাড়িয়া দিলেও 
সের্দিনকাঁর জামালপুরের বানস্তী মৃত্তির ধ্বংসের কথ! আমাদের উক্তির 


বিবিধ । ৩২৩ 


৮৮৮ সি পপাশাতাসাশাপাউশি৮ত৩৮৯৮সািস। 


প্রমাণ দিয়! থাকে। এস্বলেও মুসলমানগণের ভয়ে ছুর্বল ধর্মপ্রাণ 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্থীয় বিগ্রহমূর্তি লইয়! নিজ পৈত্রিক বাসগ্রাম পরিত্যাগ 
করিবার এবং বিগ্রহমৃত্তি পুক্করিণীর জলের মধ্যে নিমজ্জিত রাখিবার প্রমাণ 
পাওয়া ষায়। 

সেকালের মানুষের সরলতা, উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার কথ তিস্তা 
করিলে হৃদয়ে অপরিসীম বিস্ময়ের উদয় হয়। তাহার! বাক্যে যাহ! 
প্রকাশ করিতেন, প্রীণান্তপণে তদমুরূপ কার্য্ের অনুষ্ঠান করিতেন । 
“মরদ্কা বাত হাতিকা দাঁত” এই প্রবাদ বচনতীর সারতত্ব এই__হাতীর 
দত একবার মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাহ! যেমন আর ভিতরে প্রবিষ্ট 
হইয়া অনৃষ্ হইতে পারেনা, সেইরূপ যে প্রকৃতপক্ষে পুকযত্বশালী পুরুষ 
তাহার মুখ হইতে ঘে বাক্য বহির্গত হয় তাহা মুখেই লয়প্রাপ্ত হইতে 
পারে না অর্থাৎ বক্তা কর্তৃক বাক্যানুসারে কার্যযানুষ্ঠান হইবেই হইবে। 
কোন্‌ সময়ে এই প্রবচনটা প্রথম স্থষ্ট হয় জানিনা, কিন্তু প্রাচীন 
কালের মানব চরিত্রই উক্তরূপ প্রবচনের উৎপতিভূমি তাহাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

নং দ্লিলখানি বাদি বিবাদী কর্তৃক সম্পাদিত আপোষনামা । 
১নং ও ২নং দলিলের তারিখ দৃষ্টে বোধ হয় যে, তখনও বর্তমান কালের 
ন্যায় আদালতের মোকদাম! নিষ্পন্ন হইতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্তক 
হইত। কালের যবনিকার গাচন্তর ভেদ করিয়া প্রাচীন সময়ের 
রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি আলোচনা! করিতে গেলে সেকালও 
একালের পার্থক্য অনুভব করিয়া হৃদয় অপরিসীম আনন্দরসে আপ্লুত 
হইয়া থাকে | সেকালে যে কার্ধ্টী দামান্ত একটী কথার উপর নির্ভর 
করিয়া নিঃদন্দেছে স্ুুচারুরূপে সম্পাদিত হইত, বর্তমান সময়ে তাহ! 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয়ের, মীমাংসা করিতে হইলে রেজেষ্টরী আফিসে 
যাতারাতের আবশ্তক'হয়। সময়ের কত প্রতেদ । 








সাক্ষীদ্বয়ের জবানবন্দীর অনুলিপি । 
১নং দলিল। 


চন্্রমাধব ঠাকুর হকিকত দু 
তবানী শ্রীগঙ্গ! নারায়ণ 2 
মৌপঞ্চ সাঁকীম গুয়াখলা পচ 
পরগণে রষুলপুর আগে ঘি 
এহিমত দ্েখীচ্ছি রুকিকাস্ত ঠাকুর 
ও জয়দেব ঠাকুর ও মণিঠাকুর 
এহি তিনজন তিন হিস করিয়া 
ঈশ্বর সেবা করিছেন বাসাইল 
গ্রামে সেবাতে অর্ণত্র থাকিয়। 
আশীত তাহা সমান তিন অংশ 
করিয়া লইছেন দষ দিন করিয়া 
এক এক জনে পুজা করিছেন 
পরে কৃষ্ঃপ্রসাদ ঠাকুর বাঁপাইল 
এতে ঠাকুর লইয়া ইছাপুর গ্রানে 
গেলেন তৎপর কাজীর হাঙ্গা- 
মাতে ঠাকুর পুক্রর্ণিত জ্রলে থুই- 
লেন পূর্ণায় তুলিয়া ঠাকুর সেবা 
করিলেন ইহা সেওয়ায় আর 
কিছু না'জানি ইতি সন ১১৫৫ 

তেরিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ। 
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বএস ৮৮ 
বত্সর 


চন্্রমাধব ঠাকুর হকিকত 
জবানি শ্রীরাম প্রসাদ 
দর্তন্ত আগে শ্রীবুক্ত ৬ 
মথুরানাথ ঠাকুরের সেবিত 
এমত যুনিচি বাসাইল 
গ্রামে এক পত্ডিত থাকিতে রকি" 
কান্ত ঠাকুর ওলদে রঘুনাথ ঠাকুর 
ও জয়দেব ঠাকুর ওলদে গোবিন্দ 
ঠাকুর মণিরাম ঠাকুর পুরুসত্তম 
ইহারা তিনজনে ঠাকুর সেবা 
করিছেন আমার অগ্ল বত্রসে 
ঠাকুর প্রণাম করিছি প্রণাম 
করিতে যাইতাম তাহাতে এরূপ 
সেব! করিতে দেখছি কে কত- 
দিন সেবা করিছেন ইহার 
সাবিকী বেত আমি ন| জানী 
আর কাঙ্গীর ধূম ক্রেমে বাদাইল 
গ্রামের পুষ্কর্ণিত জলেতে লামা- 
ইয়া ঠাকুর রাখীছিলেন সেহি 
ঠাকুর ককষ্ঃপ্রসাদ ঠাকুর উঠাইয়। 
নিলেন যুনিলাম ইছাপুরা নিয়া 
সেবা প্রকাশ করিছেন ইতি 
সন১১৫৮ তেরিখ ১০ আধাড় 


ম প্রসাদ দত্স্ত 
সাং বাসাইল। 


৭০ সত্ররর 
বএস 





৯ আচীন বিপুর জুমলমান শাসন সময়ে পরগণে হুর, পঃগণে বৈকু্পুর, 
পরগণে বহর, তৌজে রামবুফপুর, পরগণে কার্তিকপুর পরগণে রছুলপুর ইত্যাদি বহু 


খতন তত্র পরগণায় বিভক্ত ছিল। 


বিবিধ। ৩২৫ 


৮৮৮১১ ৮১ প১ ৯১৯৮৬৬৮৮১৯৩ পাপা পতি শাশপাশিসিশিসি সাত ৮ সাপ ৯৯৮৯০ 


দলিলের অনুলিপি। 


২নং দলিল। 


/৭ শ্রীরাধারুষ্ণ মহস্ত স্ুচরিতেষু 


লিখিতং প্রীজীবনকৃষ্ণ শর্মা সাঁকিম ইচ্ছাপুরা আমলে পরগণে 
মকিমাবাদ আগে তোমার প্রপীতামহ আমার বৃদ্ধ প্রীগীতামহ 
মথুরানাথ মহাস্ত এহান স্থাপিত শ্রীযুত বাসাইলের বাড়ীতে তোমার 
পিতা মণিরাম মহস্ত * আমার পিতামহ রুক্সিকান্ত মহাস্ত এহানাএ 
ঠাকুর সেবা করিতেছিলেন পরে গ্রাম মজকুরের উপদ্রব কারণ 
ইছাপুরা গ্রামে নিয়! ঠাকুর রাখিলেন আমার পিতা! কৃষ্ণপ্রসাদ 
মহন্ত সেই স্থানে বাড়ি করিয়া এঠাকুর সেবা করিতেছিলেন তোমার! 
বাসাইল রহিলা ঠাকুরের সারিকি সেব! করিতে তোমাদের না দিছিলাম 
এ কারণ তুমি শ্রীমৎ হুযুরনালিষ করিয়া পেয়াদা দিয়া আমারে পাকড়িছ 
সরে আদালতে মুছদ্ধি আর তজবিজ ক্রমে এ ঠাকুরের সরিকি সেবা 
অর্ধেক তোমার পৌছিল অর্ধেক সরিক সেবা! তুমি করিয়া অর্ধেক 
সরিকি সেবা আমি করিব এতদর্থে তোমারে না দাবি দিলাম ইতি 
মন১১৬০ এগারস ষাটে তেরিখ ৩০ অগ্রাহায়ণ। 

ওনং দূলিলথানি, বিক্রমপুরে যে এক সময়ে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত 
ছিল তাহারই প্রমাণ দিতেছে। দাসত্ব প্রথার নাম শুনিয়া পাঠকবর্গ 
শিহরিয়া উঠিবেন না । এ দাসত্ব প্রথ। ইংলগ্ডের দাসত্ব প্রথার অন্থরূপ 
নহে। যে দাসত্ব প্রথার সুতীব্র লাঞ্ছন! দৃষ্টে একদিন কবিবর কাউ 
পারের লেখনী পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের দাসত্ব প্রথা 
তদ্ধপ ছিলনা, বদি সেইরূপ কঠোর দাসত্ব প্রথাই বিক্রমপুরে প্রচলিত 
থাকিত তাহা হইলে কখনই প্রাচীন কালে যখন খাদ্যত্রব্যাদি সমুদয়ই 


শ্রীজীবনকৃষ্, সর্শণঃ 


৩২৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


শত পপিপািপসিশসিভিসিসিত পিপিপি পাপিপিপপপপীপশাশিশশ 


স্থলভ ছিল সাধ করিয়া কেহ আসিয়া বিক্রীত হইত না। ইংলগ্ডের দাসত্ব 
প্রথার ভীষণত্ব “00015 10775 0810৮ নামক পুস্তক পাঠ করিলেই 
বিশেষরূপ অবগত হওয়া যাঁয়। 

ইংলওের স্তায় এখানে কেহ কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রয় বিক্রয় 
করিত না। বিক্রমপুরে দাসগণ সাধারণতঃ নিজ ভরণপোষণের সুবিধা 
হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছায় অপরের নিকট সপরিবারে বিক্রীত হইত । 
ইংলগের ম্যায় এখানে দাঁদগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার ছিল না। 
দাসক্রয়কারীগণ ক্রীতদীসের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে স্বীয় পরিবারের 
অন্তভূক্ত আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং গাহাদের ভরণপোষণ 
বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সকল কার্যোরই ব্যয়ভার বহন করা স্বীয় কর্তব্য বলিয়! 
মনে করিতেন। দীসগণও আপন ক্রয়কারীর পরিবারের সর্বতোভাবে 
মঙ্গল কামন1! করিত এবং এ সকল পরিবারে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান ও 
প্রতিপত্তি ছিল। পরিবারস্থ বালক বাপিকাগণ উহাদ্িগকে নাম ধরিয়৷ 
সম্বোধন করিত না, মামা, কাকা, দাদা, জেঠ! ইত্যাদি সম্পর্ক ধরিয়া 
ডাকিত। বালকবালিকাগণ কোনরূপ অন্তাঁয় আচরণ করিলে দাসগণ 
তাহাদিগকে আপন পরিবারস্থ শিগুগণের স্তায় শাসন করিত। 
শিশুগণ বয়োপ্রাপ্ত হইলেও এ সকল দাস দাপীদিগকে সম্মান করিত ও 
আপদ বিপদে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিত। পরিবারস্থ বধৃগণও 
আপন শ্বশুরশ্বাশুড়ীর ন্যায় ইহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুন্ঠিত হইত 
না। কাজেই যে দেশের দাস দাসী দিগকে হত্যা করাও অপরাধ বলিয়! 
পরিগণিত হইত না, সে দেশের দাসগণের সহিত আমাদের দেশের 
এই দীসগণের তুলনা করিতে যাওয়া, বাতুলতা মাত্র । এ দেশের দাস 
গণের অধিকাংশ স্থলেই সুখশাস্তি ছিল বলিয়াই অনেক পুরুষ, রমণী 
আপনাদিগকে দাসত্বে নিবন্ধ করিতে আগ্রহ,প্রীকাশ করিত। শুধু 
বিক্রমপূরে কেন? সমস্ত পুর্ববাঙ্গালায়ই একদিন এইরূপ দাসত্ব প্রথ! 





প্পপাপপাপিপািসিশপিিশীি 


বিবিধ | ৩২৭ 


৯৮ 


বিস্তারিত ভাবে প্রচলিত ছিল, এই দাসগণকে নফর বা সিকদার 
বলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই দালত্ব প্রথা মুসলমান 
দিগের অনুকরণে এই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে বহু 
সন্ীস্ত পরিবারের নফরবংশ পুরুষান্ক্রমে পূর্ব মনিবগণের দাসত্ব 
করিয়া আসিতেছে, তবে এখন আর উভয় পক্ষের মধে। পূর্বের স্ার 
কোনও দাবি চলেনা । 

শুনং ও ৪নং দলিলখানি দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে 
এক পরিবারস্থ সকলেই এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত দাস্ত বৃত্তিতে নিযুক্ত 
হইবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিত। আমাদের এই দলিল ছু'খানির 
একথানার মধ্যে আত্মবিক্রয়কারিগণ কির্ূপে খালাস পাইবে তাহারও 
উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এইরূপ অসস্তব কাল্পনিক সর্তভে নিবন্ধ যে 
কম্সিন্‌ কালেও তাহ! কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ৩নং দলিলের 
মধ্যে নরসিংহ শরীর সাকিম মৌজে আকালমেঘ উল্লিখিত আছে, 
বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরে আকালমেঘ নামক কোনও ভদ্রপল্লী বিদ্যমান 
নাই, বর্তমানে মেঘনা নদীর আকালমেঘ নামক একটী চর বিদ্যমান 
আছে, সে স্থান এখন নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান ও নমঃশূড্র অধিবাসি- 
বৃন্দে পরিপূর্ণ প্রাচীন আকালমেঘ বে সখ সমৃদ্ধি ও ভদ্র 'অধিবাঁসী 
পুর্ণ সুন্দর গগগ্রাম ছিল, প্রাচীন দলিল ইত্যাদি দৃষ্টে তাহ! হুমপষ্ট 
প্রমাণিত হয় $ কারণ বিক্রমপুরস্থ মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকাধীন মূলচর 
গ্রামের চক্রবর্তী বংশোস্তব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি সন্ত 
মহোদয়গণ এখনও তাহাদের পূর্ব পুরুষের আবাসস্থল আকালমে্ব 
ছিল বলিয়া স্বীকার করেন । আমরা গ্রথম অধ্যায়ে বিক্রমপুরের যে 
ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি ইহ দ্বারা তাহাও হুম্পষ্ট 
প্রমাণিত হয় । 





৩২৮ বিপু ইতিহাস । 


দলিলের অনুলিপি। ] 
৩নং 
/৭ ইষাদি বন্দীজির পত্রমিদং শ্রীরামকৃষ্ণ শরম! 
ওলধে রাম গোপাল শর্মা ইবনে নবসিংহ শর্মা 


তি 


৯ টি তু 
সাকিম মৌযে আকালমেঘ আনলে পরগণে (1০ দে ড় রি 
বিক্রমপুর যুচরিতেযু ্রীযুকদেব দেয় ওলদে রামকুষ্ত 4 টি চু টি 
দেয় ইবনে বমাই দেয় মৌজ সাকিন চাচকুণ্ড ০৮ ০ উপ্তে 
আমলে পরগণে রশুলপুর কম্য আগে আমি আর রি 


আমার স্ত্রী হরিপ্রিরা ও আমার পুত্র ্ীবুণীরাম দের এই তিন জনে অন্ত 
ও রিন উপহতি আজিজে ও পেরেসনি হইয়! জীন্দঈগরির কোন ফিকীর 
না দেখি অতএব আপেনা আপেনা রাজীবকবতে স্বেচ্ছাত্র তোমার 
স্থানে নগদ মূর্সা পুব ও জন বা এজন উক্ত মবলক ২১ একুশ 
রূপাইয়া পাইয়া বন্দাজির হইলাম লবজিমা খোবাকী পোষাক পাইয়। 
তোমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দান বিক্রি অধিকারী হইব! নফারি কম 
করাইতে রহো এই কড়ারে বন্দাজর পত্র দিলাম ইতি সন ১১৩৩ এগারস 
তেত্রিশ বাঙ্গালা সন পরগণাতি সন ৫৫ পাচশ ও পঁচিষ তেরিখ 
২৭ অগ্রহায়ণ । 
৪নং দলিল ।* 

/৭ ইয়াদ্িকীর্দ শ্রীইন্রনারায়ণ চক্রবর্তি ওলদে জোগেশ্বর চত্রবঞ্তি 
ইবনে সব্গাপ্রসাদ চক্রবপ্তি স্বচরিতেষু লিখিতং শ্রীমতী অপূর্বা ওলদে 
নারান দেও জওজে চান দেও ও শ্রীমতি শ্বধ্বনি ওলদে চালদদেও জাওজে 

ক এইদ্রপিল খানার বিষয় ও তৎ সম্পর্কিত মোক্দদমার বিবরণ প্রীযৃত পরেশনাধ 
বল্যোপ|ধাক্সে বি, এ মহাশয় ১৩০৯ সালের ২য় ভাগ ১০ ১১ দশ সংখ্যার ধশ্রবাসী'তে 
লিখিয়। [ছলেন। হু 


টি রবি 1 ৩২৯ 


শামা দাদাি। পা -৯/ ০৮৮৫৮ ত ১৯ ৯৫৮৯সিসিসিশিসিিউ শিক 


উদয়রাম দেও ও আমার তত লানমরায় দেও বত্রস ৪ চারের বৎস্বর ও 
তন্য ভগ্রীর বত্রস ৪ চাইর মান মনিস্ত আপ্ত বিক্রয় কবজ পত্রমিদং 
কার্ধাঞ্চআগে আমর! আপনার স্থানে দস্তবর্স্ত নগদমূল্য পুর ওজন দহ- 
মাসী ২৫ পচিষ রূপাইয়! পাইয়। কবজ দিলাম ইতি সন ১১৯১ এগারস 
একানব্বই তেরিখ ১৮ ফাল্তুন। 

দলিলোক্ত পুর ওজন শব্দে কেহ কেহ ইংরেজী 56800810 ৮8106 
ব1 9:০11170 বুৰিয়াছেন। এ সমুদয় প্রাচীন দলিলের মধো বাঞ্জন বর্ণে 
উকার বা উকার সংযোগের পরিবর্তে “ব? ফলা ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই “ৰ' কলা কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 'ব? বাচক ও কোন্‌ কোন্‌ স্থলে 
উকার বাচক, ইহা পাঠকালে সহজেই হাদয়ঙম হয় । /৭ এই চিন্কে 
ঈশ্বরের নাম বুঝায়। একজন প্রাচীন ব্যক্তিকে /৭ লিখিতে দেখাক্স 
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা! দিয়াছেন, তবে ইহ! 
বে কোনও রূপ মঙ্গল সৃচক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

৩নং দলিলের তারিখ ১৭২৬ ্রী্টাব্ব। পলাশীর যুদ্ধেরও বহপূর্বে 
বখন মুসলমান শাসন পুর্ণ মাত্রায় দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল দাস 
প্রথাও তখন পুর্ণতেজে দেদীপামান ছিল। এই দাসত্ব প্রথার দলিল 
হইতে আমরা এই সত্যে পহুছিতে পারি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর. প্রথম 
ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল এবং 
তাহা জন সাধারণ তাদৃশ দ্বার চক্ষে অবলোকন করিত না। স্বাধীন- 
তার মূলা ষে তৎকালে অকিঞ্চিৎকর ছিল ইহ! দ্বারা তাহাও সুষ্ঠ 
প্রতীয়মান হয়। 

ংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সামাভেরীর প্রবল নিনাদে নান! পরিবর্- 

নের সঙ্গে সঙ্গে নিক্রশেণীর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে এবং লোকে 
এখন স্বাধীনতার প্রীতি আস্থাদন করিতে পারার সে কালের স্তার 
কেহই সাধ করিয়া! অপ্বীনতা নিগড়ে আবদ্ধ হইতে চাহে ন। 


৩৩০ বিক্রমপুরের ইতিহাঁস। 


পাশা 


প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষায় বহু প্রভেদ বিদ্যমান। সে সময়ে 
বর্তমান যুগের স্তায় গ্রামে গ্রামে স্কুল, পাঠ- 
শালা এবং প্রতি নগরেই উচ্চ শ্রেণীর কালেজ 
বিদ্যমান ছিল না। তখন ছাত্রগণ বাল্যকালে ভুর্জপত্র কিংবা তাল- 
পত্রে কঞ্চির লেখনী দ্বারা লিখিত এবং বাড়ীর বিজ্ঞ ও বিদ্বান 
ব্যক্তিই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন । মুসলমান শাসনের পুর্বে এবং পরে 
বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতগণের চতুষ্পাঠী 
ছিল । কৃতবিদ্য ও খাঁতনামা অধ্যাপকগণ তথায় ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান 
করিতেন । পাগ্ডিত্য গৌরবে বিক্রমপুর চির দিনই গৌরবান্বিত। সেকালে 
বিক্রমপুর ও নবন্ীপ এই উর স্থান হইতেই ছাত্রগণকে উপাধি দেওয়া 
হইত) হরিতকী, বহেড়া, লৌহ প্রদীপের শিষের সংমিশ্রণে একপ্রকার 
কালি নিশ্মিত হইত তাহাই ছাত্র, অধ্যাপক সকলে ব্যবহার করি- 
তেন। পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন দলিলসমূহে এখনও সেই কালির 
লিখিত অক্ষরসমূহ সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। চতুষ্পাঠীতে নানা 
বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রগণ থাকিয়া অধ্যয়ন করিত । অধ্যাপক শিষ্যগণের 
আহীর প্রদান করিতেন । প্রভাতে সন্ধ্যায় 
টোলের ছাত্রগণের ব্যাকরণের ও সাহিত্যের 
আবৃত্তি ধ্বনিতে সারাখানি শ্রীম মুখরিত হইত) সে সময়ে খাদ্য 
ভ্রব্যাদিও যেরূপ সুলভ ছিল, লোকে সৎকাধ্যও করিত তন্রপ। শিক্ষার 
আদর সর্বর্রই দেদীপ্যমান ছিল। বিবাহ সভায়, শ্রাদ্ধ সভায় ও অন্ত, 
কোনও রূপ উৎসবাদি উপলক্ষে পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রগণ সমবেত হইলেই 
ন্যায় শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্কে একদিকে যেমন পঙ্ডিতবর্গ নিজ 
নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্ববান হইতেন, তন্দরপ ছাত্রবর্গও সন্ধি সমাসের 
গ্রবং উত্তট শ্লোকের আলোচনা দ্বার! নিজ নিজ টোলের প্রাধাস্ত রক্ষা 
বত্ববান্‌ হইত; সে যুগে ব্রান্মণগণ শিক্ষা দান .বাতীত অন্ত কিছুই 


শিক্ষা! প্রাচীন ও আধুনিক । 


চতুষ্পাঈী বা টোল। 


বিবিধ। ৩৩১ 


২০৭ ০৯ 


জানিতেন না, বৈষয়িক কৃটতর্কে তাহারা লিপ্ত হইতে চাহিতেন না। 
অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ইহাই ছিল তহার্দের একমাত্র ব্রত। 
সান্ধ্যাহিক বিরত ব্রাঙ্মণ তখন কেহই ছিলেন না। সর্কশ্রেণীর নর- 
নারীই ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। গ্রামের 
তর্কালঙ্কার ঠাকুরদাদার আদেশ,-ধনী, নিধন সকলেই নত মস্তকে 
গ্রহণ করিতেন, তাহার এমন্তি'র ভয়টা সকলেরই ছিল। ব্রাঙ্গণেরাও 
তেমনি মিথ্যা কি তাহা! জানিতেন না, অধর্ম্বের ছায়। স্পর্শেও তাহারা 
ভীত হইতেন। সেই তপোনিষ্ট, ব্রিপুণ্ড,কধারী, স্টায়বান, দয়াবান, 
ভ্তানী ব্রাহ্মণ এখন কোথায়? আর কি সমাজে সেই মহাপুরুষগণের 
শুভ অভ্যুদয় হইবে না? পাঠশালায় সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
শিক্ষার্থিগণ টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করিত। তখন কোনও 
মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, সকলেই হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিত। টোলের 
ছাত্রগণ গুরুকে দেবতার স্তায় জ্ঞান করিতেন, গুরুদেবের গো-রক্ষা 
হইতে অন্যান্ত আবশ্কীয় সমুদয় কাধ্য সম্পাদন করিতে তাহারা 
বিন্দু মান্রও কুগ্ঠী বোধ করিত না। এখনও বিক্রমপুরের টোলসমূছে 
প্রাচীন যুগের সে পুণ্-চিত্রের ক্ষীণ প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
সরস্বতী পুজোপলক্ষে ছাত্রগণের কতই না আনন্দ ছিল! আমাদের 
শৈশবেই আমরা দেখিয়াছি যে,রাত্রি শেষে দ্গান করিয়া টোলের 
ছাত্রগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেবী বীণাপানির চরণে অঞ্জলি প্রদানার্থ 
পুষ্প সংগ্রহ করিতেছে । তাহাদের আননে উৎসাহ প্রতিফলিত, 
হ্বদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা! নয়ন যুগলে বিকশিত। কি অটল প্রীতি! কি 
সুন্দর বিশ্বাস ! এখন সে দৃপ্ত আর বড় দেখিতে পাই না। এখনও 
বিক্রমপুরে শতাধিক টোল আছে । ঢাকার সারশ্বতসভ! ও গভর্মেন্টের 
কল্যাণে সংস্কৃত শিক্ষার, ক্ষীণ আশা-দীপ এখনও নির্বাপিত হয় নাই। 
সংস্কৃত শিক্ষার গৌরব এখনও বিক্রমপুর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত | 











৩৩২ বিক্রমপুরের ইতালি 1 


শাল পিস পপিপিিত৯ ০ পিপি শতিপ পিশিশিসিপিস্পিসপ ৮৮৯৮০ এ তা পপি পপি 


মুদলমান শাননের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মক্তব প্রতিটি হয়। তখন 
মুলমান রাজা, কাজেই রাজকার্ধ্য লাভ 
করিতে হইলে পার্সী শিক্ষার প্রয়োজন । 
সেজন্থ দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামে মক্তব প্রতিঠিত হইল। মুন্সী 
সাহেব ছেলেদের প্রাতে ও সন্ধ্যায় পার্সী গড়াইতেন, আর দ্বিপ্রহরে 
বেত্রহস্তে গুরুমশই' পড়ূয়াদিগকে নাম, শ্লোক ও তালপাতে হ্তাক্ষর 
মক্স করাইভেন। বর্তমান যুগে যেমন প্রত্যেক অভিভাবকই নিজ 
নিজ সন্তানকে ইংরেজী বিদ্যার শিক্ষিত করিতেই অধিকতর যত্ববান, 
তদ্রপ মুপলমানদের আমলেও অভিভাবকগণ বাঙলা লেখাপড়া অপেক্ষা 
পার্সী শিক্ষা দিতেই অধিকতর যত্ববান্‌ ছিলেন । কোনও ধনী ব্যক্তির 
গৃছের চণ্ডীমণ্ডপে, আটচালা ঘরে, অথবা বৃক্ষ তলেই পাঠশালা বসিত। 
চারিদিকে ছাত্রগণ নিজ নিজ বাড়ী হইতে আনীতছোট ছে।ট চাটাইয়ের 
উপর বসিয়া কলাপাতের উপর স্ব, স্থ, দগ, দঘ লিখিত, আর মধ্যস্থলে 
একখানা জলচৌি কিংবা! পিঁড়ির উপরে বসিয়া তন্দ্রালস নয়নে মাঝে 
মাঝে গুরুমশাই বেত্র নাঁড়িয় এবং হুঙ্কার দিয়! ছাত্রগণকে সুশাসনে 
রাখিতেন! বিনি যত বেশী গুরুতর শান্তি প্রদান করিতে পারিতেন, 
তিনিই তত অধিক স্ুপপ্ডিত বলিয়। বিবেচিত হইতেন | এ সকল 
পাঠশালায় নাম্তা” কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি, বিধাকালি, নাম 
শ্লোক ও দলিল তমঃগুক ইত্যাদি লিখিবার ও শিখিবার ব্যবস্থা ছিল ! 
তখনকার দিনে বেতন স্বরূপ গুরুমহাশয় ছাত্রগণের নিকট হইতে 
কোনও রূপ নগদ কাঞ্চন সূল্য' প্রাপ্ত হই- 
তেন না। চা"ল, ভাল, তরি তরকারী, 
তামাক ছিলিম, পাণ, কলা, মূলা ও উত্সব পর্ধাদ্দি উপলক্ষে কিঞ্চিৎ 
রজত খণ্ড; ইহাই ছিল সেকালের গুরুর প্রাপ্য। ছাত্রগণ গুরুমহাশয় 
ও গুরুপত্ীর বিবিধ আদেশ প্রতিপালন করিতে । তাহাদের হাট, 


মক্তব ও পাঠশালা । 


ছাত্রবেতন ও ছাত্রশ(সন। 





বিবিধ । ৩৩৩ 


চা ইটিিিসিউ পিসি উিসিউিসিসিসিউিসিশিপাশাপাশািিপিপিিসপিসপিনি 


বাজার ইত্যাদি অধিকাংশ স্থলে ছাত্রগণই করিয়া দিত। গুরুমহাশয় 
ছূ্দাস্ত ও অমনোযোগী ছাত্রগণকে নানা প্রকার কঠোর শান্তি প্রদীন 
করিতেন। ১৮৩৪ সালে মিঃ এডাম সাহেব এতদ্দেশীয় শিক্ষার 
অবস্থা পরিদর্শনার্থে জেলায় জেলায় গমন করিয়া গ্রামা পাঠশালা 
ইত্যাদি দৃষ্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে চতুর্দশ প্রকার 
শান্তির উল্লেখ আছে-_-সে সকলের মধ্যে ব্রিভঙ্গী, নাড়গোপাল, 
সুষ্যমুখো, ধান দিয়ে কপাল চিরিয়! দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য । 

কলাপাত! ও তালপাতায় লেখা শেষ হইলে ছাত্রগণ কাগজে লেখা- 
পড়া করিত। বিক্রমপুরস্থ আরিয়ণ গ্রাম 
নিবাদী কাগজীগণ বর্তমান বালি মিলের 
কাগজের স্তায় এক প্রকার পুরু হরিদ্ববর্ণের কাঁগজ প্রস্তুত করিত তাহাই 
তৎকালে বিশেষ আদরণীয় ছিল। এই কাগজগুলি প্রস্থে অর্ধ হস্ত 
এবং দৈর্ঘ্য প্রায় দেড়ৃহস্ত পরিমাণ নির্মিত হইত। এখন আর নে 
কাগজের আদর নাই। আরিয়ল গ্রামে পূর্বে প্রায় পাচশত ঘর কাগজী 
বাস করিত, এখনও করে, কিন্তু পূর্ধে ইহার! যেক্দপ গ্রামে গ্রামে কাগজ 
বিক্রী করিয়া জীবিকানির্ধাহ করিতে পারিত বর্তমান সময়ে আর 
তাহা পারে না,--এখন সে কাগজ আর কেহ ক্রয় করে না! যদি 
এই সকল কাগজী দ্বিগকে নবীন পদ্ধতি অনুযায়ী সরল উপায়ে 
কাগজ তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া যাইত, তবে বোধ হয় দেশের একট! 
স্থায়ী শিল্প এইরূপ ভাবে লুপ্ত হইত না। “শিশুবোধকই, বাঙলার 
সর্বপ্রধম মু্রিত শিশুপাঠ গ্রন্থ । | 

ইংরেজ রাজন্থের শুভ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দেশের শিক্ষা 
পদ্ধতির পরিবর্তন এবং উন্নতি হইতে আরম্ত 
করে। গনতর্মেপ্টের সাহায্যে ক্রমশঃ গ্রামে 
গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ ধরষ্টাব্ব 


দেশী কাগজ ও মুক্রিত গ্রন্ত। 


শিক্ষা! বিভ্ুতি ও ইংরেজী 
শিক্ষার অবির্ভাব। * 


৩৩৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 





বিক্রমপুরে সর্বপ্রথম বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৯ খুষ্টাব্ে বিক্রমপুরে মধ্যইংরেজী ২০টি, 
এবং মধ্য ছাব্রবৃত্তি ২৫টী মোট ৪৫টা বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু 
সৌভাগাক্রমে এখন বিক্রমপুরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ই ২৪টা। 
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কালীপাড়া, শ্রীনগর, বহর, মুন্সীগঞ্জ, মাইজপাড়া, 
কুকুটিয়া, হাসারা, মালখানগর, জৈনসার, জপসা, কাচাদিয়া, কুমার 
ভোগ, কনকসার, তারপাঁশ!, কোলা, বেতকা ব্রাহ্মণ ও বদ্রযোগিনী 
এই কয়টা উচ্চ ইংরেজী ও মধা ইংরেজী বিদ্যালয় প্রসিদ্ধ ছিল। 
বর্তমান সময়ে মুন্সীগঞ্জ, বজযোগিনী, আবছুল্লাপুর, মালখানগর, আউট- 
সাহী, সোণারঙ্গ, ইছাপুরা, পাইকপাড়া ফোলঘর, বেলতলি, শেখরনগর, 
চিত্রকুট, ভাগাকুল, ব্রাহ্মণগাও, সবর্ণগ্রাম, লৌহজঙ্গ, পালং, লোনসিং, 
তুলাসার, ডোমেসা, বাহেরক (সিদ্ধেশ্বরী) সিমুলিয়া, রাউৎভোগ, আরিয়ল, 
পণ্ডিতসার, কার্তিকপুর, বানারি ও তেলিরবাগ একয়টি উচ্চ বিদ্যালয় 
আছে। এতত্ব্যতীত প্রায় ছুই বংসর হইল সোণারঙ্গ ও মাইজপাড়া 
গ্রামে ছু'্টা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি- 
ধারী বছ ব্যক্তির বাস। কালীপাড়ার বাবুদের বাড়ীর উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়টাই সর্ধবাপেক্ষ! প্রাচীন ছিল, উহা 
১৮৫৪ সালে স্থাপিত হয়। ইংরেজী শিক্ষার 
প্রথম প্রচলন সময়ে সকলেই ইংরেজী বিদ্যাকে দ্বার চক্ষে দেখিতেন। 
পল্লীবৃদ্ধ ও স্ত্রীলৌকদের বিশ্বাস ছিল ষে ইংরেজী পড়িলেই লোকে 
খৃষ্টান হয়) ক্রমশঃ এ অন্ধ বিশ্বীস দূরীভূত হইতে থাকে এবং অভি- 
ভাবকগণও সানন্দচিত্তে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ 
করিতে আরম্ত করেন) কালীপাড়ার বাবুদের বত্বে তাহাদের বাসগ্রামে 
ইংরেজী বিদ্যালয় হ্থাপিত হইলে বাবু তিপুৰাচরণ দাশ গুপ্ত নামক এক 


ইংরেজী শিক্ষিতের আদর । 


বিবিধ । 1৩৩9 


০১০৮৬ িপিউপািপিসিপশিশিসিশিসিশিশিসিপাপিসসপিপাসিও 


জন শিক্ষিত বৈদ্য সন্তান তথাকার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। 
ইহার স্ুুশিক্ষার গুণে বিক্রমপুরে এক যুগাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল 
গুরুপ্রসাদ বাবু বিক্রমপুরের সর্ব প্রথম বি, এ, তাহার পূর্বে বিক্রমপুরে 
কেহ বি এ, পাশ করেন নাই । তাহার মেধাঁশক্তির কথা সর্ধত্র এরূপ 
ভাবে প্রচারিত হইয়! গিক্লাছিল যে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়] 
দেশে আসিলে পর বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে 

দেখিতে আসিয়াচিল। 
স্বগাঁয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরে স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তৃতির জন্য সর্ধ প্রথমে বত্রবান হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় কাশীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায় যখন স্কুল বিভাগের ডেপুটি 

স্ত্রীশিক্ষ! | 

ইন্স্পেক্টর ছিলেন সে সময়ে বিক্রমপুর 
প্রকৃত ভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইতে থাকে এবং তখন মাইজপাড়া, 
করটীয়া, ষোলঘর, পরাণিমণ্ল, কামার গাঁ, কুমার-ভোগ, ব্রাহ্গণর্গা 
ও হাসার! গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ছু'তিন বৎসর পরে 
আবার সে সকল বিদ্যালয় উঠিয়। গিয়াছিল। প্রথমে পল্লী বৃদ্ধাগণ 
ও রমণীগণ কেহই নিজ নিজ বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে 
স্বীকৃত হন নাই, তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে লেখাপড়া পিখিলেই 
বালিকার! বিধবা হুইয়। যাইবে এবং গৃহকার্যে উদাসীন হইয়া বিবি 
সাজিয়। বসিবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় অমূলক ভীতি কিযুৎ 
পরিমাণে দুরীদূত হইলেও স্ত্রশিক্ষা বিক্রমপুরে আশানুরূপ পুষ্টলাভে 
সমর্থ হইতেছে না। ব্রাহ্মণ এবং কারস্থ অপেক্ষা বৈদ্য জাতির মধ্যেই 
স্বীশিক্ষা অধিকতর প্রচলিত। (উপস্থিত বিক্রমপুরের প্রায় অধিকাংশ 
সমৃদ্ধ গ্রামেই বাঁলিক| বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে বহর, তরাটকৈর, 
সোণারঙ্গ, জৈনসার, ইছাপুরা, মালখানগর, সেখরনগর, শ্রীনগর, 
যুলচর, স্বর্গ্রাম, ,হাঁসাড়া, যোলঘর প্রস্থৃতি গ্রামের বিদ্যালয়গুলি 





৩৩৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


বিখ্যাত।) “বিক্রমপুর সন্মিলনী' নামক সভা দ্বারা বিক্রমপুরে স্রী-শিক্ষার 
বিশেষ প্রচার হইয়াছে । বিক্রমপুরের নৈতিক উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা ও 
অন্থান্ত হিতকর কার্য সাধনোদ্দেশ্তে ১২৮৬ সালের ৭ই আহিিন রবিবার 
বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা” গ্থম প্রতিষ্ঠিত 
হয়। দশ এগার বত্সর পর্য্যন্ত ইঠার কার্ধ্য 
সুন্দররূপে চলিয়াছিল, কিন্তু ত্পরে নানা কারণে আট নয় বত্র ইহার 
কা্ধ্য একরূপ বন্ধ ছিল। পুনরায় ১৩০৮ সনে স্বর্গার বাবু রজনীনাথ 
রায় এবং মনস্থী ডাক্তার শ্রীবুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বিক্রমপুর- 
বাসী কতিপয় যুবকের আগ্রহে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উক্ত সভার 
পুনর্গঠন মানসে ৩ রা ভাত্র শনিবার দিটিকলেজ ভবনে কলিকাতাস্থ 
বিক্রমপুরের অধিবাসিগণের একটী সভা আহ্বান করিয়! বিক্রমপুরস্থ বহু 
গণ্যমাগ্ত ব্যক্কিবগের সহায়তায় উহ পুনব্বার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় এই যে, এই সভ। পুনর্বার গঠিত হইয়াও ৩।৪ বৎসরের 
অধিক জীবিত রহিল না। এই সভা হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকা ও 
অন্তঃপুরচারিণী যে কোন বয়স বা জাতির রদণীকেই গুণানুদারে পুরস্কার 
বিতরণ করা হইত। বিক্রমপুরে এইরূপ একটী সভার বিশেব প্রয়োজন 
আছে, আশা করি দেশের কল্যাণ কামনায় বিক্রমপুঠের কু হী মস্তানগণ 
পুনরায় এই সভার স্থাপন কল্পে যত্বপরায়ণ হইবেন। সৌভাগ্যের বিষয় 
বিক্রমপুরের ঘরে ঘরেই এখন স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত। প্রত্যেকেই এখন 
নিজ নিজ কণ্তা, ভগিনীকে শিক্ষিত করিবার জন্ত যত্ত্বান। স্ত্রীজাতি 
:সমাজের কেন্দ্রত্বরূপ। তীহার।ই প্রকৃত পরিচালক । স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত 
দেশের মঙ্গল কখনও হইতে পারে না, তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া 
দিলে উন্নতির শুভ্র ড্যোত্মালোক আমর। কিরূপে প্রাপ্ত হইবার আশা 
করি? সম্তান-জননী, মাতৃ শ্ববূপিনী রমণীকুল যতদিন পর্য্যন্ত না জ্ঞানা- 
লোকে অ'লঃকিহ হইয়। পুরুষের পার্শ্ে আপিয়া ধাঁড়াইবার শক্তি লাভ 





বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা। 





সরোজিনী নাইড়ু । 


চা 


বিবিধ । ৩51 


পাপিপিপপাশিপিিতিপসাপিসালিসিসিসপশাপসাউিশিসিপিিেপসিসািপিপিসিশাশািসিপিপাসিশিপিসিও 


না করিবেন, যতদিন পর্যন্ত না আমর! তাহাদিগকে তাহাদের, প্রকৃত 
অধিকার প্রদান করিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কবিতাই লিখি, বন্তু তাই 
দিই, আর দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনই কেন না করি, কোন শরকাযেই 
আমাদের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয় ষে 
দেশের সকলেই এখন স্ত্ীশিক্ষার উপযোগীতা বোধ করিতেছেন । 
“বিক্রষপুরবাসিনী কোন কোন রমণী সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়! 
-খ্যাতিপন্না হইতেছেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত! অবল! বন, 'ভারতীর+ 
লেখিকা শ্রীবুক্তী শতদলবাশিনী বিশ্বাস, “অশ্রুমালিকা” নামক প্রনথ- 
প্রণেত্রী স্শীলাঙুন্দরী দেনগুপ্তা, উচ্ছাস, প্রণেত্রী আশালতা রায়, 
্বগঁয়। পঙ্কজিনী বস্থ ও শ্রীমতী জগৎলক্ষমী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখ- 
যোগয। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও স্রীনভী অমিয়! বানার্জী বিক্রমপুরের 
রমপরীকুলের উজ্জ্লতম রদ্ব। শ্রীমতী সরোজিনী বিক্রমপুরের অন্যতম 
গৌরব ব্রাহ্মণগগ। নিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার অঘোরনাধ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কন্যা । অঘোর বাবু এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা 
লাভ করতঃ উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়! নিজামরাজ্যে আগমন করেন। 
তিনি নিজাম কালেছের স্থাপয়িতা ৷ বর্তমান সময়ে ইনি নিজাম রাজের 
শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন । সরোজিনী এই চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রথম সস্তান। ১৮৭৯ খুষ্টাব্বের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্যের 
নী সহোরিনী নাই নিজাম রাজোর রাজধানী হাইদরাবাদে সরোজিনী | 
জন্মগ্রহণ করেন! শৈশব হইতেই তিনি ইংরেজীতে 
সশিক্ষা লাভ করেন। তীহার বাল্য শিক্ষা সম্বন্ধে সরোপ্রিনী নিজেই 
লিখিয়াছেন যে “শৈশবেই অত্যন্ত কল্পনা-শ্রিয় হইলেও সে সময়ে কবিতা 
লিখিবার অন্ত আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল ন|। আমার পিতার দৃষ্ সদ 
ছিল, গণিত ও বিজ্ঞান শান্তে নানাকে নুপণ্ডিত করিবেন । এই ভীবেই 
তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, কিন্ত পিতা ও মাতার ( তরুণ বয়সে 
* চে 





৩৩৮ রিতুর ইতিহাল | 
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আমার মা কয়েকটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ) নিকট হইতে ষে 
কবিতান্থরাগের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলাম, তাহাই বিজ্ঞান শিক্ষার 
চেষ্টার উপর প্রাধান্ত লাভ করিল। আমার এগাঁর বৎসর বয়সের সময় 
একদিন বীন্রগণিতের (45125)15) একটা আক কসিতে না পারিক্া 
বিমর্ষভাবে ভাবিতেছিলাম, কিন্ত কিছুতেই আকটা! শুদ্ধ করিয়া! কমিতে 
পারিতেছিলাম না। কিন্তু সে সময় হঠাৎ একট! কবিতা মনে আসিল, 
আমি তাহা লিখিলাম। সেই দিন হইতেই কবি-জীবনের স্থত্রপাত। 
তের বৎসর বয়সে ছয়দিনে তেরশত পংক্তির এক খানা কবিত।- 
পুস্তক লিখিলাম। সেই বৎসরেই অস্থখের সময় ডাক্তার বলিলেন, 
আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে বই ছুঁইতে পাইব না। তাহার 
কথার প্রতি অনাস্থ! প্রকাশের জন্য একখানা নাটক পিখিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম এবং ছুই সহশ্র পংক্তিতে তাহ! সম্পূর্ণ করিলাম । এই সময়ই 
চিরকালের তরে আমার স্বাস্থ্য ভগ্র হইল, বিদ্যালয়ে পাঠ বন্ধ হইল, 
কিন্তু বাড়ীতে আমি খুব পড়িতে লাগিলাম। চৌদ্দ হইতে যোল 
বতসরের মধ্যেই আমি সর্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছি। এই সময়ে আমি 
একখানা উপন্তাস লিখিয়াছিলাম, অন্যানা লেখাও অনেক লিখিয়া- 
ছিলাম। এই সময়ে আমি জীবনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া- 
ছিলাম” । সরোজিনী দ্বাদশ বৎসর বন্পসে এণ্টান্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
এবং দেশময় তাহার খাত ছড়াইস্া পড়ে । ১৮৯৫ খৃষ্টাব্ধে ফোল বর 
বরসে নিজাম প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়। ইংলগ্ডে গমন করেন এবং তিন 
বৎসর কাল সেখানে থাকির! বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাকে 
কিছুদিনের জন্য ইটালীতেও ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন | এগ্টাান্দ পরী- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পরে সরোজিনী মান্্রাজী শৃত্র জাতীর 
যুক্ত গোবিন্দ রাজলু নাইডুকে বিবাহ করিতে প্রস্তত হই়াছিলেন, কিন্ত 
পিতা মাতার অনভিলাষে তাহা সে সমর পারেন নাই, কিন্ত ১৮৯৮ ধৃষ্টাব্দে 
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ডিসেম্বর মাসে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তাহার প্রণয়াম্পদ 
গোবিন্দ রাজলু নাইড়ুকে বিবাহ করেন৷ সরোজিনী এখন চারি সম্তানের 
জননী । পতির প্রেম, পুত্র কন্যাগণের প্রীতি ও দেশ বিদেশে প্রতি- 
ভার ঘশে ইনি বর্তমান যুগে পরম সৌভাগ্যবতী রমণী। * সম্প্রতি 
শ্রীমতী সরোজিনা হায়দ্রাবাদের বন্যা-প্রগীড়িত নরনারীগণের সেবা 
করিরা গভর্মেন্টের নিকট হইতে “কৈশোর-ই হিন্দ” নামক মেডেল 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
অমিয়! বানার্জা গাওদিয়া নিবাসী পরলোকগত স্থপ্রসিত্ধ রঞজজনীনাথ 
শ্রীমতী অধিয় যানাজী। . রায় মহাশয়ের ছহিতা। ইনি কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্টান্প পরীক্ষায় দ্বিতীক্র 
ও এফ. এপরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিক্রমপুরের মহিলা- 
কুলের নামোজ্জল করিয়াছেন । আমর! শ্রীমতী সরোজিনীর ন্যায় ্রীযুককা 
অমিয়া বানার্জীর নিকটও বহু আশা করি, আশা রি সাহিত্য-চর্চার 
তিনিও নাইডুর ন্যায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া দেশের নাম গৌরবাস্বেত 
করিবেন। | 
প্রাচীন সময়ে বিক্রমপুরের সমাজ বিশেষ শক্তিশালী ছিল, তখন 
জন সাধারণকে সমাজের শাসন নত মন্তকে বহন করিতে হইত। 
ব্যভিচার প্রতৃতি গুরুতর দোষে ধোপা, নাপিত ও হুকা বন্ধ সেকালের 
কঠোর দণ্ড ছিল | সমাজের নেতার বাক্য হেল! করিবার ক্ষমতা কাহারও 
থাকিত না। সেকালের পঞ্চারেতী প্রথার 
অদম্য ক্ষমতা এখন ভাস হইয়া গিয়াছে। 
এখন সকলেই সাম্যনীতির পক্ষপাতী । কেহই ছোট হইয়া থাকিতে 
চাহে না। নগরের কল-কোলাহল হইতে দুরে, সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও 
এই সমাজজ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্থিত হয় নাই। 
* ভারত মহিল! ধিতীয় প্ও ৬ সংখ্যা । 


সমাজ। 


৩৪০ বির্ুমপুরের ডা । 


বর্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের এবং জন সাধারণের ক্ুচির সহিত 
সেকালের রুচির তুলনা করিলে বিশ্বয়াস্থিত 
হইতে হয়। তখন অশ্লীলতা সমাজে দোষা- 
বহ বলিয়া পরিগণিত হইত না । অশ্লীল গান, অশ্লীল আমোদ, অশ্লীল 
রসিকতাঁকে লোকে বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় দিত। কবির গান, পাঁচালী, 
হোলী সঙ্গীত ইত্যাদি বিশেষ আদরণীয় ছিল। যিনি যত অগ্লীল গানে 
অন্লীল ভাষায় গল্প-শোত শ্াবাহিত করিতে পারিতেন, তিনিই তত স্ুর- 
সিক বলিয়। বিবেচিত হইতেন। এমন কি রমণী সমাজেও অশ্লীলতা 
স্বণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। দ্বিতীয় বিবাহের সঙ্গীত ও তাহার 
অশ্লীল ও উশৃঙ্খল ব্যবহার অদ্যাপি তৎকালীন রমণী-সমাজের জঘন্য 
রীতির ক্ষীণস্থৃতি বহন করিতেছে । তখনকার দিনে গান, বাজনার 
মধ্যে কবি, পীচালী ও যাত্রা বিশেষ আদৃত হইত, ধনবানের 
মজলিসে বাই খেম্টার নাচও বাঙ্গালা মদের লীলা তরঙ্গও খুব 
চলিত। পুরুষদিগের মধ্যে “বাবড়ী” বা লম্বা চুল রা”! একট! বিশেষ 
ফ্যাসান ছিল, গায়ে সার্ট, কোটের পরিবর্তে “আগ রাখাই' তখন 
সৌন্দার্যয বৃদ্ধি করিত। আর এ্রচরণ বুগলের শোভ: সাধনার্থ ধনীর! 
দিলীর “নাগড়াইজুতা? ব্যবহার করিতেন, মধ্যবিভাবস্কাপন্নের ভক্্র 
লোকেরা সাধারণ চামারের ঠশয়ারী চামের 
সেলাই কর! চটিভ্ুতা বাবঠার করিয়াই ভর 
সমাজে গমনাগমন করিতেন,_-বাটীতে ছোট বড় সকদে:* কান্ত পান্বকা 
বা খড়ম অবলম্বনীয় ছিল। 
শ্রাম্য তন্কবায় শ্রেণীই তখন বস্ত্র ধোগাইত ব্রাহ্মণ, বৈদা, কায়ন্থ 
প্রভৃতি সন্রান্ত ভদ্রবংশীয়দের প্রত্যেকের বাড়ীতেই তখন কার্পাস 
বৃক্ষ রৌপিত হুইত, সে সকল কার্পস তুলার সাহায্যে চর্কার 
দ্বারা ভদ্র-কুললক্ষীগণ হৃত্র নিশ্াণ ঠি . তত্তবায় শ্রেণীদিগকে 


সেকালের রুচি 


চর্কার হৃতা। 





বিবিধ । ৩৪১ 


দিতেন, তাহারা তৎবিনিময়ে বথা সম্ভব অল্প মুল্যে বস্ত্র যোগাইত। যে 
চর্কা এখন গৃহ কোণে লাঞ্ছিত ও ধূলি সমাচ্ছন্ন একদিন তাছারি সহায়- 
তাঁ় কত নিরল্ন পরিবারের অল্নের সংস্থান হইত, কত সহায় স্থল বিশ্বীনা 
নিত নিজ জীবিকা-নির্ধাহ করিতেন । কত অভিভাবক বিহীন দরিদ্র 
বালক, দীনা জননীর চরকার সুত্র বিক্রীত অর্থ-সাহাযো বিদ্যাভ্যাস 
করিয়া কালে কৃতী হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয্ত্ব। নাই । সে বুগে 
ধনবানেরা ঢাকা কাপড়, আবছুলাপুরের রেস্মী বস্ত্র, ধামারাইয়ের স্ু- 
চিন্ণণ ধৃতি ব্যবহার দ্বার! দেহ-বষ্টির শোভ! সম্পাদান করিতেন। ঢাকার 
হৃক্ষ বন্ত্র ও উত্তরীয় বসনেরই সমধিক আদর ছিল। 
পূর্বে যাতায়াতের জন্য ধনবাঁনের! স্থলপথে পান্ধী, ঘোড়া, হস্তী ও 
হাতায়াত ও যান বাহন. জলপথে পান্দী, বজ্রাঁ, কোবা, ও ডিঙ্গী 
অলঙ্কার ইত্যানি। নৌকা ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলো- 
কের! ভুলি, মহাপায়া, চতুর্দোলা ইত্যাদিতে আরোহণ করিয়া কুটুঙ্ 
বাড়ীতে গমনাগমন করিতেন। স্ত্রীলোকের স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ 
অলম্কারই ব্যবহার করিতেন ৷ তবে স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষা রৌপ্যাতস্কারেরই 
সমধিক প্রচলন ছিল। তখন রমণীগণ সৌন্দর্য্য বুদ্ধির নিমিত্ত হাতে 
কাল্সী, একদানা, কন্কন, তার, বয়লা (বাল) জসম, বানু, পৰা, 
পৈছী, নাকে নত, বোলক, নোলক, নাকফুল, কাণে পাশা, গলে মটর 
দানা, বাঁ ক মালা, হামূলি ব। হান্ুলি, কোমরে শিকল, চক্রহার, পান্নে 
বেকী, পায়জার, গোলখাড় বেকখাড়ু, তোড়ল, নেপুর বা সথপুর, 
ঘুঘরাতোড়া ইতাদি। বর্তমান সময়ে এসকল অলঙ্কার কচিৎ নিয়শ্রেণীর 
রমণীদের মধ্যে বাবন্থত হতে দেখা যায় । নবীনা ভঞ্ মহিলাগণ এখন 
প্রাচীনাদের এসকল প্রাচীন ফ্যাপানের অঙঙ্কারের নাম গুনিয়াও নাসিকা 
কুষ্চিত করেন। তাহারা এখন অনন্ত, বালা, চিক, ইয়ারিং, হার, কাণ, 
ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া! প্রসাধন কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। রৌপ 


৩৪২ বিরিপুনের ইতিহাস। 
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: অলঙ্কারের এখন “নাক জারি জুরি ॥ পুর্বে স্ত্রীলোকেরা পোষাকি কাগড় 
স্বরূপ লটকন সাড়ি, চুনারির সীড়ি, গুল বাদাম, রাস মণ্ডল, নীল কা, 
বারাণসী, মসলিন, জামদানি, সবনাম ইত্যাদি নিজ নিজ অবস্থানুবায়ী 
ব্যবহার করিতেন। ছোট ছোট বালকেরা 81৫ বৎসর কিংবা সময়ে 
সময়ে ৭৮ বৎসর পর্যন্ত ও উলঙ্গ থাকিত এ সকল ছেলেদের হাতে 
বালা, বাজুঃ কোমরে ঘুঘড়া তোড়া ও পায়ে থাড; থাকিত। পূর্বের 
আীলৌকের! ম্বামীর নাম, ভাস্থরের নাম ও শ্বশুর ভাম্থরের নাম, 
এমনকি এ নামের আদ্যাক্ষরও উচ্চারণ করিতেন না। পুরুষদের 
পুর্বে আহার করিতেন না,দিবাভাগে পতিসস্তাষণ নীতিবিরুদ্ধ 
ছিল। 

বর্তমান বুগে যেমন কাহারো গৃহে কন্য। সস্তান জন্মগ্রহণ করিলে 
হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, অর্দশতাবী পূর্বে 
আবার তেমনি কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে 
আনন্দধ্বনি উ্িত হইত, কারণ সে সময়ে সমাজে কন্যা-পণ প্রচলিত 
ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্যও কায়স্থগথের মধ্যে কন্যাপণ অত্যন্ত অধিক 
পরিমাণে থাকায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বর্তমান সময়ের ন্যায় বিবাহ 
এত সহজ ছিল না। বৈদ্যও কায়দ্থগণ অপেক্ষা রাটী শ্রেণীর ব্রক্ষণ 
গণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকায় এ সমাজে অনেককেই 
অবিবাহিত ভাবে কুমার-জীবন যাপন করিতে হইত। সহশ্র মুদ্রার 
কমে শ্রায়শঃই কন্যা বিভ্রীত হইত না। এখনও এমন ছুই একটা বুদ্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা পণের অর্থ যোগাইতে ন পারায় গৃহ- 
লক্ষীকে গৃহে আনিতে পারেন নাই । 

ভরার মেয়ে পূর্ববঙ্গের বিশেষতঃ বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ সমাজের ভীষণ 
কলঙ্ক । কন্যাপণ দিয়া বিবাহে অক্ষম 
পুরুষগণের বিবাহের স্ুবিধার্ধ ছুষ্বুদ্ধি ঘটক- 





বিবাহে পণ-প্রথা ,কন্যাপণ । 


পুর্ববঙ্গে ভরার মেয়ে। 
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গণ নানাস্থানের ছুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কিংবা! অন্য নানাৰিধ উপায়ে সংগৃহীত 
অভিভাবকবিহীন! নানা শ্রাতীয় লোকের কন্তা সংগ্রহ করিয়া অল্প মূল্য 
বিক্রয় করিতেন । কন্যাপণের নান! ছুর্ঘটনা দশন করিয়া প্রসিদ্ধ সমাজর- 
সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন 
এখানে তাহা উদ্ধত করিয়! দিলাম, উহ্না হইতেই পাঠকবর্গ কন্যাপণ্রে 
অপকারিতা ও সমাজের কলক্ক-কাতিনী অবগত হইতে পারিবেন । 





দাশরথীর স্থর--তাল ঠেন্‌ কাওয়ালী । 
তোরা দেখ এসেলো বৌ, দীপেরে চেরাক কয় । 
( গোড়া ) লৌকে কয়, বিয়ে হলেই হয়, (মোদের) 
অর্থ গেল বিও গেল 
এ পথ গেল, ও পথ গেল ( এখন ) প্রকাশ পেল, 
এটা হিন্দুর মেয়ে নয়। 
এ মেয়ে নাকি করিদিন ছিল ঢাকা লো, ছিল 
দ্রিনেক ছুদিন ঢাকা লোঃ তার 
পরে অঢাকালো, টাক ঢোল বাজিল, কত ঢাকালো, 
(হায় হায়), 
এ মেয়েতে গেল কত টাকা লো! কত দিগ, 
দিগস্তর ভ্রমে ভ্রমে, আন্লে 
কত পরিশ্রমে, ( এখন ) ক্রমে ক্রমে গুপ্ত কথা 
ব্যক্ত হয়! 
কিসের বিয়ে এ বিয়েত বিয়ে নয়, লাভের মধ্যে 
এ: এই হয়, মোদের 
কেবল টাকা! ক্ষয়, না] জানি সমাজে কিবা। দশা 
৪ হয় (হায় হায়) 
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এ । কন্যাপণে কিনা হয়! দেখে দুঃখে নয়ন ছে 
জাত মান কুল 
সব গেল রে (এ মেয়ে ) কত ছেলে মেয়ের মা 
হয়েছে মনে হয়। 
সৌভাগ্য ক্রমে “ভরার মেয়ের, নীচ ব্যবসা অনেক কাল হইল 
বিক্রমপুর হইতে সম্যকরূপে অন্তন্থত হইয়াছে, আর এরব্বপ কন্যার 
পাপি-গ্রহণ নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাড়া প্ররুত ভদ্র বংশোদ্ভব 
উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্রান্ষণেই করিতেন না, কাজেই বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ- 
সমাজের শুভ্র যশ এই হীন কলঙ্ক দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই। কন্যাপণের 
পরিবর্তে সমাজে এখন বরপণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে । বিক্রমপুরস্থ 
বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের মধ্যেই ইহ! ভীষণাকারে প্রচলিত । কায়স্থ 
সমাজ অপেক্ষা আবার বৈদ্য সমাজে ইহা অধিকতর সংক্রামিত, উহা 
দূুরীকরণার্থ কয়েক বৎসর যাঁবত “বিক্রমপুর অস্বষ্ঠসম্মিলনী' সঙা চেষ্ট1 
করিতেছেন, কিন্তু ক্ৃতকার্ধা হন নাই | 
শিক্ষা ও সভাতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিন বে প্রাচীন প্রথাগুলি 
সমাজ-তরুকে লতার মত দৃর্ূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দুর 
হইয়া যাইতেছে । যে সুন্দর স্ুরুচি-সঙ্গত বারত্রতের ছড়ার মধুর আবৃ- 
্তিতে নিবিড়-তরু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন পলীগুলির নিভৃত কুটার প্রাঙ্গণ 
প্রতিধ্বনিত হইত, যাহার উৎসাহে বালিকাগণ 
ও ব্যস্কা গৃহিনীগণ একদিন প্রচুর আমোদ ও 
শাস্তি অনুভব করিতেন, এখন ক্রমশঃই তাহ! অস্তগমনোন্থুখ । আমরা 
এখানে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত অবিবাহিতা বালিকাদিগের 
আচরণীয় কতকগুলি বারব্রতের কাহিনী সংকলিত করিয়া প্রকাশ 
করিলাম এবং বিবাহিতা! বয়স্ক! স্ত্রীলোঁকদিগের ব্রতাদির বিষয় কেবল 
উল্লেখ করিয়। গেলাম, কারণ সে সকল অধিক1ংশই পৌরাণিক 


মহিলা বারব্রত। 
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এানিপিসিপাপিপাপিশিউািপিসাশালি টিপিপি পাশ নাশিপিপপাপাপিশিপিিশিসপিপশাং 


ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই মে গুলির সহিত বঙ্গের অন্যান্য 
অঞ্চলের প্রচলিত ব্রতাদির সঙ্গে এক হইবার সম্ভাবনাই বেশী। শীতের 
কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন প্রভাতে স্ৃ্য্দেব পুর্বগগনে দেখা দিবার অনেক 
পূর্কে ছোট ছোট অবিবাহিতা বালিকাগণ পুকুরপাড়ে বসিয়া 
যখন সমস্বরে ছড়া আওড়াইতে আওড়াইতে মাঘমণ্ডল ত্রতের স্থর্যা 
দেবকে উঠাইতে থাকে, তখন সে ছড়া শুনিতে বড়ই মনোহর বোধ হয়। 


মাঘমগ্ডলের ব্রত । 


সারা মাঘমাস এই ব্রত (বর্ত) করবার নিয়ম । পাচ বৎসর কাল 
এই ব্রত করিতে হয়। ইট, চাউল, অঙ্গার, বিবপত্র, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়া 
করিয়া যথাক্রমে পাঁচ বৎসর পাচটী মণ্ডল অক্ষিত করিয়া মেয়ের! এই ব্রত 
করিয়া থাকে । মণ্ডলের উপরাংশে হৃর্য্য, সর্বনিষ়্ে অর্ধচন্দ্র এবং মধ্যে 
মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয় । শেষ বৎসর অর্থাৎ পাচ বৎসরের পর ব্রত 
সাঙ্গ হয়। তখন বাঁলিকাগণ ঘাট হইতে ছড়া পড়িয়! পরে বাড়ীতে 
আসিয়া গুল মধ্যে লাড় মধু: স্বত প্রভৃতি অর্পণপুর্বক নি্ললিখিত 
মন্ত্রপাঠে ব্রত শেষ করে) 
মাঘমগডল সোণার কুগুল 
সোণার কুগুলে ঢাইলা ( টালিয়! ) ঘি, 
বড় মাইন্ষের (মানুষের ) পুতের ঝি। 
সোণার কুগুলে ঢাইল! মৌ (১) 
বড় মাইন্ের গুতের বৌ । 
সোণার কুগডলে ঢাইল! লাড় 
শাখার আগে সোণার খাড় । 
টি 
০) মযু। £ 
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চন্দন কাষ্ঠে রাধি, 

জিরা তুষ ফিকি, (২) 

দোলায় আমি ঘোড়ায় বাই 

আঁকে (৩) বইসা (বসিয়া) দইভাত খাই। 

চন্দ্র শুষে দিয় কুল, 

ভইরা (ভরে) উঠৃক নিন কুল। 

ব্রতিন্বীর কামনা এই মন্ত্রের মধ্যে সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে! সে 
কি চায়? একান্সবর্তী পরিবারের পুত্রবধূ হইতে ও .বর্তমান যুগের 
সীমস্তিনীগণের মত পা5কঠাকুরের হস্তে রন্ধনকার্ধ্যের ভার অর্পণ করিয়া 
দুরে থাকা অপেক্ষা রন্ধনের ভার লইবার জ্ন্তাই সে ইচ্ছুক, আর তাঁর শেষ 
কামন!-_যেন পিতৃমাতি ও ভ্রাত এই ভিন কুলের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে বংশ 
বৃদ্ধিপায়। 
আমর! এখানে হ্ুধ্য উঠাইবার ছড়াও উদ্ধত করিয়া দিলাম । 


ূর্ধ্য উঠাইবার ছড়া । 

ওঠ ওঠ হুর্যাদেব ঝিকিমিকি দিয়া, 

ন| উঠিতে পারি আমি ইয়লের (১) লাইগা, 

ইয়লের গঞ্চকোটি শিলরে থুইয়া (২), 

সুর্য উঠবেন কোন্থান দিয়া ? 

বামুন বাড়ীর ঘাট! দিয়া ৷ 
€) রাধিবার সঙ্গ চুদির ভিতর নিরা তুষ নিক্ষেপ করা;_বোধ হয় সম্পদ-. 
বোধার্থ বাবহত হইয়াছে । €৩) আঁকে অর্থাৎ মলের মধ্যে। ব্রত-সমাপ্তির বৎসরে 
মলে বসিয়া ছুধভাত খাইতে হয়। আর ঘদালায় আসি ঘোড়ায় বাই” এই ঘোড়ার 


অংশ পাঠে বুঝিতে পারা যায় বে, সেকালের বিক্রমপুরবাসিনী নারীছিগগের মধ্যে বোধ হয় 
অস্বারোহণ প্রচলিত ছিল । 


(১) কুয়াদা (২) রাখিযা। 


তা 
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বামুনদের মাইয়ার (মেয়ে ) বড় শেয়ান, (৩) 
পৈতা যোগায় বেহান বেহান (৪) । 

ওঠ ওঠ হুর্যারে ঝিককিমিকি দিয়া । 

চে চা ক চে চা 

সূর্য্য ওঠ বেন কোন্থান দয়]? 

বটগাঁছটির আগ! দিয়া, 

নবীন পৈতা গলায় দিয়া, 
কামরাঙা সিন্দ,র কপালে দিয়া, 

লাল গামছা কাধে কইরা (করয়া) 

ওঠ ওঠ হুর্ধ্যরে ঝিকিমিকি দয়! ? 


০ স্‌ ক নি স্‌ 


হুরধ্য ওঠবেন কোন্থান দিয়া? 

বৈদ্য বাড়ীর ঘাটা দিরা 

বৈদোর মাইয়ারা বড় শেয়ান, 

সন্ধ্যা পুঙ্গা করে বেহান বেহান। 

তার গোভলাইনা (৫) জল পুঞ্ররিতে ভাসে, . 

তাহা দেইখা (দেখিয়া) মাইলানী ঝি খট্খটাইয়! হাসে । 
হাসচ্‌ কেন্লো মাইলানী (মালিনী) ঝি তৃইত আমার সট, 
মাধমগ্ুলের বর্ত করতে ঘাট পাইমু কই? 

আছে আছেলো ঘাট শৃদ্রবাড়ীর ঘাট 

ঞ্ ষ্ চে ক চা 

আমের বউল (৬) আসেরে লোচা লোচ! (৭) 

বাপ ভাইরে দিমু আমরা তসরের কোচ! (৮) 


০ শেয়ানা ৫) "তোর (৫) ঘোলা &) নুরুল (৭) খোপাখোপা (০ কাগড়। 
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পিউ শসার তাশািপিসিপাপািসিসািশ পিপাসা পিপাসা পিপািস্পসমিপসপসিসসিসপসসিিস্ি 


দে দে আম গাছট! ৰঝলই (৯) দে, 

ছুকুড়ি ছয়টা আম লেইখ খা দে, 

লেখ্তে গড়তে গোটা হইল উনা (১০) 

কাইট| কুইটা ফালালে! সিপাইর কাণের সোণা, 
সিপাইর কাণের সোণা না লো! লড়য়ার (১১) পিস্তল, 
এই বর্ত করি আমরা মাঘের শীতল। 

মাঘের জল ফুট টল মল করে, 

উইড়। (উড়িয়া) যাইতে পইখটা পুইড় পুইড়া মরে | 
হাতে লইলে ফটিক জলে । 


ক ০ ক চি চু 
বট গাছটি মেল্‌লো পাত, 
সূর্য্য ঠাকুর জগন্নাথ । 


এই ব্রতের ছড়াগুলি অত্ন্ত দীর্ঘ, সে সকলের পূর্ণরূপে উল্লেখ করিতে 
গেলে উহা দ্বারাই একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। এ সকল 
ছড়ার মধ্যে অনাবশ্তক বাকাচ্ছটা এবং অর্থহীন বহু শব্র সংযোজন! 
থাকিলেও এবং কোন প্রকার ছন্দের মাধুর্য না থাকিলেও মাঘের দারুণ 
শীতের প্রভাতে গলীবাসিনী বালিকাগণের মুখে স্থরের বঙ্কারের সহিত ইহা 
যখন উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন আবৃত্তির মাধুধ্যে আপনা হইতেই 
শ্রোতার মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে, সে সময়ে ইহার রচন! বা অর্থের জন্য 
কাহারে! একট! মনোযোগ থাকে না। এসকল্লের মধ্যে একেবারেই কোন 
সত্য নিহিত নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? যেমন বাঙ্গালা 
দেশের সর্বত্র রমণীকণ্েচ্চারিত ছুরস্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার ছড়া,_- 
"খোকা ঘুমাল পাড়া! ভুড়াল বর্গা এল দেশে, 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজন! দিব কিসে ?” ইত্যাদি-_ 
(৯) ঝুলে পড়া (১০) কম (১১) খারাপ, কৃত্রিম । 
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হইতে বর্গীর হাঙ্গামার চিত্রটা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া বায়, তেমনি 
বিক্রমপুরের প্রচলিত প্থুয ব্রত” হইতেও একটা প্রাচীন এঁতিহাসিক চিত্র 
অলক্ষ্যে আমাদের হৃদয়ে ছায়াপাঁত করে| শুশ্ম মনোবৃত্তির পরিচালন 
দ্বারা দেখিতে গেলে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই অতি গুপ্তভাবে 
লুক্কায়িত যে সত্য আছে, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে । 
থুয়া ব্রত। 
সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম এবং চারি বৎসরে 
ইহার সমাপ্তি হয়! প্রতিদিন ভোরে কিছু না খাইয়া! মাটার মধ্যে একটী 
গোলাকার গর্ভ খনন করিয়া তাহার চারি পারে চারিটী এবং মধ্যে একটা 
“বুয়া” (মাটির স্তুপ) বসাইরা ছড়া বা মন্ত্র পড়িতে হয়। ছড়া এই,_ 
খুযা পুজে থুয়ানী (১) 
আগুণ মানের বৌয়ানী (২) 
হাতে ঝাড়ি (৩)কাখে কলসী। 
থুয়া পৃইজা ঘরে গেলেন, মাকে নমস্কার কর্তে”_ম| কি আশীর্ব্বাদ 
কল্পেন? 








আকালে (৪) তাতস্তি (৫) হইও, 
সকালে পুতস্তি ৬) হইও, 

রণে আইয়ে| (৭) হইও 

জনে সার়তি (৮) হইও 





(১) ব্রতিনী (২) বধূগণ (৩) গাড়, (৪) দুর্ভিক্ষ ৫) ভাতন্তি অর্থাৎ বহু আবিশি্._ 
অন্নানপরায়ণ অনপূর্ণ হইও অর্থাৎ ভূর্ভিক্ষের সময়েও ঘেন তোমার ভাওার পুর্ণ 
খাকে। () পুত্রবতী (৭) এয়ো, অর্থাৎ বদি তোমার স্থামী বুদ্ধেও যায় তখাপি তুমি 
য়ে! থেকো, ইহার অর্থে বুঝায় যেন স্বামী রণজয়ী ইয়া আইদে ।!বোধ হয়, বখন এই ব্রত 
প্রচলিত হস, তৎকালে বিক্রপুরবানীগণ যুদ্ধ করিতে বাইঠেন ১ চাদকেদার রায়ের দাতৃ- 
২55582% ০) সান্কতি অর্থাৎ তামি জনে পূর্ন হইও। 


৩৫০ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


অ্িপ্পাশাপিসি পিসি পপাপাভা পপি 





পালাল ভাপাশর্পাী 


ভাত্রমাসের গঙ্গাজল যেমন ভরপুর থাকে, 
তুমি তেমন ভরপুর থাইকো (থাকিও)। 
তুষতুষালি। 
সমগ্র পৌষমান এই ব্রত করিবার নিয়ম, থু! ব্রতের মত এই ব্রতেও 
ব্রতিনী প্রাতে কিছু না খাইয়া! তূষ ও গোবর দ্বার! একএকটা পিও নি্্মাণ 
করিয়! মন্ত্র পাঠ করতঃ তাহার পুজা করে। মন্ত্র এইরূপ ১" 
তুষ তুষালি কাধে ছাতি, 
বাপের ধন লাতিপাতি (৯) 
ভাইর ধন লাস পাশ, 
সোক়্ামির ধন টগর বগর (১০) 
পুতের ধন অতি ঝগর (১১) 
অষ্টবর্ণের (১২) গোঁবর, 
নবান্পের তুষ, 
বিয়া কর স্বর্গের উপর, 
গাই বিয়স্ত, 
আখা (১৩)জলস্ত, 
টেকি পড়ন্ত, 
সন্ধি বিলাস (১৪), 
পাট কাপড়খান। রাত্রিবাস | (১৫) 








(৯ ধৎসামান্ত (১০) প্রচুর (১১) কলহপূর্ণ (১২) বলদ (১৩) চু্ী। (১৪) অর্থাৎ 
এমন পরিবারে তোমার বিবাক হউক যেখানে গাই বিরত, আখা হস্ত, ঢেঁকি পড়ন্ত, 
আর বিলাসিতার মধো সন্ধি_-সংসারে যাহাদের সহিত ঘর করিতে |হইবে, ত|কে জানে 
ভাই-্তাজ, কে জানে ্বামীপুত্র, কে জানে বাননদ, দেবর-ভাগুর। শত্তর-্বাগুড়ী অর কে 
জানে পাড়াপড় শী তাহাদের সঙ্গে সন্ধি অর্থাৎ প্রীতি এবং (১৫) রাত্রিবাসের কাপড়খান! 
পাট কাপড় হইলেই হইল-_সে যুগ এখন;কোধায়? . 


বিবিধ। ৩১ 


স্ত্রীলোকের পক্ষে চিরদিনই ফে পিভৃধন, ভ্রাতৃধন ও পুত্রধন অপেক্ষা 
স্বামীর ধন আদপীম্ব ও তাহাতেই স্ত্রীলোকের অধিকার বেশী, এই 
ব্রতের ছড়া হইতে কি তাহা সুম্পষ্ট বুঝিতে পারা বার না? এ সকল 
ছড়া যে নারীস্থুল্ত অন্তর্ষ্টির সহিত রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কি 
কোন কারণ আছে? 

ফাগুন কুণ!। 
সারা ফান্তন মাস ব্যাপিয্। এই ব্রত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। 

চারি বৎসরে ইহা সাঙ্গ হয়| প্রহাষে ফন্তু বারা মণ্ডলাক্কিত করিত! এই 
ব্রতের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হন) মন্ত্রের শেষ চরণেই ব্রতিনীর কামনা 
পরিবাক্ত রহিয়াছে । 
ফাগুণ কুণ! গুণ ফাগুণা, 
গুপনিধি ছৈল (১) গুয়। (২) লইল পান, 
ঘাটে দোলা পথে ঘোড়া, 
উঠানে ফাগুন কু, 
খাটালে (৩) খাট, 
মাইজালে (৪) ভোজন পাট (৫) 
তিল-তুলসী রাত্রে, 
ঘি-তুলসী পাত্রে, 
ইন্দ্র রাজ জিজ্ঞাস! করেন ধর্বরাজার ঠাই (৬) 
& পাড়ার বালির! (৭) কিসের বর্ত করে ? 
চাইর (চারি) বছর ধইর! তারা ফাগুণ কুপা করে। 
ভাই আমার লঙ্গীশ্বর, 
বাপ আমার রাজা । 


22222-৫4২৫১৮০২০০৯০৯- 
(১ ছোলা)(২) হুপারী ৩) পশ্চাৎ ছুয়্ারে (৫) গৃহের পশ্চাংদিকের অংশ (৫) হান 
(৫) কাছে ৫1 বালিকার | * 





৩৫২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


োপাশীপাশীশটাশীশিশশীশশীশাশীশশাশীিীশী শশী শাশীশিশীশাশশাশীশীশীশীপি 





ফাগুণ কুণায় দিয়া ফুল, 
ভইর! উঠুক তিন কুল। 
তারাত্রত। 
মাঘ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই ব্রত করিতে হয়। প্রতিদিন 
একএকটী মগ্ুলের মধ্যে চক্র, হুধ্য ইত্যাদি অক্ষিত করিবার নিয়ম! 
প্রথম বৎসর চারিটা, দ্বিতীয় বৎসরে আরও চারিটা, তৃতীয় বৎসরে 
আরও চারিটী, সরা, খই, গুড়, মোয়া, (মোদক) ক্ষীরের লাড়, ইত্যাদি 
দ্বারা পূর্ণ করিয়া মণ্ডলের চারিধারে রাখিতে হয়--এই ব্রতও চারি- 
বর্ষে সাঙ্গ হইয়! থাকে। ংক্রান্তিদিবসে অন্নের পরিবর্তে দধি 
ও ঞ্লই ভোজন করিতে হয়। মন্ত্র বা ছড়! এইরূপে কথিত হইয়! 
খাকে ১ 
এক তারা ছুই তারা * * * যোলতারা পুজি । 
যোল যোল তার! তোমরা হইয়ে। সাক্ষী ৷ 
ঘ্বত দিয়! করি আমি পঞ্চগ্রানী (১)। 
সাগর আন কাগর আন (২) 
ষোল ঘরের ভূজ্যি (৩) আন, 
ষোল ঘরের যোল বর্তি, 
আমি তাদের অধিপতি । 
শঙ্কর জিক্ঞাসেন--গৌরী তারা পুল্জ কি কি ফল পায়? গৌরী বলেন, 
শঙ্কর হেন ম্যামী পার, 
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়, 
লক্্দী সরম্বতী কন্তা পায়, 


(১) পঞ্চগ্রাম ভোজন করা । (২) "সাগর আন কাগর আন” অর্থে ব্রতের আবশ্যকীয় 
জধ্যাদি জানয়নের অর্থ বুঝাইফেছে। (৩) ভোজ । 





বিবিধ। ৩৫৩ 











নন্দী সঙ্গী নফর পায়, 
জয়! বিজয়! দাসী পায্। 
ফোল ব্রতীর হাতে যোল সরা দিয়, 
আমি বাই উন্তরপুরে নাটুর। (৪) হইয়া | 
ব্রতের ফল শ্লোকেই ব্যাখ্যা রহিয়াছে । 
যমপুকুরের ব্রত । 
বিক্রমপুরে যমপুকুরের ব্রতের প্রচলন খুব বেশী। কার্তিক মাস 
এই ব্রতের সময় ৷ ঘরের বহির্ভাগে একটী ছোট পুকুর কাটিয়। তাছার 
চারি পার্খে ধান, মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপণ করিয়া প্রাতে কিছু 
না খাইয়া একমাস কাল এই ব্রত করিবার নিম । মাটির দ্বারা 'কাক, 
চিল, কুস্তীর, যমরাজার না ইত্যাদি নির্াণ করিয়া খনিত পুকুরের জলে 
স্লান করাইতে হয়। ব্রতকথ। এইরূপ )--এক স্বাশুরী তাহার পুক্রবধূকে 
এই ত্রত্ত করিতে না দেওয়ার পাপে, মৃত্যুর পরে তাহার প্রেতাত্মার উদ্ধার 
হয়না। পরে তিনি পুক্রকে ্বপ্ে দেখা দিয়া বলিলেন যে বধূকে এ 
ত্রত করিতে না দেওয়ায় তাহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হইতেছে না। পুত্র 
স্বপ্ন দেখিয়া স্ত্রীকে তরী ব্রত করিতে অন্ুরোধ করিল, কিন্তু বধূ এখন 
সুযোগ বুঝিয়৷ বলিল যে সোণার পুতুল ও ছুধের পুকুর না হইলে সে 
ব্রত করিবেনা । মাতৃমুক্ি-্রয়ানী সন্তান অবশেষে স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জু 
করিতে বাধ্য হন, তৎপরে বধু মস্তোচ্চারণ পূর্বক ত্রত করে। মন্ত্র এই 
ওলো ওলো! ক্ষুদিরা ধাই, ধানতলা না দিলি ঠাই, 
ঞ্ ঞু ঞ্ শু মানতলা ষ্ 5৯ 
»::৮:১৮ কলাতলা ৮৮ 
5112? »৮ হলুদ্বতলা » ৮ ইত্যাদি। 


সিসি 
৪ 


৫) নর ৪ 
হত 


৩৫৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 











শাশীশীপাশপাপাপিপিশীশিশিসি 


জীবিতকালে শাশুড়ী বধুকে ব্রত করিতে দেয় নাই, কাজেই শাশুরী 
বধূ কর্তৃক তুঙচ্ছার্থে “ক্ষুদির ধাই” প্রভৃতি অবজ্ঞান্থচক সন্বোধনে 
সঞ্চোবিত হইয়াছেন । এই ব্রচ্বার! বািকাদিগের কোমল হৃদয়ে শৈশব 
হইতেই শাশুরীর প্রতি যে স্বণ! ও বিদ্বেষের ভাব সার করিয়া দেয় 
তাহা কোনরূপেই অভিপ্রেত নহে প্রাচীন কালে শাণুরীগণ পুক্রবধূর 
প্রতি যে সকল নিশ্মম অত্যাচার করিতেন, বৌধ হয় তাহারি ফলে কোন 
ঝুচতুর পুত্রবধূ কর্তৃক এই ব্রত প্রবর্তিত হইয়া সেকালের বধূগণের 
সাত্বনার কতকট। কারণ হইয়াছিল । ব্রতের ফল--শাশুরীর সদগতি লাভ । 


নাটাই মঙ্গলচণ্তী । 


ভাগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে এই ব্রত করিতে হয় এবং ব্রতশেষে 
পিক ভক্ষণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই ব্রতকথ! কবিকঙ্কন 
মুকুন্দের চণ্ডীনামক বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে__ব্রতের ফল 
চ্তীর অনুগ্রহ লাভ । 
মনসা ব্রত । 
আবপ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম, চারি বৎসরে ইছার সমাপ্তি 
হয়। ব্রতকথ! অত্যন্ত দীর্ঘ এবং কেতকী ক্ষেমানন্দ প্রশ্নত লখীন্দর 
বেহুলার কাহিনী হইতে গৃীত। শ্রাবণ মাসের শুরু ও কৃককা পঞ্চমী 
এবং আাষাড় ও আবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। সপ্পভয় 
খরুবারণের নিমিত্বই এই ব্রত করিয়! থাকে। 


ত্রিদ্ভূবন চতুর্থী। 
মাধ মাসের গ্রীপঞ্চষমীর পূর্বদিন এই ব্রত করিতে হয়, ইছাও চারি 
ব্সর করিবার নিরম। কাটালের পাতার উপর নিরধিখিত রূপ 
লিখিতে হয়-- 
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০২০ 





পাপাশাশপিপিসিপাপাশাসাপাপিপিশিিিপািসিসি পি িিশপাপিসিপািাস্পাশি১িাশাপ 


আগুনের চাউল, পৌষের সরাটোপ! মাঘের পাণি, 
অমুকে যে বর্ত করে ত্রিভুবনে জানি । 

কোন কোন স্থানে উভাকে বরদা চতুর্থীও বলে। এতত্বাতীত বয়স্ক! 
স্ত্রীলোকগণ জামাই ষষ্ি, শীতলা-নিস্তারিনী, জবরাজরি, (জরারির অপত্রংশ 
নর ত? এই ব্রত সাধারণতঃ জর নিবারণোরদেশে করা হয়) প্রভৃতি 
করিয়া থাকেন। ইভা ছাড়া আশ্বিন কিন্বা কার্তিকে ভ্রাতৃদ্দিতীয়া, 
অগ্রহায়ণ মাসে ইয়াতলি, ঠৈত্রমাসে ঝলকা ব্রত করা হইয়া থাকে! 
শীতলা বসম্তরোগের, ঝলকা ওলাউঠার ইয়াতলি ফোটপাঁচড়া ইত্যাদির 
প্রতিষেবন্বরূপ করা হয়] পৌরাণিক ব্রত সকলের মধ্যে জলদান, 
ফলদান, অনস্তব্রত, লল্হীসগ্ুমী, ছুর্বাষ্টদী, তালনবমী--এ গুলি 
সধবা ও বিধবা উভয়েরই করণীয়, আর সাবিত্রীব্রত, অক্ষয়সিন্দ,র 
গঞ্চমীত্রত, দধিসংক্রান্তি, এয়োসংক্রাস্তি ব্রত সধবাগণ করিয়া থাকেন! 

নিরাকুল পরমেশ্বযী, মুস্কিলআসান প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্রত 
বিক্রমপুরের স্থানবিশেষে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া! যায়, এই ব্রত ছুইটীর 
কথ! অত্যন্ত দীর্ঘ ও স্থন্দর 

দিন দিন এই বারব্রতগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, শিক্ষিত 
সম্প্রদা়ের অনেকেই অর্থহীন এ সকল ছড়াপাচালীকে নিতান্ত তুচ্ছজানে 
স্বণা করিয়া আসিতেছেন এবং নিজ নিজ কন্ঠাতগিনীকে বত্বপুর্জক 
উহাদের নিকট হইতে দুরে রাখিতেছেন) ইহা যে কোন্‌ হিসাবে 
স্তার সঙ্গততাহা বুঝিতে পীরি না। যাহ! এতদিন বংশপরম্পরায় শত 
বাধাবিষ্ন ও পরিবর্তনের মধা দিয়া আপনার অন্তিত্ব কোনওরূপে রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে তাহা! কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নছে। আপনার 
দেশকে ও আপনার মাতৃভূমিকে ভাল করিয়! জানিতে হইলে, তাহার . 
প্রত্যেক বিষয়েই তুচ্ছ ন] করিয়া সাদরে গ্রহণ করতঃ উহার ভালমন্ম 
বিচার পুব্ক ঘর সহিত পরস্থিত করিয! রাখ! কর্তব্য । নবীন সত্যতার 


৩৪৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পপি 
সংঘর্ষে এ সকল ব্রত যাহাতে লুপ্ত হইয়। যাইতে না! পারে, সেজন্ত আমা- 
দের সর্ববতোভাবে মননিবেশ করা উচিত । 
বিক্রমপুরের সর্বত্র নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক প্রচলিত আছে। 
দেশ প্রচলিত এই সকল চিরন্তন প্রথা হইতে 
প্রাচীন কালের সামাজিক ইতিহাসের বন 
বিবরণ জানিতে পার! যার । আমর! এখানে চল্তি বনৃতি ইত্যাদি খেলা 
গুলির উল্লেখ করিলাম । ইহাদের মধো কতকগুলি দেশী এবং কতক 
গুলি বিদেশী । চল্তি খেলা অর্থে (০৮ ৫০০: £819 ) শরীর সঞ্চালক 
শ্রবং বস্তি খেল! অর্থে (00001 (879) ব' মানসিক অন্ুশীলন 
শীর্ষক ক্রীড়া বুঝিতে হইবে | চল্তি খেলার মধ্যে বিক্রমপুরে 
ভুগুড়ুড (হা ডুড়ু) দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, চোক বুজানি বা লুকোচুরি, 
বুড়ী ছোয়ানি, এতদ্ব্যতীত বন্থুমতী, কুমীরকুমীর, মাছমাছ,লোস্তালোস্তা, 
ভাগ্ডাগুলি বা দাণডাগুলি, বাইগন টিপ টিপ, নলভূবানী, তাত্তরস্তা 
তুরুম্বা ইত্যাদি খেলাগুলি প্রধান। এ সকল খেলার মধ্যে আবার 
গোল্লাছুট এবং ডুগুডুগ সর্বাপেক্ষা আদরণীয় । বৈদেশিক ক্রীড়ার 
ষধ্যে ফুটবল ও ক্রীকেট প্রায় প্রতিগ্রামে প্রচলিত, ত! ছাড়! টেনিস, 
বেডমিনটন ইত্যাদিও কোন কোন গ্রামে প্রচলিত, দেখিতে 
পাওয়া যার়। ক্রীকেট খেলার জন্য মালখানগর, সেখরনগর 
এবং বহর এই তিনটা গ্রাম এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। বস্তি খেলা বা মানসিক খেলার মধ্যে তাস, পাশা 
সতরঞ্চ, দাবা, যোলগুটি মঙ্গলপাঁটা ২৪গুটী বাঘচাল, তিন গুটি বাঘচাল, 
দ্বশ পঁচিশ, বারগুটি পাইটপাইট, জোড়বেজোড়, বুদ্ধিমস্ত, ফাকা ফাকা! বা 
টাইলো! টুয়ানি, ঘুঙ্গি ইত্যাদি প্রচলিত। যে সকল খেলার ছড়া 
ইত্যাদি উচ্চারিত হয় আমর! সবস্থে সে সকল খেলারছড়া সংগ্রহ 
করিয়া দিলাম ইহাতে , সর্ধশ্রেশার পাঠকগণই বিশেষ আমোদ উপভোগ 








খেলার বিষরণ। 
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করিবেন। এ সকল ছড়ার. মধ্যে অনেকগুলি আবার অর্থহীন শব সম 
মাত্র, কিন্ত অঙ্গভঙ্গি ও স্বর বৈচিত্্যতার সহিত হখন এগুলি ছেলেদের 
মুখে সমস্বরে উচ্চারিত হইতে থাকে তখন উহা! অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়) 


ডুগড ডু । 
ভূ ভূগু খেলায় যে সকল ছড়া উচ্চারিত হয়, সেগুলি প্রত্যেকটাই 
উত্তেজক এবং বীরত্ব ভ্ঞাপক। 'ডাক' দেওয়ার সময় এ সকল ছড়া 
উচ্চারিত হয়, যেমন ৮ 
(১ “ডূগু ডুগ লাপ্লে (লাফে লাফে ) 
ধন গোদার বাপ্পে (বাপ ) 
খারা (খাড়া) লইয়! কাপপে। 





খাড়ার কপালে ফোটা 
মইষ (মহিষ) মারি গোট। গোটা । 
(২) এক হাত্তা বলরাম দোহাতা। শিং 
নাচেরে বলরাম তাক্‌ ধিনা ধিন্‌ ধিন্‌ 
(৩) মর! (মড়া) রই্ছে (রহিয়াছে) মইরা (মরিয়া) 
সাতদ্দিন ধইরা (ধরিয়া) 
শিয়ালে শকুনে খার 
মরা হাডিড দেখা যার । 
(৪) আমার খেড়, মাইর! (যারিয়! কিব! পাইলি নুখ)। 
লাইথাইয়! ভাঙ্গুম তর পাটাতনের বুক ॥ 
ডগারে ডগা । 


এই খেলার একটা খেড়, (খেলোরাড়) গাছে উঠে আর অভ্ান্ত 
খেলোরাত্বগণ গাছের নীচে ড়ার। নীচের খেলোরাদ্গণ চীৎকার 
করিয়! ডাকে-_“পগাঁরে ডগা? 





গাছ হইতে ডগা উত্তর দেয় কিরে ডগ! ? 
পুনর্কার প্রশ্ন হয় গাছে কেন? 
উঃ বাঘের ভরে? 
প্রঃ বাঘ কই? 
উঃ মাটার তলে। 
প্রঃ মাটা কই? 
উঃ উই তো। 
প্রঃ তরা ক়তাই? 
উঃ সাতভাই। 
প্রঃ আমারে একটা! দিবি? 
উঃ ছুইতে পারলে নিবি । 
মাছ মাছ। 
এতটুকুন জল এতটুকুনপানি 
জাঁকৈর জানি। 


খেলা শেষ হইলে জেতৃদল বিপক্ষকে নিম্মলিখিত ছড়াটা বলিয়া 
শ্লেষকরে। 

| হাইরা গেল কুত্তি 
নাক ভইরা মু্তি। 
নাকে অইল ঘাও 
লেইয়া পুইছা খাও ।” 

কাৰা ফাকা ব! টাইলো টুয়ানি। 

টাইলো টুয়ানি খইল্‌স! মাছের বুর়ানি 

মামার দিল খইলসাঁট! সেরে নিব. চিলে, 

চিলের লাগুড় পাইলাম না ফাক্কা ভাইলে,) 
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ণ রা 
ঘুঙ্গিলে ঘুঙ্গি | 
ঘু্জিলো ঘুজি দাও খান্‌ দে) 
দাওখান কেন? পাতখান্‌ কাটতে । 
পাতখান কেন্‌? বৌ ভাত খাইব 
বৌ কই? জলেরে গেছে। 
জল কই? ডাউগে খাইছে। 
ডাউগ কই? জারা বাদ লেকে? 
আরাবন কই? পুইরা গেছে । 
ছালি মাটী কই? ধোপায় নিছে । 
ধোপা কই? হাটে গেছে। 
হাটে কেন? সুচ স্থতা কিন্তে ৷ 


সইচ তা কেন্‌? ঝুলি কাথ। সিলাইতে । 
ঝুলি কাথা কেন? টাক! কড়ি খুইতে। 
টাকা কড়ি কেন? দাসীনফর কিন্তে। 
দাসীনফর কেন্‌? আমার নন্কুরে হাগাইতে মৃতাইতে ) 
তুইল্স! তুইল্লা নাচাইতে। | 
ই ইয়া নাচাইতে ॥ 
ইহার পর শিগুকে সম্বোধন করিয়। বল হয় 
সোণার ভাইলে পরব! 
না৷ গুয়ের ভাইলে পরব! ? 
_ পর পর পর সোপার ভাইলে পর 1 
_ পর পর পর গুরের ডাইলে গর। 
০01 প্রচলিত ছিল। “স্বদেশী! ্ারোদিনের 


৩৬০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


শিপিং 








সঙ্গে সঙ্গে তাহ! পুনরায় প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু গভমেন্ট সাহাছুরের 
নব বিধনামুযায়ী স্থগিত হঈয়াছে 1% 

হর্গোৎসব, চড়ক পুজা, দোল ইত্যাদিতেই বিক্রমপুরবাসীগণ 
বিশেষ আনন্দান্ুভব করেন। চড়ক পুজার 
সন্গযাসীগণের তাগুৰ নৃত্য ও গীত, শুন্র, 
জেলে, চগ্ডাল ইত্যাদি নিক্নশ্রেণীর মধ্যেই সমধিক প্রচলিত । ব্রাহ্মণ 
ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধো ঘটকে বিশাহ সম্বন্ধ ইতাদি ঠিক করে। 
বৈদাজাতির মধ্যে? পুর্ব্বে ঘটকেই সম্বন্ধ আনয়ন করিত, কিন্ত এখন 
তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, উক্ত শ্রেনীর মধ্যে এখন নিজেরাই, 
সাধারণতঃ কন্তার পিতাই পাত্ররূপ “ভবজলধি” রতনের উদ্দেশে গ্রাথে 
গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান । পুর্বে লগ্ন পত্র ইত্যাদি লিখিত হইত, এখন তাভা 
অনেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, তৰে কোন কোন স্থলে এখনও হয় 
বিবাহকালে ধর পক্ষ বাজী বন্দুক আওয়াজ করিয়া, বরকে পান্ীতে চড়া- 
ইয়া সদল বলে কন্ঠার বাড়ীতে গমন করে। আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপ টানা- 
ইয়া, অধিবাস, বিবাহ, স্ত্রী-আচার, বাসী বিবাহ প্রভৃতি হইয়া থাকে! 
বর কন্তা বাড়ীতে আসিয়! "শুভ বাত্রি করে। দধি, ক্ষীরের ছড়াছড়ি, 
কতৃপক্ষের ব্যাগ্ চীৎকার, সানাইস্ছের ও অধুনা! প্রচপিত ইংরেজী বাদ্যের 
তুমুল নাম, কুলীনগণের সাহস্কার তীব্রবাণী, কুটুম্বগণের হৈ-চৈ, স্ত্রীলোক- 
গণের উলুধ্বনি, আবশ্তক অনাবশ্যক বাক্যালাপ, নিমস্ত্রিতগণের ভোগ্য 
জ্রব্যের জন্ত প্রার্থনা গ্রভৃতি নানাবিধ কল-কোলাহলে বিবাহউত্মব 
নির্বাহিত হয়। এরতদ্বতীত, জাত কর্ম, চুড়াকরণ, অব্রপ্রাসন, সাধ- 


পুজা। উৎসব বিবাহ। 





* শরীতুক্ত বিমোছেশবর গাশ গুপ্ত বি. এ 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার! বিক্রমপুরের অঞ্চলে 
খেলার যিবরণ শীর্ঘক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিক্রমপুরের সমগ্র খেলার 
.. ঘিস্ৃত বিণ তাহাতে দিপিবন্ধ হইয়াছে...আমরা সেই প্রবন্ধ হইত্তে বহ্‌ সাহাব্য পাইয়াছি। 


শী এ 





বিবিধ । ৩৬১ 


৯ িাপাসি১পাতসিসপািপাি 





২১ পপ ৯৯৭ 


ভক্ষণ, শিবপুজা, স্বস্তায়ন উতাদি নেত্য নৈমিত্িক ব্যাপার । সকল 
কার্যোই গুরু পুরোহিত গণের আগমন হয় । 

জন্ম, বিবাহ ও মৃত্য মানব জীবন এই তিনটাই প্রধাঁন। ছুষ্টীর কথ! 
বলা হইয়াছে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা যেটা নিশ্চিত 
বিষয়টি, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় 
নাই। যখন পরলোক যাত্রীর নাতীম্বাস 
হঈতে আরম্ভ করে, তখনি সমবেত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঘরের বাহিরে আন- 
রন করে। শবদ্াহ বঙ্গের অন্তানা অঞ্চলের ন্যায়ই শাস্ত্রের বিধানানুষায়ী 
সম্পাদিত হয়; বাড়ীর ধারে, নদীর তীরে কিংবা কোনও মাঠের মধ্য- 
স্থিত পরিতাক্ত পুগ্ছরণীর তীরে দাদি কার্ধা হইয়! থাকে। পশ্চিমে 
মেরূপ হাম নান সত্য হ্যায়, পশ্চিম বঙ্গে “বদ হরি, হরি বোল, 
তন্্রপ বিক্রমপুর ও পৃর্ববঙ্গের সব্বাত্র “হরি বলা হরি বোল" ধ্বনি করিয়া 
শবদাহ হয়। শোক প্রকাশের রীতি জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকা- 
রের প্রচলিত। বিক্রমপুরে ও ইহার যথেষ্ট শ্বাতন্ত্য আছে । স্ত্রীলোকের! 
প্রতাষে ও সন্ধায় এক প্রকার স্থুর করিয়া মৃতের গুণাবলী প্রকাশ করতঃ 
ক্রন্দন করে। এইরূপ ক্রন্দনের করুণ সুরে বিক্রমপুরের গ্রাত্যেক গ্রাম 
প্রতাষে ও সন্ধায় ধ্বনিত হইতে শোনা যায়। ঈদৃশ শোক-প্রকাশ 
সর্বথা নিন্দনীয় । ইহা দ্বারা প্রত্যেক বাঁড়ীর ছোট ছোট শিগুদের মনে 
অতি শৈশব হইতেই মৃতযার করাল বিভীষিকার ছায়া আক্কত হইয়া যার? 
তাহারাও সর্বদা মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত হইয়! পড়ে । যাহাতে প্রতিদিন 
এইরূপ শোক প্রকাশের প্রথা দুরীত্ৃত হয় তদ্ধিষয়ে প্রাত্যেক বাড়ীর শিক্ষিত 
পুরুষগণের যত্ববান হওয়া কর্তব্য। শোক-প্রকাশ হৃদয়ের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি) 'চারিদিন কিংবা! একমাস কাল ক্রন্দনও সহ হয়, কিন্ত প্রতি 
নিয়ত একথেরে ক্রন্দন ধ্বনি অসঙ্ হইয়া পড়ে। হুর্বাল রমণীগণ 
শোকের আবেগ সহ করিতে পারেন ন! স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের 


শবদাহ, শোকপ্রকাশের রীতি 
অশৌচ প্রতিপালন। 


৩৬২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





৮৬ িসিসিিস্পীপপিশশািক পপ পি পর্সংপপিউিশপশি 


বিশ্বাস যে উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকেও এ বিষয়ে নিরম্ত 
করিতে পারা যায়। হৃদয়ে স্মরণ করাই মৃতের প্রতি প্রক্কুত শোক 
প্রকাশের চিহু-_তাহার প্রসঙ্গ, তাহার আলোচনা করাই প্রক্কত প্রীতির 
গভীরত্ব, মৌধিক ভাষায় হৃদয়ের কথ। প্রকাশ হইতে পারে না । বিক্রম- 
পুরে বর্ষার সময় শবদাহ বিশেষ কষ্টের কারণ হয়, কারণ তখন চতুদ্দিক 
জলে ডুবিয়া যায়। এক তেলিরবাগ খ্রানপ্থিত, মৃত মহাত্ম! ছুর্গামোহন 
দাশের নিশ্দিত বাধান শ্মশান ঘাট ব্যতীত বিক্রমপুরের আর কোনও 
শ্রামে শ্মশান ঘাট নাই। জীবিত ও মৃতাশৌচ বঙ্গের সর্বত্র হিন্দুধর্ম ও 
শাস্ত্রানযায়ী যেরূপ অনুঠিত হয় বিক্রমপুরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। 
হিন্দুর মধো একমাত্র বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদিগের মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করে 
ও মুসলমান বেদেদের সমাধি দেওয়া হয়। বিক্রমপুরে একটা অতি সুন্দর 
প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, সেটি মৃতের শ্বশানাপরি শিব মন্দির, ইত্যাদি 
নিন্দীণ। প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ মঠ ও মন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। 
আধুনিক মঠ সমূহের মধো সোণারঙ্জের মঠ ছু'টি অতীব হুন্দর। তা 
ছাড়া, যাহার! দরিদ্র তাহারা হয় পঞ্চবটী, কিংবা ছোট ঘর নিন্মীণ করিয়া 
চারিদিকে দেশীয় কুলের গাছ ইত্যাদি রোপণ করিয়া মৃতের প্রতি নিজ 
বিজ হদয়'জাত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভ্রাপন করে। 

প্রাচীনকালে আমুর্ষেদ চিকিৎসারই একাধিপতা ছিল৷ সে সময়ে 
প্রীহ সকল লোকেই দীর্ঘজীবি হইতেন, 
সাধারণতঃ উষধ ব্যবহারের বড় একটা শ্রয়ো” 
জন হইত না। জ্বর হইলে বর্তমান সময়ে যেমন চিকিৎসকগণ সঙ্গে 
সঙ্গেই ওষধ প্রয়োগ করেন তখন মেরূপ ছিল নাঁ, সে সময়ে সাত দিন 
পর্য্স্ত কোনও রূপ ওধধ দেওয়া হইত না, যদ্দি সাত দিন মধ্যে রোগ 
সারিকা! বাইত ভালই, নচেৎ তাহার পর হইতে উধধ দেওয়া হইত। 
কবিরাজের! ছোট ছোট বেতের পেটারায় এবং মাটির হাড়ি ইত্যাদিতে 


চিকিৎমক ও দ্বাতবা চিকিৎস।লয়। 


বিবিধ ) 5 ৩৬৩ 


পপাশাপিপসাপিশিপসিপিউপপীসিসাপিতসপিশিপিপিিপিশািপিশিশাপি, 


বড়ি ও তৈল ইত্যাদি রক্ষা করিতেন । আলমারার প্রচলন তখন ছিল 
না। বেতের পেটারায় ও সিন্দুকেই আবশ্তকীয় ভ্রব্যাদি রাখা হইত। 
বর্ষার়সী রমণীগন শিশুদের চিকিৎসা! বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন,_- 
সেজন্য সাধারণতঃ কোন চিকিৎসকের প্রয়োজন হইত না, বনজাত লতা, 
পাতা ও শিকড় দ্বারাই রোগ নিবারিত হইত। প্রসবের জন্য কোনও 
পরীন্োত্বীর্ঘ। ধাত্রীর আবশ্তক হইত না--গ্রাম্য শ্রীমতী সু ইমালিনী, কিন্বা 
রাধামণি ধাইই তাহ! সম্পন্ন করিত-অথচ তখন প্রসবকালীন রমণী- 
গণের মৃত ৭ একরপ গুনাই যাইত না। সে সময়ে বহু নাড়ী-জ্ঞানী 
চিকিৎসক ছিলেন-_তীহার! সকলেই রীতিমত সংস্কৃত শাস্ত্রে জান লা 
করিয়া তবে আযুব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। “তালিখা? দৃষ্টে 'নাপিত? 
কবিরাজ তখন ছিলনা, কবিরাজী ব্যবসা! কেবল মাত্র বৈদ্যজাতির 
মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
মুনলমান শাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে “হেকিমি' চিকিৎসার প্রচলন 
হইতে থাকে এবং শ্ামে গ্রামে হাতুড়ে চিকিৎসকের আবির্ভাব হত। 
বর্তমান সময়ে হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজের সংখ অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে | 'হোমিয়োপ্যাথিক' তিন টাকা মূল্যের এক একটা বাক, 
ক্রয় করিয়া আজকাল গ্রামে গ্রামে বহু হোমিয়োপ্যাথক চিকিৎসকের 
আবির্ভাবে, মহাত্মা! হানিমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িতেছে ! 
বিক্রমপুরের দাতব্য চিকিৎনালয় মোট সাতটা । জৈনসার, ভাগ্যকুল, 
কালীপাড়া (এখন নাই ) যোল ঘর, তেলিরবাগ, মুলচর, হাসারা ও 
কোমরপুর। ইহার মধ্যে স্ৈনসার গ্রামস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । আমর! এখানে সমুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির 
ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম । 
জৈনসার-+১৮৬৬ প্রষ্টান্বে জৈনসার গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ অভয়, 
কুমার দত গুণ মহাশয়ের চেষ্টার ও বন্ধে ইহা সংস্থাপিত হয় । 
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৮৬৩ পপি 


নিকটবর্তী জনসাধারণের ও গ্রামবাদীর এবং ঢাকা ডিছ্ীক্ট বোর্ডের 
অর্থ সাহায্যে উহার ব্যয়াদি নির্বাহিত হয়। একজন হন্পিটাল 
এসিষ্টাণ্ট ইহার চিকিৎসকরূপে নিয়োজিত 'মাছেন। ১৮৭১ 
খ্রীষ্টাব্দে ২২২১ জন লোক এই চিকিৎসালয় হইতে চিকিৎসিত 
হইয়াছিল । দৈনিক উপস্থিতি গড় ১৬.৪৬ জন ছিল । ১৮৭২ সনে 
২জন ([7 0০991) এবং ২৪১৬ (04 0০০৫) রোগী চিকিৎসিত 
হয়, দৈনিক উপস্থিতির গড় ২০.১৫। গীড়ার মধ্যে জর, বাত, 
কফ, কাশি ও অজীর্রোগই বেশী ছিল। ১৮৬৮ শ্রীষ্টাবধে 
এ অঞ্চলে কলেরার প্রকোপে বহু প্রাণনাশ হয় | বর্তমান 
সময়ে এই চিকিৎসালয়ের অবস্থ। সন্তোষজনক নহে । 
সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ গ্রামবাসীর অমনোযোগীতায় এবং 
দার অভাবেই উহা! অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে । 
ভাগাকুল--১৮৬৮ শ্রীষ্টাকে ইহা স্থাপিত হইয়াছে । চারিদিকে বিলের 
সংখ্যা বেশী হওয়ায় এই ডাক্তারখানার চতুলপার্ব্তী গ্রান সমূহের 
স্বাস্থ্য ভাল নহে। গীড়ার মধ্যে অর, আমাশর, অজীর্ণই খুব 
. বেশী। ১৮৭১ স্্ীষ্টাব্দে ১৮৭৬ জন লোক এখান হইতে চিকিপিত 
হয়, আর দৈনিক উপস্থিতির গড় ১১.০১ ছিল৷ ১৮৭২ স্রীস্টান্তে 
১৪৫৬ জন এবং দৈনিক উপস্থিতির গড় ১২.১৬। এই চিকিৎ্সা- 
লয়ের আর্থিক অবস্থা সন্তোষ জনক । 
কালী পাড়া-_১৮৭০ শ্ীষ্টান্বের মে মাসে ইহা সংস্থাপিত হইয়া ১৮৭১ 
রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে বন্ধ হয় এবং পরে ১৮৭১ ্রীষ্টাব্বের আগষ্ট 
মাসে ধোলা হয়। ১৮৭১ স্রীষ্টান্বে এই চিকিৎসালয়ে ১৪৫৫ জন 
রোগী চিকিৎিত হয়_-এবং সে বৎসর, দৈনিক উপস্থিতির গড় 
ছিল ১৫.৯০, ১৮৭২ জীষ্টান্ে ২০.৬০ জন "এবং উপস্থিতির গড় 
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আপপাপাপিপাপাসিশ এ 


১৪.১৯। পল্লার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে কালীপাড়ার ধ্বংসের সঙ্গে 
সঙ্গেই এই ডাক্তার খানার ও শেষ হইয়াছে 
তেলির বাগ ও যোল ঘবের ভাক্তার খান! ছুইটী স্বর্গা় মহাত্ম! কালী- 
মোহন দাশ, হুর্গামোহন দাশের অর্থবায়ে এবং শ্রীযুক্ত চন্ত্রমাধৰ ঘোষ 
মহাশয়ের অর্থবায়ে পরিচালিত হইতেছে । এই উভয় ভাক্তার খানার 
অবস্থাই সম্তোষ জনক । চিকিৎসার্থ ছই জন নেটিব ডাক্তার নিয়োজিত 
আছেন। 
মূলচর-_ন্বর্গীর় রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাছুরের চেষ্টা ও হস্ধে 
১৯০৩ শ্রীষ্টান্বের ২২শে জুন এই চিকিৎসালরটি স্থাপিত হইয়াছে। 
রান বাহাছুরের প্রদত্ত বার্ধিক ১৫০ দেড়শত টাকার এবং ঢাকা 
ডিছ্ক্ট বোর্ডের অর্থ সাহাযো ইহার কাধ্যাদি নির্বাহিত হয়। 
একজন সুদক্ষ ও সুৰিজ্ঞ হসপিটাল এসিষ্টাণ্ট এখানকার চিকিৎ- 
সকরূপে নিয়বোঞ্িত আছেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
এই ডাক্তারখানার স্থষশ এতদুর বিস্তুত হইয়াছে যে ডাক্তার 
খানার আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য গভমেন্ট কর্তৃক বছ জমি দখল 
(৪০0179 ) করিয়া লওয়। হইয়াছে । বিক্রমপুরে এখন সর্বশুদ্ধ 
সাতটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে । দক্ষিণ বিক্রমপুরের কোমর- 
পুরের লক্ীকাস্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টি উল্লেখযোগ্য । 
বিক্রমপুরে যে সকল প্রাকৃতিক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তম্মধ্যে 
১৭৬৯-৭০ খৃঃ অঃ ১৭৮৭-৮৮ থুঃ অন্দে 
প্রাকৃতিক বিন, চূর্ভিক্ষ  ছুর্ভক্ষেরস্তা় দারুণ ছূর্ভিক্ষ আর কখনও 
রা হয় নাই। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ প্রত্যেকেই 
পূর্ববঙ্গকে সমগ্র বঙ্গের বরভাগার বলিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। সণ্ডদূশ শতান্বীতে হ্যামিপ্টন সাহেব ঢাকায় প্রত্যেক 
খাদ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্ধ্য ও অল্প সুল্য দেখিয়া বলিক়াছিলেন ৮1৩ 
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তাহার পূর্বে এবং পরে বখনি বে কোন পর্য্যাটক পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ 
করিতে আসিয়াছেন তিনিই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।* 
শায়েস্তা থার সময়ে ও ঘালেব আলি খা! এবং যশোবস্ত রায়ের শাননকালে 
এই জেলায় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী হইহ। আর বর্তমান সময়ে 
শ্রতিবংসর টাকায় আট সের চাউলও বিক্রী হয় না! 'ধমন কি পঞ্চাশ 
বাট বৎসর পূর্বেও চাউলের মণ ১২ এক টাকা ছিল। পূর্বে লোকে পাঁচ 
টাকা বেতন পাইয়া দোল, ছুর্গোৎসবাদি পুণ্যকার্ধ্য উপযুক্তরূপে নির্বাহ 
করিয়াও পরিবারাদি প্রতিপালন করিতে পারতেন । আর এখন একশত 
টাক| বেতন পাইলেও চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। ১৭৮৭ খৃষ্াবে 
দুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা এতদূর ভয়ানক হইয়াছিল যে সহস্র সহশ্র লোক 
প্রত্যহ অল্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিত, দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষপীর 
তাগুব নর্তনে শ্বশানের বিভীষিকা বিস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। বনের 
ঘাসে ও কচুর পাতায় লৌকের উদর পূর্ণ করিতে হইত। এক মুষ্টি 
চাউলের জন্ত পিত! মাতা প্রাধাধিক সন্তানকে বিক্রয় করিতে কুষ্ঠিত হয় 
নাই। পিতা! পৃত্রকে, স্বামী, স্ত্রীকে এক মুষ্টি অল্নের জন্য ফেলিয়া পালা- 
ইত। এই হুর্ভিক্ষে ঢাকা জেলায় সর্বপুদ্ধ ৬০, ০০০ হাজার লোক প্রাণ- 
ত্যাগ করে। হতভাগ্য ছুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতগণ সহরে সাহাষ্য পাইবার 
প্রত্যাশায় দলে দলে সহরে আসিতে লাগিল, আশা, নগরে নিশ্চয়ই 
সাহাধ্য জুটিবে, কিন্তু হার ! অনেককে পথেই প্রাণত্যাগ করিতে হইয়া- 
ছিল। বিক্রমপুর ৪ সমগ্র টাকা দলা এইরূপ দারুণ ছূর্ভিক্ষ আর 
কখনও হয় নাই । ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্বের এই দারুণ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ জল 
প্লাবন বন্টার দ্বার লোকের ঘর বাড়ী এবং শস্যাদি ধ্বংস হওয়ায়ই 
দুর্ভিক্ষ এতদুর প্রাবল হইয়াছিল । ১৯০৭ ধৃষ্টাব্দের বর্ষার সময় কিক্রম- 
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পুরে অত্যধিক পরিমাণে জল বৃদ্ধি হওয়ায় সে বসরও  চাউলের দর 
১০২১২২ টাকা পর্যান্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে উহা বেশীদিন 
স্থায়ী ন! হওয়ায় দুর্ভিক্ষ হইতে পারে নাই । এতত্ব্যতীত ১৮৩৩-৩৪, 
ও ১৮৭০ খ ষ্রাকেও বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ছর্ভিক্ষের হুৃত্রপাত হইতে থাকে 
কিন্তু উহা সর্বত্র প্রসারিত না হওয়ায় ১৭৮৭ থুষ্টাবের ন্যায় চারিদিকে 
হাহাকার ধ্বনি উর্ধিত হয় নাই।& 

ভূমিকম্প, ভ্রলকম্প ইত্যাদি টাকা জেলায় অতি অল্পই হ্টরা থাকে 
১৭৩২, ১৭৭৫, ১৮৯২, ১৮৭২, ১৮৯১, ১৮৯৭ খৃষ্টান্ধে বিক্রমপুর অঞ্চলে 
ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই। 
১৮৯৭ খুঃ অন্ধের ভীষণ ভূমিকম্পে বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বহু অনিষ্ট ঘটে, 
কিন্তু বিক্রমপুরের কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীরও সামানা কোনরূপ ক্ষতি হয় 
নাই। প্রাচীন ভুমিকম্প সমূহের মধ্যে ১৭৭৫ এবং ১৮১২ গ্রীষ্টাব্বের 
ভুমিকম্প একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল । ঝড় তুফান বিক্রম- 
পুরে প্রায় প্রতিবৎমরই হইয়া থাকে, কিন্ত ঢাকার টর্ণেডো যে সন 
ও যে তারিখে হয়, অর্থাৎ ১৮৮৮ (১২৯৪) গ্রীষ্টান্জের মার্চমাসের ২৬শে 
তারিখে যেরূপ ঝড় হয় এরূপ ভয়ানক ঝড় বিক্রমপুরের অতি বুদ্ধ 
ব্যক্তিরা ও কেহ কখনও দেখেন নাই। সমগ্র বঙ্গে ঢাকার টর্ণাডো 
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নামে ইহা যেমন পররগিত, তন্ধরপ বিক্রমপুরে ইহা হানাইলের ঝাড় নামে 
খাত হইয়া আপিতেছে ৷ প্রথমে ঈষাপকোণে একটুকু লোহিত- 
বর্দের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় ক্রমশঃ উহ! সারা আকাশে বিস্তৃ 
হইয়া ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টির আকারে প্রলয়ের ধ্বংসের স্তায় দালান, 
ঘর, গাছপালা, গরুবাসুর, লোকজন ইত্যাদি উড়াইয়! ধ্বংস করিতে 
থাকে । ঝড়ের ভূক্তভোগী লোকসমৃহের মুখে হাসাইলের ঝড়ের কাহিনী 
গুনিলে বিস্মিত ও স্তস্ভিত হইতে হয়। ঝড় সম্পর্কিত ভাটের কবিত! 
এখনও বিক্রমপুরাঞ্চলে গীত হইয়া থাকে । এই ঝড়ে ঢাকা! সহরের ও 
নিক্রমপুরের যেরূপ অনিষ্ট হইয়াছিল--এরূপ আর কখনও হয় নাই। 
কত লোক যে দালান চাঁপা ঘর চাপা ও গাছ চাপা পড়িয়া মারা 
গিয়াছিল তাহার সীমা নাই । বর্ধার সময় কোন কোন বৎসর জল- 
প্লাবনাধিকা বশতঃ জোঁকের বাড়ী ঘরে জল উঠিয়া বড়ই অশান্তির 
কারণ হয়। 
বিক্রমপুরের বর্ষা বড়ই বিপজ্জনক । নৌকার সাহাধ্য ব্যতীত 
হাটে বাজারে এমন কি কোন কোন গ্রামে 
ভিবাজিক। একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাওয়াও 
অসম্ভব হইয়| উঠে, আজকাল প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষিত বুবকগণের 
চেষ্টা, যত্ব ও উদ্যোগে রাস্ত! ঘট, পুল ইত্যাদি নির্দিত হইয়া 
যাতায়াতের ক্রমশঃই সুবিধা হইতেছে । সারা বৎসরের সঞ্চিত আবঙ্জনা 
রাশি বর্ষার জলে ধৌত হইয়া! যায় বলিয়াই বিক্রমপুরে ম্যালেরিয়ার 
দারুণ প্রকোপ নাই। স্বাস্থ্যের জন্য বিক্রমপুর পশ্চিম বঙ্গে” গ্রাম 
সমূহ হইতে বছ শ্রেষ্ঠ! চবিবশপরগণা, হুগলী, নদীয়া! “ভূৃতি 
অঞ্চলের গ্রাম সমূহ যেমন ম্যালেরিয়ার নির্ধ্যাতনে বন-জঞ্গলাকীর্ণ ও 
পরিত্যক্ত, বিক্রমপুৰ সেরূপ নহে। অতএৰ এক হিসাবে বর্ষার কষ্ট 
নিতান্ত বিপজ্জনক হইলেও-_ইহা! রোগ নিবারক। 
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মানবের কর্-কঠোর জীবনে অবসর ও আনন্দ নিতান্ত আবশ্তকীর 
ব্যাপার। একঘেয়ে জীবন কেহই বহন 
করিতে পারে না। সারাদিনের শ্রাস্তির 
পর কর্ম-ক্লান্তীব একটুকু শাস্তি, একটুকু অবসরের জন্ত আপন! 
- হতেই লালায়িত হইয়া পড়ে | দেশ ভেদে রুচি ভেদে প্রন্কৃতি ভেদে 
আমোদ প্রমোদের ভাবান্তর দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুরাঞ্চলে আমোদ 
প্রমোদের মধ্যে বাত্রা, কবি, দোল থিয়েটারই অধিক প্রচলিত | 
পূর্বে লোকে যেমন কবির গানের জন্ত উতলা হইত এখন আর সেরূপ 
হয় না। এখন প্রায়ই কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে কবিগান হয় না) 
কবির স্থান এখন ঘাত্রাও খিয়েটার অধিকার করিয়াছে । শারদীয় 
পৃজোপলক্ষে কিংব! অন্য কোনও কার্ধ্যাদি উপলক্ষে যাত্রা. গান এবং 
থিয়েটার হয়। থিয়েটার সাধারণতঃ শ্রামা শিক্ষিত যুবক বৃন্দের 
উৎসাহ ও উদ্দোগেই হয়, তাহারা শ্রীক্মাবকাশে কিংবা পুজার ছুটিতে 
নিজ নিজ বাসগ্রামে থিয়েটারের হুজুগ তুলিয়া অভিনয় করিয়া থাকেন। 
এই সকল শিক্ষিত: অভিনেতাবর্গের অভিনয় দেখিতে দেখিতে 
এখন আর শ্রামা জনসাধারণে, যাত্রা শুনিতে ভিড়ে না। এক 
সময়ে হোির গানেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামের ছইদলে গানের প্রতিযোগীতা চলিত, মুদর্গের ও করতালের মধুর 
নিনাদে, গারকগণের উচ্চ চীৎকারে ও অঙ্গতঙ্গীসহকারে নৃত্যের তুমুল 
আনন্দ উচ্ছ্বাসে গ্রামবাসিগণ প্রচুর আনন্দ অন্থুভৰ করিতেন। এখন 
হোলির সে আনন্দ উচ্ছাস আর নাই। পুর্ব যেরূপ রাস্তা, ঘাটে ও 
উৎসবকারীগণ আবিরের লোছিত রঙে রঞ্জিত হইয়া “হোরী খেলত 
নন্ছুলালা” ইত্যাদি বৈষব কবিগণের সুমধুর গীতধ্বনিতে গ্রাম্পথ 
ঘাট প্রতিধ্বনিত করিতেন, এখন থিয়েটার-প্রিয় নব্যযুবকদের রুপায় 

'লাল তমাল তল লাল বসুনা জন, ইত্যাদি শীর্ষক ছ'একটা লঙ্গীত যাঁর 
রি + হই + 


আমোদ প্রমোদ 
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শোনা যায়। দশহরার সময় গ্রামে গ্রামে বিশেষ আনন্দ উৎসব হয়, 
ছেলে বুড়ো! সকলে মিলিয়া দশহরায় গমন করিরা প্রুল্ন চিত্তে বিজয়ার 
দেবী প্রতিমার বিসঞ্জন দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্াগমন করেন। গৃহে 
ফিরিয়া ছোট বড় সকলে কোলাকুলি করিয়া মিলনের আনন্দ ও প্রীতি 
অনুভব করে। সে দিন শক্রু, মিত্র ছোট বড় কাহারও কোন পার্থক্য 
থাকে না। পুরাঙ্গনারাও হুলুধবনির সহিত বিজয়া-প্রত্যাগত বালক, 
যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে বরণ করিয়া লয়েন এবং ধান্যবদুর্ধাদি দ্বারা 
শাস্তিতআশীর্কার্ঁ প্রদান করেন। বৃদ্ধের এখনও সেকালের মত 
বাড়ুয্ে মহাশয়ের বাড়ীর চস্তীমণ্ডপে, কিংবা দাসের বাড়ীর বৈঠক- 
খানায় বসিয়া পাশা কিংবা দাবার চালে মত্ত থাকিয়! তাঁমাকের ধুম উদশী- 
রণ করিতে করিতে তৃপ্তি বোধ করেন । সে সভায় পরনিন্দা, পরকুৎসা, 
সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, বাজার দর প্রত্যেক বিষয়েই আলোচিত হয়। 

এই খেলার হুজুগে অকর্মণ্য বৃদ্ধগণ কর্তব্য-্ঞান-বিহীন একদল 
যুবককেও দলে টানিয়। লইতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদের এই অনুকরণে 
কোন কোন শ্রামে দেখিয়াছি বে দশ বার বছরের ছেলেরাও ছয় তিন 
নয়' বলিয়া খেল! জুড়িয়। দিয়াছে। হায়রে দেশ! হায়রে অলসতা ! যে 
অমূল্য সময়ের একমুহূর্তের অপবায়ে সভ্য দেশের বালক, বুবক ও 
বুদ্ধগণ সারাদিন রাত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও হাহাকার করেন, আর 
আমাদের দেশের যুবক ও বৃদ্ধগণ সেই অমুলা সময়কে প্রতিদিন পাশার 
চালে সঘ্বাবহার করিতেছেন ! শিক্ষা ও সভ্যতার কত প্রভেদ 

ধর্দ জস্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুঃ মুসলমান, খ্রীষ্টান, ত্রাহ্ম, বৈষ্ণব, 
বাউল ও কিশোরী ভজনী সম্প্রদায় প্রচলিত 
আছে। ইহার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাই 
বেশী। বৈষ্ণব, বাউল ও কিশোরী ভজনী সম্প্রদায় হিন্দুধর্শেরই 
বিভিন্ন শাখ!। প্রীগ্ীচৈতন্ত দেবের সুমধুর €প্রমের ও মিলনের 


ধর । 
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বৈষ্ুব ধর্দ আজকাল যত পাষও ব্যভিচারী ও ব্যাভিচারিনীর 
লীলার স্থল হইয়াছে । বিক্রমপুরের বাউল শ্রেণী__স্ুধারাম নামক 
একজন বাউলের মতানুষায়ী চলিতেছে । স্থধারাম বাউল একজন 
সাধু মহাত্মা ছিলেন, ইহার রচিত বাউল-লঙ্গীত গুলি ভাবে ও সৌনর্য্যে 
অতুলনীয়। কালাটাদ বিদ্যালস্কার নামক এক ব্যক্তি কিশোরী ভজন 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । এই সম্প্রদায়ের পুরুষ আপনাকে কৃষ্ণ এবং 
স্ত্রী আপনাকে রাধ। মনে করে। কিশোরী আদ্যাশক্তি, সেইজস্ত 
ইহারাও একজন নারীকে আদ্যাশক্কি জ্ঞানে তাহার পুজা করে। যুগল 
তিন্ন ইহার1 ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। নায়কের নায়িকা না 
হইলে চলে না। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। দীক্ষা 
সময় আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা এইরূপ বিশ্বান থাকা আবশ্তক। এই 
সম্প্রদায়ে বাবসায়ী শ্রেণীর লৌকের নংখ্যাই; বেশী। কোন ভ্র- 
লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। রাত্রিকালে এই সম্প্রদায়ের 
পুরুষ ও রমণীগণ একস্থানে সমবেত হইয়া! কিশোরীর পুজা এবং 
প্রসাদাদি ভক্ষণ করে। ইহার! মতন্তাদি আহার করে না_-প্রতোকেই 
নিরামিষাশ্ী। গুরুসত্য সম্প্রদায়ের একটা সঙ্গীতও আমর! এখানে 
প্রকাশ করিলাম $-- | 

জীবনের নাইরে আশা, কর শুরুর চরণ ভরসা, 

ও তোর মাটীর দেহের নাই ভরসা ! 

ও মন এই দেহের গুমর মিছে, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে, 

কাল শমনে ফাদ পেতেছে ভাঙ্গবেরে ঠোর সুখের বান! । 

ও মন ভাই বল বন্ধু বল, সময়ে সকলি ভাল-_ 

সুরু বিনে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাস! ! 

ও মন অষ্টম জনে কাষ্ঠ নেবে, মেটে ঘড়া সঙ্গে দিবে। 

ছ'জনেতে কাধে লবে নদীর কুলে দিৰে বাঁসা। 


৩৭২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





বিক্রমপুরস্থ নধাপাড়া, বাহে্রেকুচি প্রভৃতি গ্রামের নিকটবর্তী 
কোন কোন গ্রামের নমংশুদ্র, যুগী প্রভৃতি 
নিয় শ্রেণীস্থ হিন্দুগণকে ত্রিনাথের পুজা 
করিতে দেখ! যায়। এই পূজায় গাঁজার ধূম খুব চলে। ব্রিনাথ-ভক্তগ ণ 
গাঁজা পানে বিভোর হইয়! সন্ধ্যার অব্যবহিত পর হইতে নিক্ললিখিত রূপে 
ত্রিনাথের সঙ্গীত গাহিয়া থাকে? যথা ;_- 

সাধুরে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও। 

ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল যায় নারে তার বোঝা ॥ 

ওরে পাচটা পয়সা হলেরে হয় ত্রিনাথের পুজা ॥ 

ত্রিনাথের পুজ। দেখে যে করিবে হেলা। 

তার গলাধ হবে গলগণ্ড চউখ (চোখে) দিয়ে বের হবে ডেলা । 

গোলকের এক পাশে ক্ষীরোদের কূলে। 

্রহ্ধা বিষণ শিব ছিল নাম গানে ভুলে ॥ 

হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী। 

আসিয়। দিলেন দেখা হরি নান গুনি ॥ 

বিষণ বলে কালী তার৷ কি হ'বে উপায়। 

_ কিসে বাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায় ॥ 

আমরা তিনে এক একে তিন জানে ভানী জনে । 

মুখ্যুলোকে না জানে পুরভা করিবে কেমনে ॥ 

শুনে ছুর্গা বলেন তখন গুন এর উপার। 

পত্রিনাথ” নাষে পুজা হইবে ধরায় ॥ 

তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে । 

পু্ধিলে কলির লোক তরিবে তুফানে ॥ 

এই সৰ কথ যার! না শুনিবে কাণে।, 

তারা ধনে পুন হবে নষ্ট রমাই ফকির ভনে ॥* ( ইত্যাছি) 


ত্রিনাথের মেবক। 


বিবিধ । ৩৭৩ 


পতপপপপাপিপিউপপপাপিিসপা 


বিক্রমপুর বাতীত পূর্ববঙ্গের অন্ঠান্ত স্থলেও এই মত প্রচলিত 
দেখিতে পাওয়া ষায়। এত্বাতীত “মনসা পাওয়া, হরি পাওয়!, কালী 
পাওয়া, শীতলা পাওয়া ইত্যাদি কতরূপ ভগ্ডাম যে প্রতি বৎসরই 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অন্ত নাই! বিক্রমপুরের ন্যায় শিক্ষিত 
সমাজের পক্ষে এ সমুদয় বড়ই লজ্জাজনক! দগহাটার “ককি-অবতারের” 
কলঙ্ককাহিনী বিক্রমপুরের ন্যায় সুসভ্য স্থানে স্থনাম ডুবাইয়াছে। 
বিক্রমপুরের ভদ্র-সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই চাকুরে, কাজেই প্রতি গ্রামে 
ছোট লোক ব্যতীত বড় কেহ বাড়ীতে থাকেনা, কোনরূপ শাসন না 
পাইয়৷ দুরুন্তগণও এইরূপভাবে এক এক অন্ধ ধরব মত প্রচার করিয়া 
বসে। আর মূর্থ নরনারীগণও হাহা ঘোগ দিয়! দেশে একটা হৈ 
চৈ করিয়া তোলে । 

এ সকল ছুবুর্তগণ যাহাতে কোনওকপে প্রশ্র্ন না পা সে বিষয়ে 
প্রতোক শিক্ষিত ব্যক্তিরই বিশেষরণপে লক্ষ্য রাখা! উচিত। ফিরিঙ্গি- 
বাজার ও রিকিববাজার ব্যতীত অন্তত্ধ খ্রীষ্টান দেখিতে পাওয়া যায় না। 
মুসলমান প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে । ইহার! বেদিয়া, বেহারা, কোদার, 
দাই, দাড়িয়া, হাজাম, ঘোলা, কুনু: নাগটি, নিকারী, পাঠান, সৈয়দ, 
সেখ, মোগল এই কর় শ্রেণীতে বিভক্ত । মৃনলমান গণের অধিকাংশই 
স্থন্লিমতাবলম্বী। বিক্রমপুরের হিন্দু ও মুদলমানের সন্প্রিতী খুব বেশী । 
হিনদু-মন্প্রদায়ের সঙ্গে নিশিয়া থাকিতে থাকিতে হহাদের প্রা সকলের 
মধ্যেই বহু হিন্দু রীতি নীতি প্রবেশ করিয়াছে। কালীর বাড়ী পাঠ! 
মানত, লক্্মী পূজা, শী তলা পুজা, ছুর্গোৎ্সৰ ইত্যাদিতে নববস্্ পরিধান 
“ইত্যাদদিই ইহার উৎকষ্ট দৃষ্টাস্ত । বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে হিন্মু- 
মুসলমানের মধ্যে কোনওরূপ কলহ নাই। 

হিন্ুমুদলমান পরম্পরের মধ্যে দাদা, দিদি, নানি, মাসু, প্রস্ৃতি 
নানাবিধ সম্পর্ক প্রচলিত থাকার উভয়ের মিলনের পথ স্ুপ্রশন্ত করিয়] 














তি 


৩৭৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





দিতেছে । 1819 সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন যে *[২61121083 
৮৪01613 066650 17210085800. 211100090905 218 06 1815 
9০০076005,111)935 ০ 6195569 1152 10 016606 099০৩ ৪04 
০010600.” এক ভাবা হুকোতে (জলবিহীন হুকো ) হিন্দু মুসলমানকেও 
বহুস্থলে তামাক খাইতে দেখা যায়। অন্যান্ ধর্শ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
গুরুসত্য ও ত্রিনাথের সেবকগণকেও বিক্রমপুরে দেখিতে পাওর! 
যায়। সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের নিয়শ্রেণীস্থ জনসাধারণই গুরুসত্য 
মতাবলম্বী। এই ধন্্ম মতের লোকের! অধিকাংশই সংসারে নিলিগ্ । 
হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূত্র, গোয়ালা, তেলী, 
ধোপা, নাপিত, কুমার, নমঃশুদ্র, বানিয়া, বারুই, ভূঁইমালী, ঝাল, 
মাল, কর্মকার, শাখারী, মালাকর। গন্ধবণিক, স্ুবর্ণবণিক, সাহা, 
সদ্‌গোপ, আগুড়ি, চাষাধোপা, প্রভৃতি সর্ধশ্রেণীর লোঁকেরই বান। 
বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতি. বিশেষ উন্নত ও 
ক্ষমতাশালী | শিক্ষিত জনসংখ্যা এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই বেশী, ব্রাহ্মণ 
মধো, রাটী, বারে, বৈদিক, অগ্রদানী ( মহাশ্রাদ্ধি বা মহ! পুরোহিত ) 
গণক বা আচার্য ব্রাহ্মণ প্রধান। ব্রাহ্মণগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
রাী শ্রেদীর ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও উন্নত। বঙ্গের 
অন্যান্ত জেলার স্ায় বিক্রমপুরে বৈদ্যজাতির সংখ্যা অন্ন। কিন্ত তাহ! 
হইলে কি হয় শিক্ষায় ও সভ্যতায় ইহারা সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থিত । 
সত্রী-শিক্ষায় ইহারা বিক্রমপুরের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
১৯০১ সালের সেম্সাস রিপোর্ট হইতেই তাহার প্রকাশ । কায়স্থ সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে মালখীনগরের বন্ধু, শ্রীনগরের গুহ ঠাকুরতা, সেখরনগরের' 
বন্থ ও গুহ, বয়রাগাদীর বস্তু, যোলঘরের ঘোষ, ভান্ুলদির মজুমদার 
প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের ও ত্র, পুরুষ প্রায় সকলেই শিক্ষিত। বিক্রম- 
পুরের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক মহাস্মা জ্ন্গ্রহণ করিয়াছেন 


বিবিধ । ৩৭৫ 


যাহাদের গৌরবে সমগ্র বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবাদ্িত। 
বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র, মনোমোহন ও লালমোহন এই ভ্রীতৃদ্বয়ের নাম 
সমগ্র ভারতের কোন্‌ প্রান্তের নর নারীর অপরিজ্ঞাত? নবশীখ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শূদ্র, কামার, কুঘার, নাপত, তেলী, তাতী, কাসারী, শাখারি, 
সদগোপ, এই কয়শ্রেণী জলাচরনীয় | 

বাঙ্গালার অন্ান্ত স্থানের স্তায় এখানেও তণুলই প্রধান খাদ্য। 
বিক্রমপুরে মুসলমান, শূত্র, সদগোপ, চগডাল 
এই কয় জাতিই কৃষিকার্ধ্য করিয়া জীবন 
ধারণ কনে। এ অঞ্চলে চারি প্রকারের ধাস্ত উৎপন্ন হয়ঃ আমন বা 
হৈমস্তিক, আউশ ব। আশু, ৰোরা এবং উড়ি। উড়ি সাধারণতঃ জল! 
অঞ্চলেই হয়। অন্তান্ত খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজবা, দ্বিদল, কুনুস্ত, 
যব, তিল, কলাই, কার্পাস, কালিজিরা, মেথি, শণ, চিনাই, কায়ন, 
আদা, হরিদ্রা, সর্ষপ, ইক্ষু, পান সুপারি, নারিকেল ও পাট প্রধান। 
পাটের চাষ আজকাল খুব বেশী হয়, গ্রামে গ্রামে পাট বিত্রীর ঝন্ত 
গুদাম ৪ আফিন আছে। ফলের মধ্যে আম, কাটাল, কালজাম, 
আমজাম, তেতুল, আম্লকি, কদলী, আনারস, লেবুঃ জামির, পেয়ারা, 
অনুর (বাাবি লেবু) লট কা, কুম্রা, বিজা, শসা, লেছু, জামরুল, 
চাল্তে, জলপাই, সিম ব৷ ছিম্রা, উচ্ছে, ফুটি ইত্যানি। ফুলের মধ্যে 
গেন্ক! ( গাঁদা ), যুঁই, বেলি, মালতী, অপরাজিতা, চাপা, সুবর্ণকলিকা, 
গন্ধরাজ, দোপাটি, কামিনী, শেফালি, টগর, জবা! শ্বেত ও লাল, ' বকুল, 
টপা, কনক চাপা, কীটালে ট।পা, আকন্দ, কবরী রক্ত ও শ্বেত, ঝুম্‌কো 
জবা ( পঞ্চমুখী ) শাপ্লা, ইত্যাদি । শিমুল, বট, অশ্ব, জারল, উড়িয়াম, 
হিজল, বউনা, ছার়তান্‌ ( সপ্ততাল ) গাছ ও বাশ প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 

বিক্রমপুরে প্রায় প্রতি গ্রামেই একটী না একটী বাজার আছে । 
প্রতিদিন তোরে বাল্লার মিলে। এ সকল বাজারে সাধারণতঃ তরকারি, 


ষ্ঠ 





কৃষি ও উত্তিদ। 


৩৭৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পিপিপি পাপা 








চাল, ডাল, তেল, লবণ, মাছ, কাপড় ইত্যাদি নিত্য ব্যবহীর্যা দ্রবাদি 
বিক্রয় হয়। এ সকল বাজারে ছু” একখানা 
স্থায়ী চাউলের দোকান, কাপড়ের দৌকানও 
থাকে । অধিকাংশ স্থলেই দৌকান কেবল হাটের সময় বসে। এখানে 
বিক্রমপুরস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও বন্দরের নামোল্লেখ করিলাম | বথা,__ 
মিরকাদিম (টাঁকা জেলার মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান হাট) তালতলা, 
সেরাজদিঘা, মুন্সীর হাট, শ্রীনগর, ধানকুনিয়া, কল্যা, রাজাবাড়ী, 
দিঘীরপাড়। খালিপাশা, হলদিয়া, লৌহজঙ্গ (বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর, 
এখানে চাউল, কাপড়, টিন, কাঠ, কীসের ও পিস্তলের দ্রব্য, পাথুরে 
কয়লা প্রচুর পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি হয়) হাসাইল, সেরাজা বাজ, 
শুবচনী, মধ্যপাড়া, ইচ্ছাপুরা, মুদ্দীগঞ্জ, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবীবাজার, 
কমলা ঘাট ইত্যাদি প্রধান ) 

মুন্সীগঞ্জে প্রতিবৎসর একমাস স্থায়ী একটা মেল! বসে। ইহা 
সাধারণতঃ কার্তিক বারুণীর মেলা ব! “বারীর 
মেলা” নামে পরিচিত। কার্থিক মাঁসে এই 
মেলার আর্ত হয় বলিয়া ইহার নাম কার্তিক 
বারুণীর মেল! হইয়াছে । এরূপ বৃহৎ মেলা বঙ্গদেশে অতি বিরল । 
ইহাতে ভারতের নানা স্থান, এমন কি সুদুর দিল্লী, অমৃত্সর, আরাকান 
শ্রভৃতি স্থান হইতেও সওদাগরগণ পণাদ্রব্যাদি লইর আগমন করেন। 
সে সময়ে এ স্থানের এক অপূর্ব পৌনরধর্য হয়। নদীতীরবর্তী সারি 
সারি বিপনি শ্রেণী, বৃহ তেজ্পত্রেরস্তপ, কাস্ঠের স্তুপ, টিনের গুদাম, 
তৃলা, উধধ পত্র, পিত্তল ও কীসের বাসন ইত্যাদি দেখিলে মন মুগ্ধ 
না হইয়া যায় না। নদীতটবর্তী বালুকাময় ভূমি আরব্যরজনীয় স্বপ্ন 
কুহকের স্ায় এক মাসের জন্জ নাগরিক শোভা-সৌনর্য্যে শোভিত 
হয়। পূর্ব কার্ডিকমাসে এই মেলার জারস্ত' হইত। এখন প্রতি 


হাট বাজার। 


কার্তিক বারুণীর মেলা, গলুইয়া, 
অষ্টমী শান ও বারণী স্নান। 





বিবিধ 1 ৩৭৭ 


পা পিিপপিসাপাশাশি পাপ ১, 
স্পা ০১ ্ ০১৯টি পি 


বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ অথবা পৌষ, মাসের প্রথমে গভর্মেন্ট 
কর্তৃক দিন স্থিরীকৃত হইয়া মেলার কাধ্যারস্ত হয়। বিক্রমপুরের 
অতি দুরবর্তী গ্রাম নিবাসীগণঞ্ ক্রয় বিক্রয়াদি কার্ষ্যে এই মেলা 
সমাগত হন। মেলার সময়ে এখানে একটী অস্থারী পোষ্টাফিস, 
ডাক্তারখানা এবং মুন্সীগঞ্জের পুলিশ ষ্টেসনটি উঠিক্না আসে । 
মাঘের শেষে কিংবা ফাল্গুনের প্রথমে গভমেন্টের আদেশে মেলা বন্ধ 
হয়।* বারুণী বা বার্নার মেলা ব্যতীত প্রতিবৎসর বর্ষের প্রথম দিনে 
অর্থাৎ ১লা বৈশাখ একটা মেলা হয় তাহার নাম 'গলইয়া” | এই 
মেলাও প্রায় প্রধান প্রধান হাট বাজারেই মিলে । চাচরতলা সিদ্ধেশ্বরী 
কালীবাড়ীর মাঠে, মাল্ধা কালীবাড়ীর ময়দানে, স্ুবচনীর হাটে গলইয়া 
মেলা হয়। গলইয়ার মেলা হইতে বিক্রমপুরবাসীগণ এক বৎসরের 
ব্যবহারোপযোগী, ধনিয়া, সরিষা, কালিজিরা প্রভৃতি মস! সংগ্রহ 
করে। এ মেলার ছোট ছোট ছেলে যেরেদের কত আনন্দ, এক 
পয়সার একটা বাঁশী কিনিয়া, তেলে তাজা জিলিপি খাইয়া কতই ন! 
তৃপ্তি লাভ করে। বাশীর পৌ, পো ধ্বনি_ স্ত্রীলোকের কল-কোলাহল এ 
সকল মেলার জীবন । এ সব মেলায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই খুব বেশী হয়। 

রাস্তা ঘাটের মধ্যে একটা মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী, এবং মুন্পীগঞ্জ 
হইতে গ্রীনগর, এই রাস্তা ছইটীই প্রধান । ইহার মধ্যে প্রথমটা বাধান 
হয় নাই। এই মূল রাস্তা ছ'টি ছাড়া কাচ.কীর দরঞ্জা, মটুকপুরের 
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৩৭৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





দরজা প্রভৃতি এখনও উল্লেখ যোগ্য। খালের মধ্যে মাকুয়াটির খাল ও 
তালতলার খাল ব্যতীত তেমন উল্লেখ যোগ্য বৃহৎ কোন খাল নাই। 
বর্ষার সময় ব্যতীত অন্ত কোন সময়ে এই খাল ছু'টির ও সর্ব বায়গায় 
নৌকা চলাচলের উপবুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। এ সকল রাস্তা 
ঘাট ছাড়া এখন প্রত্যেক গ্রামেই শিক্ষিত বুবকগণের নষ্টা ও 
যদ্বে রাস্তা, ঘাট, খাল ইত্যাদির সংস্কার সাধিত হইয়া প্রত্যেক গ্রামেরই 
বিশেষ উন্নতি হইতেছে । 
পুর্ব্বে বিক্রমপুরে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাীনাগণের 

নিকট সতীদাহের বিবরণ শুনিতে পাওয়া 
যায়। গভমে'ণ্টের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইলে 
পর এ অঞ্চলে কোনও সতীদাহ হয় নাই। ১৮১৫--১৮২৮ থুষ্টান্মের 
মধ্যে ১৮৫ জন বিধবা সমগ্র ঢাকা জেলায় সহমৃতা হন৷ এখানে উহার 
একটী তালিকা দিলাম । 

২০ বখ্সরে ন্যুন ১০জন। 

২৩ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৪৩ জন। 


সহমরণ। 


৩১ 2১:8০ ১১ 2 ৪৪ 

৪১ ১১৫০ ১ 5১ ৪৬ 

৫১ 55৭০ ৯১ ডঠ ১২ ১১ 
৭০  বৎনরো উপর ৪ 


১৮৪৭ খুঃ অন্দে বিক্রমপু্স্থ শ্তামসিদ্ধি গ্রামে একটী রমণী সহমৃতা 
হইয়াছিলেন। ৃ 

অতিগ্রাচীন সময়ে বিক্রমপুরের শিল্পজাতন্্রব্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। আবছুলাপুরের হুক বস্তর- 
শিল্পের কাহিনী আল স্বপ্নময় বলিয়া গ্রতীয়- 
মান হুর। এখানকার কর্পকার, স্বর্ণকার, এবং তত্তবায়গণ বিশেষ 


শিল্পবাণিজা। 








বিবিধ। ৩৭৯ 





বিখ্যাত। এক সময়ে ঝায়টিয়ার বাউ, শ্তামদসদ্ধি ও যোলঘরের কর্ণ 
ভরণ, কাণ এবং উড়ানির বিশেষ আদর ছেলি। এতত্বাতীত বিক্রম 
পুরের কা নিশুত দ্রব্য সামগ্রীও উল্লেখ যোগ্য । বিক্রমপুর হইতে 
দ্বত এবং সানান্তরূপে তাঁতী ও জোলাদের তৈয়ারী বন্ত্রাদি অন্ঠান্ত স্থানে 
প্রেরিত হইয়। থাকে । 
এক সময়ে বিক্রমপুরের নানাস্থানে নীলের কুঠি ছিল। তখন 
বর্তমান সময়ে যেমন পাট, তন্রপ নীলের 
নীলকৃঠি : 

চাষও খুব বেশী হইত। নীলকর সাহেব 
ওয়াটসের অত্যাচার সন্ধে নানাবূপ জনপ্রবাদ এখনও বিক্রমপুরের 
ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে শোনা বায় । সে সময়ে রাজনগর, সেরাজ! 
বাদ, ইছাপুরা, হাসাইপ প্রস্ৃতি স্থানে নীলের কুঠি বিদ্যমান ছিল। 
একমাত্র সেরাজাবাক্সের কুঠিটি এখনও নিজ অস্তিত্ব লইয়! বিদ্যমান, 

নচেৎ অন্থান্ট কুঠিগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে। 
বিক্রমপুরের প্রায় সর্বত্রই মঠ ও মনিরাদির আধিক্য দৃষ্ট হয়। 

নী 

রি র্বর প্রতি ঢা হয় একটা মঠ, মন্দির কিংবা 
জেবা, ীধী, সযোবর। একটা ঝিকটা ঘর ভ় বা অভ অবস্থার 


বিদামান দেখিতে পাওয়া যায়। 
সমূহের মধো রাজাবাড়ীর মঠ, ধাইধার মঠ, মালার মঠ, নাভি 
মঠ শ্তামসিদ্ধির মঠ, চৌন্দহাজ্জারীর মঠ, কামারখাড়ার মঠ ও আকিয়া 
ধলের শিববাড়ীর মঠ, টঙ্গীবাড়ীর মঠ, প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য । ইহার 
প্রায় প্রত্যেকটাই শশানোপরি নির্ষিত। শ্মশানোপরি বিনির্মিত এ 
সকল প্রত্যেক মঠের নির্দাণ সম্বন্ধেই নান! প্রকার কিন্বাস্তীও প্রচলিত 
আছে । বাবা আদমের মদৃজিদ্‌। রিকিব বাজার, পাথর ঘাটা, কাজির 
মমূজিদ ইত্যাদির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই বিখ্যাত 
মন্জিদ কয়টি ছাড়া” “আউটসাহীর মস্জিদ ও কার্ঠিকপুরের মসৃজিদ 


৩৮০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 








পপিপিপিসিউজিজ 


উল্লেখ যোগ বিবেচন!। করি, ইহাও পাঠান শাসন সময়ে নির্মিত 
হইয়াছিল। 

তীর্থস্থান বা দেবমন্দির সম্পর্কে উত্তর বিক্রমপুরের চাটুরতলা, 
কালীবাড়ী, মালদার কালীবাড়ী, বাধরার বান্গুদেব ও শ্রীনাথের বাড়ী, 
বানারীর মনসাবাড়ী, মুন্সীগঞ্জের যোগিনী 
ঘাট, দিঘীর পারের অষ্টমী স্নান ঘাট ইত্যাদি 
প্রধান । দক্ষিণ বিক্রমপুরের মাএঁসারের 
কালীবাড়ী শিল্ধপীঠ। চাচুরতলা কালীবাড়ী সাধারণতঃ ঠারইন (ঠাক্রুণ 
বাড়ী বা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরনামে পরিচিত। রাজবাড়ীর মঠের অর্ধ 
মাইল দুরে চাঁচুরতলা নামক গ্রামে এই কালীমন্দির স্থাপিত। পদ্মাতট 
হইতেই ইহা। দেখিতে পাওয়! যায় । এমন সুন্দর শান্তিপ্রদ স্থান উত্তর 
বিক্রমপুরের আর কোথাও বিদ্যমান নাই। প্রাচীন এমন কোনও 
কাগজ পত্র এখন বিদ্যমান নাই বন্ধীরা ইহার প্রক্কৃত অতীত ইতিহাস 
জান! যাইতে পারে। জন-কোলাহল হইতে দুরে একটী খালের পাড়ে 
(চার তলার খাল) স্ুরম্য তপোবনের স্তায় বট, তেঁতুল, আত্র প্রভৃতি 
প্রাচীন মহীকুহরাজির শীতল ছায়ায় শস্পাচ্ছা্দিত প্রাপ্তরভূমে জগন্মাত৷ 
বিক্রমপুরবাসীর স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজিত। । নানাদেশ 
(দুশীপ্তর হইতে প্রতিদিন দেবীকে দর্শনের নিমিত্ত এখানে লোক 
সমাগম হইয়া থাকে। এই কালী প্রত্যক্ষ জাগ্রতা দেবী । ইহার 
মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার স্বন্দর সথন্দর কিন্বদস্তী গুনিতে পাওয়া যায়। 
সে সকল লিপিবদ্ধ করিলে ছোট খাট একখান! পুথি বিরচিত হইতে 
পারে। মাল্দার কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থলেও “মানত” ইত্যাদির জন্য 
পর্বাদি উপলক্ষে বহু স্ত্রী ও পুকুষ যাত্রীর সমাগম হয়। চীঁচর 
অর্থে কেশ, লোকে চাচুর তলা "চুল দেয় বলিয়াই ইছার নাম চাচরের 
তলার অপন্রংশ চাচ্রতলায় পরিণত হইয়াছে । 


লক্ষ্ীনারায়ণের মম্দির 
আটপাড়া কালীবাড়ী । 
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পাপা 


উত্তর বিক্রমপুরের চাচুর তলার মিঙ্ধেস্বরী বাড়ীর স্তায় দক্ষিণ বিক্রম- 
পুরের মাপার নামক গ্রামের দিগম্বরী বাড়ী। 
ইহারা উভয়ই জাগ্রতাদেবী | কথিত আছে 
যে, সুপ্রসিদ্ধ বরহ্মাও গিরি চাচুর তলাতে এবং মাওঁসারে চাদ কেদার 
রায়ের গুরু গোসাঞ্ি ভটাচার্য্য সিদ্ধিলীভ করেন। এই উভয় 
স্থানই সিদ্ধপীঠ । 

বাঘিয় (বাইগা) গ্রামের পশ্চিম প্রীস্তে একটা প্রকাণ্ড দীঘীর 
খাত বিদ্যমান আছে, উহ্থার নাম লঞ্চর দীঘী, 
এই দীঘীর তীরে একটী শিবমন্দির আছে, 
উহা সাধারণতঃ লঙ্কর দীঘ্বীর শিবমন্দির নামে পরিচিত। উহ্থা ১১১২ 
সনে বপরাম লঞ্চর (গু) কর্তৃক নির্মিত হয়। রূপরাম নবাবের 
কশ্মচারী ছিলেন এবং তাহার ল্ষর উপাধি থাকায় এই দীত্বীর নামও 
লদ্কর দীঘী হইয়াছে । দীঘীটি দৈর্থ্যে প্রায় ছয়শত হাত এবং গ্রস্থে প্রায় 
তিনশত হাত হইবে | বর্ধার সময় যখন ইহা জলে পূর্ণ হয়, তখন ইহার 
সৌনরধ্য বিশেষরূপে উপলান্ধ করিতে পারা যায়) সরোবরের 
পুর্ধতটে শিবমন্দিরটি বিরাজিত, এই মন্দিরও রূপরাম গুপ্তই নিশ্াণ 
করিয়াছিলেন। এরপ সুন্দর কারুকার্ধ্য সম্পন্ন ইষ্টক-গ্রথিত শিবমন্দির 
বিক্রমপুরের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যার না। দুইশত বৎসর 
পূর্বে ইষ্টকালয় কিরূপ সুন্দর ও স্থৃগঠিত হইত, এই শ্রিবমন্দিরের প্রত্যেক 
খানা খোদিত ই্কের মুত্তি সমূহ হইতে তাহ! বিশদরূপে অব্যয়ন করিতে 
পারা বার। মন্দিরের চতুদ্দিকস্থ ইঞ্টকগাত্রে নানাবিধ পৌরাণিক 
চিত্র বিদামান । কোথাও দিগ্বসনা লোলরসনা কালিকা মুর্তি, 
কোথাও বা মহি্যাঙ্্রমর্দিনী দশহস্তে দশ প্রহরণধারিণী শক্তি 
রূপিনী দেবী ভগবতীর মুত্তি, কোথাও ৰা ক বকান্গুরকে বধ করিয়া 
তাহার বদন-বিরর হুইতৈ বহির্গত হইতেছেন ; আবার একধারে আভীর 


মাস!রের দিশস্বী তলা ।? 


লঙ্কর দীঘধীর শিবমন্দির । 


৩৮২ বিক্রমপুরের ইতিহাস 





পল্লীর চিত্র, গোপবধূগণ গো-দোহন রত, গোপগণ ভাড় কাধে করিয়া 
যাইতেছে, তাহারি পার্খে আবার কোন রমণী প্রদাধনে রত, এক সখী 
তাহার কেশপাশ বন্ধন করিয়া দিতেছে, আবার একদিকে কে একজন 
পুরুষ জনৈকা যুবতীর খোপা ধরিয়! টানিতেছে। এন্প ষে কত চিত্র 
তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা স্বুকঠিন। মন্দিরটার কোন কোন অংশে লোনা 
ধরায় সে সে দিকের মৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে । দীঘীর তীরে এখন কয়েক 
ঘর মাত্র মুসলমান বাঁস করে। চারিদিকে একটা নীরবতা ইহাকে 
বেড়িয়া রহিয়াছে। এখন মন্দির মধ্যে শিবপিঙ্গ নাই, একদিন যে 
ছিল তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। পল্লীস্থ একটা অভিপ্ত প্রাচীন বৃদ্ধ 
খন আমাদের নিকট ইহার প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা! করিতেছিলেন, 
তখন সেকালের বিক্রমপুরের সামাজিক মিলনের সুমধুর চিত্র, শিব- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম ও পুণ্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠীন, 
হিন্দুর হিনুত্ব ও প্রকৃত লোক-হিতকর কাহিনীর সহিত বর্তমান ধনীদের 
বিলাস কাহিনীর কথা মনে হইয়া যুগপৎ স্বণা ও ক্ষোভের সঞ্চার 
হইয়াছিল এই রূপরাম গুপ্ত একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন, কিন্ত 
নিজ পারিবারিক সুখ-্থচ্ছন্দতার দিকে বিনুমান্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া 
নানাবিধ লোক-হিতকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে বে ধর্মের ও পুণ্যের কীর্তিস্তস্ত 
স্থাপন করির। গিয়াছেন, তাহ। কি অক্ষয় ও অমর নহে? 

কথিত আছে যে, কয়েক সহত্র মুদ্রা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া 
তছপরি এই শিব-মন্দির নির্শিত হইয়াছে, ইহা অবিশ্বাস্য নহে। কারণ 
সেকালে দেব মন্দিরাদি নির্মাণ সম্পর্কে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। 
প্রীপুরের কোটিশ্বর শিব-মন্দির সম্পর্কে এইরূপ জনপ্রবাদ চির প্রচলিত। 
এই দ্বীতথী ও শিব মন্দির সম্বন্ধে নানা প্রকার জন প্রবাদ শুনিতে পাওয়া 
যায়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই যে নানা প্রকার মা কল্পনা প্রন্থত, 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
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বিক্রমপুরের দেউলবাড়ী বিশেষ রূপে আলোচনার যোগ্য। 
ঘেউ বাড়ী বিক্রমপুরে জোড়াদেউল, রাউততোগ, 
স্বয়াসপুর ( সুখবাসপুর ), দেওসার, 
সোণারঙ্গ, চুড়াইন একফ়টা গ্রামে দেউলবাড়ী বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন 
বঙ্গ সাহিত্যে "দেউল' অর্থে দেবালর বুঝায়, অতএব ইহা! অনুমান করা 
অপঙ্গত নহে ষে এক সময় এ সকল স্থানে দেবমন্দিরাঁদি প্রতিষ্ঠাপিত 
ছিল, কালবশে দেবালয়ই দেউলে পরিণত হইয়াছে । দেউলবাড়ী 
সনবন্ধে নানা প্রকার মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোনটি 
উপন্যাসের মত অসত্য এবং কোনটা বা কতকটা যথার্থ বলিয়া অনুমান 
হয়। কেহ কেহ বলেন রাজাবল্লাল সেন তদদীয় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী 
দিগকে যে সকল দেয়াল ঘেরা আবাস বাটা নিশ্মাণ করি! 
দিয়াছিলেন তাহাই দেউল বাড়ী, দেয়াল হইতে দেউল হইয়াছে। 
আর এক প্রকার মন্তব্য এই বে রামপালের নিকটবর্তী কোনও 
গ্রাম নিবাসী জগন্নাথ বণিক নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে 
যে সকল দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন তাহাই দেউলবাড়ী। 
আবার «কেহ কেহ এ গুলিকে বৌন্ধ সঙ্ঘারাম বলিয়া অনুমান করেন। 
এ সিদ্ধান্ত ও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কারণ সোণারজ গ্রাম নিবাসী 
স্বর্গীয় বৈকুঠঠনাথ সেন মহাশয় এই সকল দেউলবাড়ী- হইতে যে 
সকল প্রস্তর সূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন তাহার অধিকাংশই 
ু্ধমর্তি, অতএব এ সকল দেউল.বাড়ীই ঘে যুরনচয়গ্ডের বর্ণিত 
বৌদ্ধ জঙ্যারাম সমূহ তাহা অনুমান কর! অঙঙ্গত নহে। এহদ্যতীত 
রায়পুরা, বন্রযোগিনী, বেজিনীসার, শ্রীনগর, কুমরপুর, কুমরভোগ, 
তেলির বাগ প্রভৃতি গ্রামেও এককালে দেউল বাড়ী ছিল বলিয়! গুনিতে 
গাওয়া! যায়। দেউলবাড়ী সমূহ যে লঙ্ঘারাম ছিল তাহা নিঃসন্দেহ, 
কারণ নবাবিষ্কত অবলোকিতেশ্বর মুর্তিই তাঁহার বিশেষ সাক্ষ্য। 
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এই দ্লেউল বাড়ীগুল সম্পর্কিত বিবরণ, যথার্থ রূপে জ্ঞাত হইতে 
হইলে খনন ব্যতীত আর কোনও রূপ উপায়ই নাই। কালের ভীষণ 
আক্রমণে, বংশপরম্পরা-সপ্তাত অলঙতায় এমন অবস্থাই এখন 
দাড়াই়াছে যে অতিবড় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রত্বুতৰ বিদের পক্ষে ও 
দেউলবাড়ীর প্রন্কৃত ইতিহাস উদঘাটন করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য 
ব্যতীত অন্ত কোনও উপায় নাই | 

বিক্রমপুরে দীঘী ও সরোবরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এষন 
পল্পীগ্রাম অতি বিরল যে গ্রামে একটা দীঘী বা সরোবর নাই। 
এ সকল দীর্ী ও সরোবরের মধ্য রামপালের দীঘী, কেশারমার দীঘী, 
রঘুরামপুরের দীঘী, নাদিমসার দীঘী 
(দশলঙ্গ ), নয়নন্দের দীঘী, কান্দার 
বাড়ীর দীঘী, সুরাসপুরের দীঘী, ভাঙ্গইনার দীঘী প্রভৃতি প্রধান। 
রামপালের দীঘী ও কেশারমার দীঘী সম্বন্ধে পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি, 
এখানে রামপাল দীঘী সম্বন্ধে আর একটী জন প্রবাদ উল্লেখ করিলাম। 
€১) “রাজা বল্লাল শ্বীয় জননীর সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 
তাহার মাতা কোঁন স্থানে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট না হইয়া একদিকে 
যতদুর গমন করিতে পারিবেন, তিনি সেই দিনের রাত্রিতে ততদুর 
পর্য্যন্ত একটা! দীঘী খনন করাইবেন । তদন্থসারে তাহার মাতা এক 
দিবস বৈকালে বাহির বাটার দক্ষিণ হইতে ক্রমাগত দক্িশা ভিমুখে 
চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি অধিক দ্র গমন করিক্লে পর 
বল্লালসেনের মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে, তাহার মাতা অনেক 
ঘুর অতিক্রম করিয়াছেন, আরে গমন করিলে তিমি এক রান্রিতে 
এক দীঘী খনন করিতে পারিষেন না। কেবল তাঁহাকে মাতৃ প্রতিজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিয়া! নিরয়গামী হইতে হইবে, মনে মনে এইরূপ আন্দোলনের 
পর রাঙা স্থির করিলেন যে, এখন যদি কেহ তাহার জননীর চরণে 


৯ খর, 


দীঘী সরোবর 
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আলতা দিয়া বলে যে, আপনার পায়ে জেক ধরিয়াছে, তাহা হইলে 
তিনি উহা! দেখিতে স্থগিত থাকিবেন। স্থতরাং সে পধ্যস্তই এক 
দীঘী খনন করা হইবে, তদম্থসারে তিনি আপনার কয়েক জন ভূত্যকে 
তদ্বাক্য সুধাইয়! তানুষায়ী কার্ধা করিতে আদেশ করত: গম্যমান জননীর 
সম্গিকটে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল, 
রাজমাতা প্রেরিত লোকদের বাক্য শ্রবণে যে স্থানে দণ্ডায়মান! হন 
সেখানেই কর্মচারীরা চিহ্ন স্থাপন করিয়৷ ( খোটা গাড়িয়া ) রাজমাতা 
সমভিব্যহাঁরে রাঁজবাটাতে প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর অসংখ্য 
লোক সংগ্রহ করা হইল, এক রাব্রিতে এ পর্য্স্ত দীঘী খনন করা 
হইল |* 

অনেক দিন পর্য্যন্ত দীঘীতে জল উঠিয়াছিল না, রাজা বল্লালের 
পরম স্লেহাস্পদ ভৃত্য রামপাল স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া, অশ্বারোহণ পূর্বক সে 
দ্বীঘীতে প্রবেশ করে। এবং প্রবেশ কালীন উহার চতুষ্পারে লোক 
রাখিয়! বলে ইহা জল পরিপুরিত হইলে তোমরা সকলে উহাকে রাম 
পালের দীঘী বলি আখ্যাত করিও । এতদচন প্রয়োগান্তে রামপাল 
প্রোক্ত দীঘীতে প্রবেশ করিবা মাত্র উহা! কল কল স্বরে জল পরিপূর্ণ 
হইতে লাগিল এবং রামপাল তখন সকলের নয়ন পথাতীত হইয়া 
কোথায় গেল, কেহই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। আর সেই 
সময়ে সকলের মুখ হইতে রামপাল, রামপাল এই শব বিনির্গত 
হইতে লাগিল। তদ্বধি উহা রামপালের দীঘা বলিয়া! খ্যাতাপন্ন 


হইক়াছে 1” 1 





* পঙগী বিজ্ঞান ১মবর্ধ ১২৭৬ “রামপাল, শীর্ষক প্রবন্ধ ভরষ্টবা | 
1 এই দীধীর উৎপত্তি সন্ধে বগা আশুতোষ গুণ মহাশয়ের লিখিত হুক্তিকেই 
আমরা বথার্থ বলিয়। সনে. কঠি, ভিনি বধার্থই [লখিয়াছেন ২--১45281 ছি ৩ 
২৫ 
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বজ্রযোগিনী গ্রামের উত্তর পুর্বকোণে রঘুরামপুরে একটা বৃহদারতন 
দীর্ঘিকা রাজা হরিশ্চন্জ্রের দীঘী বিয়া সর্কত্র প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরে 
অদ্যাপি হুরিশ্চক্দ্রের বাটার ভিটা দৃষ্ঠ হয়। এ ভিটার দক্ষিণ পার্খে প্রা 
ছুইশত হস্ত দীর্ঘ এবং ৮০/৯০ হস্ত প্রশস্থ দীঘীটি অদ্যাপি বিরাঞ্জিত 
আছে। এই দরীঘী বার মাস বড় বড় জঙ্গল ও ভীট সকল দ্বারা পূর্ণ 
থাকে, কি প্রতি মাঘী পূর্ণিমার দ্রিবস ১০1১২ হাত পরিমিত স্থানের 
ভীট সকল জল মগ্ন হইয়! পরে পুনরায় ভাসিতে থাকে । অনেকেই এই 
আশ্চর্ধ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্ত কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
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হইতে পারেন নাই । এই রাজা হরিশ্ন্্র কে? তদ্িষয় নানারূপ প্রশ্ন 
মনে উদয় হয়। আমাদের মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্রই-_বৌদ্ধ নৃপতি 
হরিশ পাল। * “নুবর্ণগ্রীমের ইতিহাস, প্রণেত! স্বরূপ বাবু এবং 
এসিয়াটিক সোদাইটির জার্পেলের 1 রামপাল শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক 
৬আশগুতোষ গুপ্ত ও এই মতাবলম্বী । 

অন্থান্ত প্রায় প্রত্যেকটি দীঘী, সরোবরের সম্বন্ধেই নানাবিধ জন 
প্রবাদ প্রচলিত। কোনটি বা এক রাত্রিতে ছুতে খনন করিয়াছিল, 
কোনটি বা “সোনার নাও পবনের বৈঠা” ওয়ালা কোনটি বাঁ যক্ষের 
“আমল? করা ইত্যাদি। পল্লী বৃদ্ধদের মুখে এসব উপকথা শুনিতে বেশ 
লাগে। এ সমুদয় দীঘী ও পুঙ্রিণী দৃষ্টে আমার মনে হয় সে সকল 
মহাত্মাদের কথা, যাহার! জন সাধারণের জল কষ্ট দুরীকরণার্থ এ সমুদয় 
জলাশয় খনন করিয়! দেশে দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । পু্করিণী 
প্রতিষ্ঠা ও দেবালয় স্থাপনই ছিল সেকালের ধর্ম । একদিন যে সমুদ্র 





* বলীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত শ্রধুক্ধ হুখবিন্দুমেন গুপ্ত বি, এ মহাশক্ন 
একটা প্রবন্ধে এই রাজ! হুরিশ্চন্ত্র সম্বন্ধে যে সফল জনপ্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও 


আলোচনার যোগা । 
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বরণ খানের ইত «২ পৃষ্ঠা 


12270. 8১ মু, 57 1889. 


৩৮৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস। এ 


মহাত্মারা লোকের নির্মল পানীয়ের সংস্থান নিমিত্ত আগণন জলাশয় 
খনন করিয়াছিলেন-আজ তাহাদের বংশধরেরা এ সকল কার্ধ্য অপেক্ষা 
বিলাসব্যসনে অর্থ ব্যয় করাকেই ধম্্ম বলিঘনা বরণ করিয়। লইয়াছে। 
গ্রীষ্মকালে বিক্রমপুরের আত্যন্তরিক গ্রাম সমূহের জলাভাবের শোচনীয় 
অভাব দৃষ্টে আপনা হইতেই নয়নযুগল অশ্রুতে ভরিয়া যায়, হায়! আজ 
তাহারা কোথায়! তাদের খনিত দীঘী, সরোবর গুলির পক্কোদ্ধার 
করিলেও দারুণ জলাভাবের হস্ত হতে আমরা উদ্ধার পাইতে পারি। 
সাহিত্যের সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশেষরপে আলোচন! করা 
রি গিয়াছে, এধানে কেবলমাত্র ছু'একটী বথা 
সমিতি, বঙ্গবিভাগও স্বদেশী বলিয়াই ক্ষান্ত রহিব। কয়েক বৎসর পূর্ন 
আন্দোলন, পত্র ও পত্রিকা । লৌহজঙ্গের পাল বাবুদের চেষ্টাও যত্ধে 
“বিক্রমপুর” নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় উহা কয়েক বৃৎ্সর পরিচালিত হইয়াই 
কাল-সাগরে বিলীন হইয়া! গিয়াছে। “গলীবিজ্ঞান' নামক মাসিক 
পত্র খানাই বিক্রমপুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পত্রিকা । ইহ! জৈনসার গ্রাম 
নিবাসী ন্বরগয় খ্যাতনামা “জজ বাবু” অভয় কুমার দত্তগুপ্রের অর্থানথকূল্ে 
জৈনসার স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহীশয়ের 
সম্পাদনে ১২৭৩ জনের মাঘ মাসে (ইং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে) 
গ্রথম প্রকাশিত হয়) বিক্রমপুরের ও বিক্রমপুরস্থ অধিবাসিগণের 
: অবস্থা, অন্তাৰ ও অভিযোগ বর্ণনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল। 
পত্রিকা খানি বহু সার গর্ভ হুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদিতৃষিত হইয়া প্রকাশিত 
হইত। প্রথমতঃ ইহার একশত খান! মাত্র মুদ্রিত হইয়া! বিনামূল্যে 
এবিতরিত হইত, পরে গ্রীক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায়. এবং অনেকে 
বিনামূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অস্থীকৃত হওয়ুর ইহার বার্ষিক ছুই 


পল্লী বিজ্ঞান । 


বিবিধ। ৩৮৯ 





টাকা মূল্য ধার্ধ্য হয়। রাজমোহন বাবু ১২৬৪ সনের অগ্রহায়ণ মাস 
হইতে সম্পাদকের কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, জৈনসার স্কুলের 
শিক্ষক বাবু আনন্দ কাশোর সেন মহাশয় পত্রিকার সম্পাদকের কার্ধ্য 
ভার গ্রহণ করেন। ১২৭৫ সনে পত্রিক! খাঁনি উঠিয়া যায়! বর্তমান 
সময়ে “পল্লী বিজ্ঞানের” নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জৈনসার গ্রীমন্থ 
পুস্তকাগারে মাত্র ইহার এক খণ্ড রক্ষিত আছে। এই পত্রিকা খানিতে 
গ্রাম্য দলাদলী, রাস্তা ঘাটের সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, সাময়িক সংবাদ, বিক্রম" 
পুর ও রাম পালের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচন! 
হইত। দেশের মঙ্গলের জন্য শ্বদেশবাসীকে আহ্বানই ইহার মূলমন্ত্র 
ডিল। পত্রিকার শিরোভূষণ স্বরূপ বে চারি পংক্তি কবিতা প্রকাশিত 
হইত আমর! এখানে তাহ! উদ্ধত করিয়া দিলাম, ইহা! তইতেই পাঠকবর্গ 
বুঝিতে পারিবেন যে পরিচালক বর্গের কিরূপ উৎসাহ ও উদ্যম ছিল-_ 
এবং তাহারা মাত ভূমির কল্যাণ কামনায় কিরূপ দৃঢ় চিত্ত ছিলেন। 

“গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ। 

তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ ॥ 

দেশহিত কর সদ! মুখেতে সাধিত। 

হদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত 1” 

বর্তমান সময়ে আঁবার এইরূপ একথানা মাসিক পত্রের আবির্ভাবের, 
প্রয়োজন হইয়াছে । লৌহতঙ্গ, মুন্দীগঞ্জ ও সোনারঙ্গে তিনটা মুঝ্া 
যন্ত্র ছিল। বর্তমান সময়ে এক মুন্সীগঞ্জের মুদ্রা বন্তরটা ব্যতীত আর 
ছটা মুদ্রাযন্ত্র নষ্ট হইয়! গিয়াছে । 
বিক্রমপুরের প্রাচীন সভাসমিতির মধ্যে নগরের কৌমার- 

বিনোদিনী সভা, কোরহাটার জ্ঞানদায়িণী সভা, কীচাদিয়ার শুভকরী 
সভার ও ব্রান্ষণর্গার গ্রামহিতৈষিনী ও লৌহবন্গের জ্ঞানগ্রকাশিনী 
নাম উল্লেখ করা ধাইতে পারে। কোরহাটীক্ঞানদার্িনী সভার. 


৩৯০ বিক্রমপুরের ইতিহাল 7" 


নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কাচাদিয়ার শুভকরী সভাই নব পর্যায়ে 
কামাড়খাড়া গ্রামবাসীগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । বর্তমান সময়ে 
'ত্রাহ্মণসভা” ও “অথষ্ঠ সম্মিলনী সভা” নামক ছুইটা সভা আছে। প্রতি 
বৎসর একবার করিয়! ইহাদের অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সর্ভৌমিক 
ভাবে কোন বিষয় আলোচিত না হইয়া! কেবল নিজ নিজ জাতীয় 

উন্নতির বিষয়ই আলোচিত হয়। ছুঃখের বিষয় 

যে এছু'টি সভার দ্বারা দেশের আশানুরূপ 
কোনও উন্নতি হইতেছে না । বিক্রমপুরের প্রায় প্রতিগ্রামেই পাঠাগার 
আছে। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে রাজনীতির 
আলোচনা সভা সমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের সত্রপাত হয়। তখন 
প্রতিগ্রামেই সভা, বন্তুত! ও বিলাতী বজ্জনের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। 
বন্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্রমপুরের জন সাধারণ তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়াছিল। ধিখ্যাতবাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিন চন্ত্র পাল মহাশয় বিক্রমপুরের 
পূর্বাঞ্চলবাসীগণের নিমন্ত্রণে বিক্রমপুরে আগমন করিয়! বিদগ, স্বর্ণগ্রান 
ও মুন্সীগঞ্জে বক্তুতা করিয়া প্দেশী আন্দোলন আরও দৃঢীভূত করিয়া 
গিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে “অনুশীলন সমিতি”, “সুহৃদ সমিতি” ও “শক্তি 
সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গভমেণ্টের আদেশে এ 
সরুল সমিতি এখন উঠিয়া! গিয়াছে। ১৯০৫ গ্রষ্টান্দের ১৬ই অক্টোবর 
তারিখে বঙ্গ ভঙ্গ স্থিরীক্ৃত হইলে স্বদ্দেশী দ্রব্যের প্রচলন আরও দৃ়ী ভূত 
করিবার জন্ত প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সভা! সমিতির অধিবেশন হইয়াছল। 
পরে গতমেণ্টের আদেশে উহা নিবারিত হওয়ার পর হইতে আর কোনও 
রাজনৈতিক সভা সমিতির অধিবেশন হয় নাই। বিক্রমপুরে শ্বদেশী 
সংশ্লিষ্ট বলিয়া ষে কয়টি মামলা! মোকদামা উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
দিধীর পাড়ের হাটে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবের প্রতি ঢিল, 
ছোড়ার মোকদ্দমা, নড়িয়ার ডাকাতি সম্পর্কিত ধর-পাকড়া এবং 





সভাসমিতি। 


বিবিধ | ৩৯১ 


আ্ি্পিপন্পিপিপ্পিপিিপিপপপা্পাপাাাপপাপাপাপিপপিপাপাপপিপ পাশাপাশি পিপিসিসিস্পিপি্পিপি্পিস্পিিসি 
কলমার অস্ত্র আইন ঘটিত মোকদদমা ব্য্ীত তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই 
ঘটে নাই। কলিকাতা হ্যারিসন রোডেব বোমা ঘটিত মোকদ্দমার 
দণ্ডিত আসামীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধরণী ধর গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ 
গুপ্ঠ কবিরাজ ভ্রাতৃত্বয় বিক্রমপুরম্থ বিদ্গ্গায়ের অধিবাসী ৷ 

যশোবস্ত রায়ের স্থশাসন প্রভাবে বিক্রমপুরে তেমন ক্ষমতাশালী 
কোনও জমিদার বংশ নাই । যাহারা! আছেন, 
তাহাদের ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি বিক্রমপুরের 
বাহিরে, বিক্রমপুরের সীমার অন্তভূর্ত নহে । এ সকল প্রাচীন জমিদার 
বংশের মধ্যে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাঁত রাজ! বসন্ত রায়ের বংশধর- 
গণ, নওপাড়ার চৌধুরী, শ্রীনগরের কালীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, 
আউটসাহীর গুপ্ত, বহরের চৌধুরী, তারপাশার মহাশয়, মালখানগরের 
বন্থ, মাইজপাড়ার রায়, ভাগ্যকুলের কু, লৌহজঙ্গের পাল প্রভৃতি 
প্রধান) ইহাদের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিলাম । 

বিক্রমপুর সম্পূর্ণরূপে সমতল ভুমি নহে । অনেক স্থানে অত্যন্ত 

উচ্চ, এমন কি বর্ষার প্রবল প্রকোপের সময় ও 

হুমির আকৃতি ও জলবায়ু। তথায় জলাধিক্য হয় না, রামপাল, বজযোগিনী 
পঞ্চসার প্রভৃতি পল্লীনিচয় এইস্থানে অবস্থিত । বিখ্যাত পাল ও সেন 
রাজাদিগের রাজধানী এক সময়ে এখানেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। এ 
দিকের ভূভাগ ব্যতীত অন্তান্ত স্থান সমূহ নিয়ভূমি বলিয়া বর্ধার সময় 
একেবারে জলে প্লাবিত হইয়া বায়। সে সময়টা বড়ই আস্থাত্যকর ও 
বিপজ্জনক হয় ) উপরেও জলধরের জলধারা, নিয়েও বরুণদনেম্ধের জলধারা ? 
কাজেই বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগকে দারুণ ক্লেশে দিনাতিপাঁত করিতে 
হয়। এমন কি, অনেকের গৃহের মধ্যে পর্ধ্যস্ত জগ উঠার বাধ্য হইক়! 
তাহাদিগকে বংশ ও কাঠাদি নিশ্টিত মঞ্চের উপর বান করিতে হয়। 
অতি বর্ষ! নিবন্ধন সময় সমর শল্তাদি বিনষ্ট হই ছূর্তিক্ষের সৃষ্টি করে). 


প্রাচীন জমিদার বংশ । 


৩৯২ বিক্রমপুরের ইতিহাস | ' 





বিক্রমপুরের জলবায়ু খতুভেদে পরিবর্তনশীল। তবে সাধারণ ভাবে 
বলিতে গেলে বিক্রমপুরের প্রায় সকল স্থানেরই 
জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ । ম্যালেরিয়ার নাম-বংশও 
বিক্রমপুরে নাই, বোধ হয় বর্ষার প্রবল পরাক্রমে আবর্জনা রাশি ধৌত 
হইয়! যায় বলিয়াই এস্থানে ম্যালেরিয়! নাই। বিক্রমপুরে অগ্রহায়ণ 
মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য উত্তম, তখন একদিকে যেমন মাতা 
বন্ু্ধরা হরিৎ শস্তের সাটি পরিধান করিয়া! নবীন সৌন্দর্য্য ধারণ করেন, 
তদ্রপ অধিবাসী-বর্গও স্বাস্থ্য উপভোগ করে। এসময়ে খাদ্য 
দ্রব্যাদিও সুলভ হয়) ফাস্ন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মের 
দারুণ প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ব্যাধিরও আধিক্য পরিলক্ষিত 
হয়, তন্মধ্যে ওলাউঠা, জর, আমাশয়, হাম, জলবসন্ত প্রভৃতি প্রধান। 
এসময়ে ঝড়, ৰঞ্ধা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবও বিক্রমপুরবাসীর 
আতঙ্কের সঞ্চার করে। 
বঙ্গের সর্বত্র যেমন বঙ্গভাষ! প্রচলিত, বিক্রমপুরেও তন্রপ সেই 
ভাষাই প্রচলিত আছে) যোজনাস্তরেই যখন 
ভাষা ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তখন এ অঞ্চলেও 
তাহা হইবে না কেন? বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সহিত : 
বঙ্গের অন্তাস্ত জেলার কথোপকথনের বহু প্রভেদ বিদ্যমান। শন্বের অর্থ 
এবং উচ্চারণেও তাহা পরিস্ফুট। বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কখিত 
ভাষার মধ্যেও আবার ছুষটী স্তর দেখিতে পাওয়। যায়, একটা উচ্চ 
: শ্রেত্রীর অপরটা নিম়শ্রেণীর। উচ্চশ্রীর লোকের কথার মধ্য লিখিত 
ভাষার শঙ্াড়ন্বরের সংখ্যা খুব বেশী, আর নিম্শ্রেধী4 লোকের 
কথোপকথনের মধ্/ গ্রাম্য সরল ভাষার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। 
প্রাদেশিক কথিত ভাষার ইতিহাস বেশ কৌতুহলোদ্দীপক । এতথ্যতীত 
প্রবাদ, ছড়া, প্রবচন, ডাকবচন প্রভৃতিও ব্ছ প্রচলিত আছে। 


অলবায়ু। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
প্রাচীন জমিদার বংশ। 


বিক্রমপুরে ভূম্যধিকারীর সংখা অতি অল্প, কেন অল্প তাহাও 
পূর্বে বিবৃত করা হইয়াছে। আমরা এখানে যে কয়টি প্রাচীন জমিদার 
বংশ শোধ্য্যে বার্ষ্যে ও মহত্বে এক সময়ে বিশেষ যশঙ্ী হইয়াছিলেন, 
তাদের গ্রাচীন অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম । প্রাচীনদ্থের 
হিমাবে নপাড়ার চৌধুরী বংশের পরেই নগরের জমিদার বংশ। 
এট বংশের প্রাচীন ইতিহাস কৌতুহলোদীপক ও আলোচনার 
যোগ্য। ৃ 
এই বংশের স্থাপয়িত| বিখ্যাত জমিদার ৬লালা কীর্তিনারায়ণ 
বন্থর পিতা ৬কংসনারায়ণ বস্থ পৈত্রিক 
এ বাসস্থান ইদিলপুর ত্যাগ করিয়া বেজগ্রামে 
গিলে আগমন করেন। তখন কংসনারায়ণ দারিজ্র্য- 
্রঙ্গীড়িত। এই দারিদ্রাই তাহার পূর্ব-নিবাস 
পরিত্যাগের কারণ; কিন্তু ঘটকদের প্ররোচনায় এখানেও তিিতে 
গারিলেন না । তাহারা বলিয়া! বসিলেন “বেজগ্রামে কুলং নাস্তি*) 
কাজেই কৌঁলীন্-রক্ষার্থ কংসনারার়ণকে বেজ পরিত্যাগ করিয়া 
রায়েসবরে আসিতে হইল। কিন্তু বেজগ্রামে থাকার প্রায়শ্িতত-্থরূপ 
কুলীন হইতে কুলজে নামিতে হইল। . | 
কংসনারারণ রায়েসবরের কুলীন ওহ মুদ্তফীদের কন্ত| বিবাহ করিয়! 
সেই খানেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহার তিন পৃজ)--৮লালা 
কর্ডিনারায়ণ, রামভদ্র ও শিবনারারণ। 


৩৯৪ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 








কীন্ডিনারাঁয়ণ কায়স্থ হইয়াও আলস্যে কাঁল কাঁটাইতে লাগিলেন । 
বিজ্ত কংসনায়ায়ণ কর্তব্য-বিমুখ পুত্রকে 
কার্ধ্ক্ষম করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস 
পাইলেন, কিন্ত কিছুতেই কোন ফল হইল নাঁ। অবশেষে একান্ত বিরক্ত 
হইয়া এক দিবস স্ত্রীকে আদেশ করিলেন, “ইহাকে ভাতের পবিবর্তে 
ছাই বাড়িয়া দাও। স্ত্রীস্থামীর এই কঠোর আদেশ শুনিয়া বিস্মিত 
হইলেন। মা হইয়া কোন্‌ প্রাণে পুত্রকে ভাতের বদলে ছাই বাড়িয়া 
দিবেন? কিন্ত ওদিকে পতি প্রত্যক্ষ দেবতা, পতির আদেশ কেমন 
করিয়া অমান্ত করেন ! তখন ত আর বর্তমানের নভেল পড়া মেয়েদের 
মত স্বামীর সঙ্গে তর্ক করার অভ্যাস ছিল ন1! কাজেই তিনি কৌশলের 
সহিত স্বামীর আজ্ঞ! প্রতিপালন করিলেন। কীত্ঠিনারায়ণের ভাতের 
থালার এক পার্থে যৎকিঞ্িৎ ছাই রাখিয়া দিলেন। যথা সময়ে 
কীন্ডিনারায়ণ তোঁজন করিতে আপিয়! উহা দেখিলেন। কি মা বাপের 
পুত্রের গ্রাতি এত অবহেলা | অপমানিত কীর্তিনারায়ণ সে দিবসই বাটী 
পরিত্যাগ করিয়! রাজনগরে উপনীত হইলেন। 

তখন রাজনগরের খ্যাতি ও রাজা রাজবলভের প্রতিপত্তি বঙ্গের 
সর্ধত্র বিদামান। কীর্ডিনারায়ণ এ হেন মহ ব্যক্তির স্মরণ লইলেন +২. 
রাজ বল্লভের অনুগ্রহে সামান্ত নকলনবিশ হইতে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম 
কুশলতায় শীত্রই উচ্চপদ্দে উন্নীত হইলেন। একদা! মুর্শিদাবাদে নবাব 
সরকারের হিসাব সম্বন্ধে রাজ! রাজবল্লভ অত্যন্ত গোলযোগে পতিত হু'ন, 
কিন্ধু কী্তিনারার়ণের প্রত্যুৎ্পন্নম তিত্ব ও ক্ষিগ্রতায় অচিরে সমস্ত গোল- 
যোগ হইতে রক্ষা পাঁন। 

এই স্থৃত্রে কীর্তিনারায়ণ নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাহার 
অস্থুগ্রহে ও রাজা রাজবলঈভের সহায়তান্ন বৈকু্পুরের সমগ্র জমিদারীর 
অধিকারী হ'ন। তৎপরে নবাব দরবার "হইতে £লালা” উপাধি প্রাপ্ত 


লালা কীর্িনারায়ণ। 


বিবিধ । "৩৯৫ 





হন। তদবধি বংশ পরম্পরায় এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে । লাল! 
কীর্ডিনারাপ্ণণ মাতুলালয় রায়েসবর হইতে তৎপার্শস্থ শ্রীনগর পত্বন 
করিয়া চতুর্দিকে পরিখা খনন করতঃ সুদৃঢ় বাস-ভবন প্রস্তত করেন। 
গ্রাম রক্ষার্থ পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা তীর, বর্ষা প্রভৃতির সাহায্যে 
গ্রাম রক্ষা করিত। বিপৎকালে তাহাদের আত্মরক্ষার্থ আটটা গোলাকার 
উচ্চাকৃতি বুরুজ তৈয়ার করান হয়। এখন অত্তীতের গর্ভে সে সকল 
বীরত্বচিহ্ন লুপ্ত । আজও একটা বিদীর্ঘ বুর্জ 

শালির কর্রী। অতীতের সাবীসবরপ মাথা তুলিয়া আছে। 
সংস্কারাভাবে তাহাও শীঘ্র কালের গর্ভে বিলীন হইবে । 

ইহা ছাড়া শিবমনির প্রতিষ্ঠাও তাহার অন্ততম কীন্তি। শিব মন্দির 
এধন ভগ্ন ইষ্টকন্তুপে পরিণত। 

কুল দেবত| অনস্তদেব ও কাত্যার়নী-_কীর্তিনারায়ণ স্থাপন করেন। 
সমস্ত জমিদারী এই বিশ্রহের নামে ক্রয় করা হয়। 

আজও এই বিগ্রহ-মন্দিরে মঙ্গল-আরতির শব্ধ নিত্য গুনা যায়। 
এখনও প্রতি সন্ধ্যায় এই মন্দির ধূপ চন্দনাদির পৃঠ গন্ধে পরিপূর্ণ হয়। 
উৎসব আনন্দে এখনও এই মন্দিরপ্রাঙ্গণ জন-কোলাহলে মুখরিত হয়। 

কীর্তিনারায়ণের অক্ষয় কার্তি তাহার প্রতিটঠিত অতিথিশালা | 
অদ্যাবধি এখানে অতিথিসেব! পূর্ণমাত্রায় চলিয়া আসিতেছে । | 

কীর্ডিনারারণের মৃত্যুর পর তাহার সহধর্দ্ণী এবং অপর ছুই ভ্রাতা 
জমিদারী বিভাগম্ত্রে মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। কীর্ডিনারায়ণের শ্ত্ী 
অতি দয়াবতী নারী ছিলেন। তিনি তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারীদিগের 
সম্পূর্ণ অমতে জমিদারীর কিয়দংশ দেবরদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আসন্প 
গৃহ-বিবাদ দূর করিয়াছিলেন । 

কীর্ডিনারায়ণের জোষ্ঠ পুক্র লালা কৃষ্চচন্ত্র অত্যন্ত নৌখীন লোক 
ছিলেন, তিনি জমিদারী কার্ষযাদিতে তাদৃশ পটু ছিলেন না। তৎপুতত 


৩৯৬ বিক্রমপুরের ইতিহাস |" 





পাপা 


পুণ্যশ্লোক লাল! জগদ্বন্থু বস্থু মহাশয় অতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার দয়া-দাক্ষিণ্যে এ অঞ্চলের লোক তাহাকে দেবতার স্তায় ভক্তি 
করিত। অতিথি অভ্যাগতের জন্য তাহার দ্বার সর্ধদা মৃক্ত থাকিত। 

শ্রীনগরে প্রত্তি বৎসর ব্রহ্মপুত্র স্নানের সময় ৪০,৫০ হাজার অতি 
সমবেত হয়। হঁহার সময়ে একবার অতিথি 
সংখ্যা এত অধিক হয় যে মজুত আলানি 
কাষ্ঠে অকুলন হয়; জগদ্ন্ধু তাহার বড় বড় আটচাল৷ ঘর ভাজিয়! 
অতিথির জালানী কাষ্ঠ যোগাইয়। ছিলেন। 

শ্রীনগর হইতে কখনো কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিয়াছে বলিয়া 
শুনা যায় না। লাঁল! জগদ্বন্ধুর এই অতিথিপরারণত| এবং অমায়িক 
ব্যবহার সর্বত্র প্রচারিত ছিল। ঢাকার শ্বনামধন্ত নবাব স্তার আবদুল 
গণ সাহেব জগঘন্ধুকে বড় সম্মান করিতেন। 

জগণ্ন্ধু টাকায় আসিলে এই মহানুভব নবাব তাহাকে আহার্ধ্য দভ্রবা- 
সম্ভার পাঠাইয়া স্বীয়,গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন । শ্বরগীয় নবাব বাহাছুর 
লালা মহাশয়কে বলিতেন “আপন শত শত অতিথিকে সেবা! করিয়া 
পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, এমন পুণ্যবান লোককে বাটাতে আনিয়! 
খাওয়াই সে সাধ্য আমার নাই,__ন্থতরাং আমি জেটম্বরূপ যাহা কিছু 
পাঠাই, তাহা গ্রহণ করিয়। আমাক ক্কৃতার্থ করিবেন 1৮ 

হায়! আজ সে পুরাতন লৌক্জন্য ও সৌহার্দ্য কোথায়? 

জগদ্দ্ধ শ্রীনগরে সমাজ প্রত! করেন । যশোহরের বিখ্যাত মহারাজ 
বসস্তরায়ের বংশধর দ্বাকানাথ রায় মহাশয়ালা জগঘস্কুর জ্যোষ্ঠা ভনমী 
আনন্দদাসীকে বিবাহ করেন। 

প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় জগঘন্ু ভাগিনেয়গণকে তাহাদের বাসস্থান 
চব্বিশ পরগণ! পুঁড়া গ্রাম হইতে উঠাইয়! শ্রীনগরে আনিলেন। সেই 
সময় হইতে মহারাজা বযস্ত রায়ের একশাখ! প্রীনগরে প্রতিঠিত হয় । 


লালা জগন্বদু। 


বিবিধ । ৩৯৭ 


সস 





লালা জগত্বন্ধুর ভগ্নী আনন্দময়ী পিতৃবংশ লোঁপের ভয়ে, নিজ 
সন্তানদের ভাবী সমৃদ্ধি উপেক্ষা করিয়! দ্বিতীয় ভ্রাতা জগ্বন্ধুকে তাহার 
অনিচ্ছায়-দ্বি শীয় দ্বারপরিগ্রহ করান । 

এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্জাত ছুই পুত্র শ্রীঘুত রাজেন্কুমার বন্থ এবং 
্রজেন্্কুমার বন্থু বংশগত সৌজন্ভ ও অতিথি পরায়ণতার অধিকারী 
হঈয়াছেন। | 

লালা রাজেন্ত্রকুমার প্রথর বুদ্ধিশালী কেকস্বী জমিদার বলিয়া 
বিক্রমপুরে খ্যাত। তৎ কনিষ্ঠ লালা ব্রজেন্্রকুমার ধীর ও নির্ল 
চরিত্রের জন্ত সর্বজন প্রশংসিত । 

কীর্তিনারায়ণের ভ্রাতা রামভদ্্রের বংশে ই্রীনাথ বস্থ মহাশয় অতি 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যন্ত ধর্ধ-পরায়ণ লোক বলিয়া বিখ্যাত 
ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কাশীবাঁসী হন এবং সেখানেই 
জীবন শেষ করেন। হহার পুত শ্রীযুক্ত কালীনাথ বস্থ অতিসাধু 
বাক্তি। ইহার সৌজনা ও বিনআধাবহারে সকলে ইহাকে সাধু বলিয়! 
সম্মান করেন। এরগ নিরভিমান চরিত্রবান লোক নর্বাংশেই 
অতি বিরল। 

শিবনারায়ণের বংশের মধ্যে অধুন শ্রীযুক্ত হরলাল বন্থ মহাশয় 
সর্মজন-প্রিয় লোক। 

মহারাজা বমন্তরায়ের শ্রীনগর শাখার বংশাবলী পর টানি 
হইল। 


৩৯৮ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 





নিত বসস্তরায় 


। ! । 
রাজ রাধৰ রাজ। ঠাদরায় রা রমাকাস্ত রায় 


| 
গোপানাথ 


রামশঙ্কর 
র্চ 





টি 
কীর্তিচন্্ গৌরাঙ্গ চন্ত্ 


| 1 । | 
শিবনাথ রামকুমার হরচন্দ্র দ্বারকানাথ 
(বিঃ লাল! কৃষ্ণচন্দ্র বস্থুর ছুহিতা 








আনন্দময়ী ) 
দ্বারকানাথ 
(বিঃ লালাকষ্চচন্ত্র বস্থ ছুহিত! 
সা 
। নি দা লা 
বাত জানকীনাথ মথুরানাথ শ্রীনাথ 
অনাথবন্ধু ১, 1 । 
| ] | সতীশ অবিনাশ 
যোগেন্ত্র দেবেজ্ উপেন্দ্র মণীজ্ 


] । ] | ] ] 
কানের হরেন যতীন্দ্র সত্যেন হেমেম্ত্র বীরেন্দ্র 


এই বংশের ব্রজনাথ রার মহাশয় অতি সাধু লোক ছিলেন। ইনি 
পরিত্রাজজকবেশে পদক্রজে সমস্ত দাক্ষিণাত্য হষীকেশ, বদরিকা শ্রম, 
কেদারনাথ এবং ভগবান শঙ্করাচার্ষেযর চারি মঠ পরিভ্রমণ করেন । ইনি 
অতি শষ পুককষ ছিলেন ইহার তণ্তকাঞ্চনবৎ বর্ণ: আবক্ষবিলদ্ধিত শশ্র 


বিবিধ। ৩৯৯ 


রিতা 228 রর 
এবং দীর্ঘকেশ দেখিয়! ইহাকে প্রাচীন খধি বলিয়া মনে হইত। আহারের 
সময় যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হটক ন! কেন, তাহাকে কিছু না! দিয়া 
তিনি কখনও আহার করিতেন নাঁ। সর্ধদা হরিণাম গানে তন্ময় 
থাকিতেন | ৭৬ বৎসর বয়সে গত ১৩১১ সালের ১৮ই ভান্ত্র ইনি সজ্ঞানে 
্বগ্রাম শ্রীনগরে পরলোক গমন করেন। ইনি অতি পুরাতন 'ধশ্মগীতা 
নামক পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়! সাধারণের জন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত ক'রয়া- 
ছিলেন । 
বহর গ্রামের বন্থবংশ সম্ভৃত জমিদারগণ চৌধুরী বলিয়াই সমধিক 
পরিচিত । বছরের চৌধুরী বিক্রমপুরে 
স্থপরিচিত। বহর গ্রামের অত্যন্তর দিয়! 
প্রবাহিত যে খালটি উত্তরা ভিমুখে গিয়াছে, তাহার উভয় তীরে এক সময়ে 
এই চৌধুরিবংশ বাস করিতেন । এখন সে বহর আর নাই, পল্মার 
তরঙ্গভঙ্গে তাহার বছ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । জমিদারী বহু অংশে 
বিভক্ত হইয়াছে । রাক্ষসী পঞ্সার ভীষণ আক্রমণে পুনঃ পুনঃ আবাস স্থল 
পরিবর্তন করায় আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই এই 
চৌধুরি বংশের অতীতের সহিত বর্তমানের তুলন! অসস্ভব । এক সময়ে 
মুন্দেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত নদীর তটে বহর গ্রামেই অবস্থিত 
ছিল। 
বহরের চৌধুরিগণের প্রবল প্রতাপে এক সময়ে বিজমপূরের 
অধিকাংশ অধিবাসিবৃদই আতঙ্কিত 
দপমহবিযা পুজা।  হইতেন, দা! হালামার, লাঠি খেলার 
অত্যাচার অবিচারে কোন দিকেই ইহার! কাহাকেও ভর করিতেন না। 
দশ-মহাবিদ্য।পুঞ্জা তাহার একটী উদ্দ্ল দৃ্টান্ত। এ পুজার কাহিনী 
এখনও পনী-বৃদ্ধগণ গল্প করি! থাকেন । কথিত আছে যে, এই বংশের 
কাহারও প্রতি দেবী* কালিকার এইরূপ আদেশ হয় যে, মন্গিয় মধ্যে 


বহরের চৌধুরী। 


৪০০ বিক্রমপুরের ইতিহাস। 


আমার দশমহাবিদ্যা মূর্তি নির্মাণ ও গ্রাতিষ্ঠা করিয়া একটী 
নরবলি প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ ষারপর নাই অকল্যাণ সাধিত 
হইবে। স্বগ্রকাহিনী প্রচার হইবামাত্র চৌধুরিগণ বলির অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে গ্রামে গুগ্তভাবে চর প্রেরিত হইতে লাগিল, 
একটা আতঙ্কের ভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কেহ ঘর হইতে ছেলেদের 
বাহির হইতে দিতেন না । “ি ছেলে নিতে এলরে,, এইর্প জনরব প্রায় 
প্রতি গ্রামেই শোন! যাইত। জনরবে প্রকাশ যে, অবশেষে চৌধুরিগণ 
নিজেদের একজন শ্রীহট্রবাঁদী ভৃত্যকে অতিরিক্ত মদ্যপানে বিভোর 
করাইয়। দশমহাবিদ্যার সমীপে বলিদান করেন । আবার কেহ কেহ বলেন 
যে, ধীবর জাতীয় একটী শিশুকে নান! ছলে ভূলাইয়! তাহাকে বব করা 
হয়। ধর্খের নামে যে জগতে কত প্রকার নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যবহার 
প্রচলিত আছে, তাহা চিস্তা করিলে বিশ্মিত হইতে হয় | যিনি দয়াময়, 
যিনি গ্তায়বান, অখিল ত্রহ্মা্ড ধাহার রাজ্য, আমর! কিন! তাহারি করুণা 
কর্ণা-লাভের বুথ! আশায় জীবহত্যা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি! তন্ত্রমতের 
জন্মস্থান বিক্রমপুরে এইরূপ নরহত্যা কিছুই বিচিত্র নহে। এখন 
সেই সেকালের সেরূপ-_প্রতাপশালী চৌধুরি-বংশ নির্বাণোস্মুখ প্রদীপের 
সভায় অতি ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে! 
তারপাশার মহাশয়গণ চৌধুরিগণের সমসাময়িক । যখন চৌধুরি 
ংশের প্রতিপত্তি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া 
ছিল, তখন তারপাশ! গ্রামবাদী “মহাশয়” 
গণও নানাবিধ সাধু অনুষ্ঠানছবারা প্রতিষ্ঠাভাঙ্গন হইয়া জনসাধারণের 
নিকট হইতে “মহাশয়” এই সম্মানজনক উপাধি প্রান্ত হন, মহাশকগণের 
সেই ধনৈশ্বরধ্য আজ এখন কোথায় ! এক. লমরে সুন্দর সুন্দর লৌধ- 
মালা পরিশোভিত ইহাদের আবাঁনবাটী দর্শকগণের চক্ষুর তৃত্তি উৎপাদন 
করিত, আজ কোথায় সেই সিংহদ্বার, কোথায় দেই বিরাট অষ্টালিকা ? 





তারপাশার যছাশয়। 


বিবিধ ৪০১ 





দীঘী সরোবর সকলি এখন পল্মার গর্ভে । মহাশয় গণের বাস ভবন বহু 
খণ্ডে বিতক্ত ছিল ' অস্তঃপুর, বহির্বাটা, দেবালয়, অতিথিশালা, কাছারী 
গৃহ, লাঠীয়ালদের্‌ বাড়ীঘর কত কি ছিল.! ইহাদের বাটির চতুর্দিকে 
এক স্থুপ্রশস্ত প্রাকার বিদামান ছিল, সেই প্রাকার মধ্যে বাটাস্থ পুরুষগণ 
ব্যতীত অপরের প্রবেশাধিকার ছিলনা । এমনকি কোন ও অস্থঃপুর 
চারিণী বধুগণের অল্প বয়স্ক ভ্রাতা আদিলেও তাহাকে বহির্বাটাতে 
অবস্থান করিতে হইত, ইহারা তাহাকে ও বাঁটার ভিতরে যাইয়া ভগিনীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। মহাঁশয়গণের এই রীতি আমাদের 
নিকট কিন্তৃত কিমাকার বলিয়! বিবেচিত হইলেও তীহারা কিন্ত ইহা 
একাস্ত সভ্যতা ও সম্মানের চিহ্ন বলিয়াই মনে করিতেন। যদি ও 
এখন আমরা ইহাকে দীনবন্ধু বাবুর “জামাইবারিকের' অন্ততম সংস্করণ 
বাভীত আর কিছুই মনে করিব না। পুর্বে হহাদের বিস্তৃত জমিদারী 
ছিল। মহাশয়গণ শ্তামপুর ও ভূলুয়া পরগণার অধিকারী ছিলেন। 
দানে, ধনে, প্রতাপে, অতিথিসেবায় এই ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ সে সময়ে 
বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আজ কিন্তু তাহাদের 
বংশধরগণ অতি হীনাবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন। 
পূর্বে তারপাশ। গ্রামে কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের আবাস ছিলনা, 
মহাশয়গণ বু অর্থব্যপ করিয়৷ কুলীন প্রধান বেইধে ব! বেঘে গ্রাম 
হইতে কুলীন আনিয়া স্থাপিত করেন। তদবধি তারপাশা গ্রাম কুলান- 
প্রধান । পদ্মার প্রবল আক্রমণে এই বংশের সমুদয় কীর্তি বিলুপ্ত হইয়াছে । 
বিক্রমপুরের কালীপাড়ার জমিদার বংশ ও বিশেষ বিখ্যাত। কালী- 
পাড়! পদ্মার গর্ভে নিহিত হওয়ার পর হইতে এই জমিদার বংশ “চান 
ধূল,নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। কালীপাড়ার 
কালীপড়ার অনা পুর্বে নাম ছিল কাততলীপাড়া, তখন এ ঘরোম 
কাপালিক জাতীয় অধিবাঁসিবৃন্দে পরিপুর্ণ ছিল, তাহারাই গ্রামের 
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আদিম অধিবাসী । এই বংশের পুর্ব্ব পুরুষ রামনারায়ণ বন্ট্যোপাধ্যায় 
মহাশয় চাঁচরপাশা গ্রাম হইতে আগমন করিয়া কালীপাড়া গ্রামে 
বাসস্থান স্থাপন করেন। ইনি নিতান্ত হীনাবস্তাপন্ন ছিলেন। রাম 
নায়াণের পুত্র হুর্ধ্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতেই এই বংশের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পার । বাবু হৃর্য্যনারায়ণ 
অত্যন্ত বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। ইনি কলিকাতা নিবাসী গোকুলচন্ত্র ঘোষাল নামক জনৈক 
খ্যাতানামা জমিদারের নীলামে ক্রীত চিরণীমধুর নামক অদখলি 
জযিদীরী নানাবিধ কৌশল পূর্বক তাহার অধিকার তুক্ত করিয়! দেওয়ায় 
উক্ত ঘোষাল মহাশয়ের নিকট হইতে বহু অর্থোপাজ্জ্রন করিয়া শ্বীয় 
অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। গ্রাম্য জনপ্রবাদে প্রকাশ, ঘষে হ্্্যবাবু 
স্বীয় বাস গ্রাম কালীপাড়ায় একটী প্রকাণ্ড দীর্থিকা খনন করিতে 
যাইয়া খনন কালে মোহর পুর্ণ কতিপয় কলস প্রাপ্ত হন এবং তাহার 
সাহায্েই জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হৃর্ধ্য বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের ছই বিবাহ ছিল। প্রথম! পত্বীর গর্ভে বঙ্গ চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
জন্ম গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়া! স্ত্রীর সস্তান ন! হওয়ায় তাহাকে দত্তক রাখিয়া 
দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুত্ন পরে উভর় ভ্রাতাঁর মধ্যে ধন-সম্পত্তি 
লইয়া বু গোলযোগ উপস্থিত হয়, পরে পিতৃ নিয়োগ পত্রান্ুারেই 
মীমাংসিত হয়, বঙ্গচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় হইতেই ইহাদের “চৌধুরী 
খ্যাতি। বঙ্গ চন্ত্রের তিন পুত্র হয়, কিন্তু তাহারা কেহই জীবিত নাই। 
কাস্ত বাবুর পুন্ত শ্রামাকান্ত বাবু এখনও জীবিত আছেন। 
কালীপাড়ার খ্যাতি এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্ত। 
বিক্রমপুরস্থ কুমারভোগ গ্রীমে যেমন সর্ব প্রথমে বল বিদ্যালয়ের কৃষি, 
তন্্রপ কালীপাড়া! গ্রামেই সর্বাশ্রে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিঠিত 
হয়। ইহার! স্বী বাঁসগ্রামে একটা সংস্কৃত, বিদ্যালর ও স্থাপিত 


হুর্নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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করিয়াছিলেন | এখানে জয়কালী নায়ী এক মৃন্ময় কালীমুর্তি প্রতি- 
ষ্টিতা ছিলেন, এই দেবীর সম্মুখে সে সময়ে প্রতি অমাবন্ত! তিথিতে 
একটী করিয়া ছাগ বলি হইত। কালীপাড়া বহুদিন হইল পদ্াগর্ভে 
বিলীন হইয়াছে। 

আউট সাহীর গুপ্ত গোষ্ঠী এখন যেস্থানে বাস করিতেছেন সেস্থানের 
নাম পুর্র্ব আউটসাহী। পুরাতন নেত্রাবতী ও দাসপাড়! গ্রামের 
অনেক স্থান উহার অন্তর্গত হইয়াছে । আড়াইশত বৎসর পূর্বে সে 

আসছি ওর স্থানের অধিকাংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। 

শ্রীযুক্ত হরমোহন গুপ্ত মহাশয় এখন যে 

বাড়ীতে বাস করিতেছেন, আউট সাহী গোষীর আদি পুরুষ কৃষ্ণরাম 
গুপ্ত সেই বাড়ীতেই আসিয়া! বাস করেন। কথিত আছে, কৃষ্ণরাম 
গুপ্তের পিত! কুরমিরা গ্রামে বাস করিতেন, ১০৬৩ সনের ১২ই 
আশ্বিন ছইজন মুসলমান জমিদার হইতে মিরাস পাটা লইয়! কৃষ্গরাম 
গুপ্ত আউটসাহী আসিয়া বাস করেন। পূর্বকাঁলের কাগজ পত্রে 
আউট সাহীর নাম “আট সাহী” দেখা যায় । কৃষ্ণরাম গুপ্ডের তিন পুত্র 
নন্দরাম, অনস্তরীম ও রামনারায়ণ। ১০৮৮ সনের ৭ই মহরম মুসল- 
মান জমীদার হইতে বাসরাগ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লন। বাপিরাধাম 
এই সময়ে জনশূন্ত পতিত ভূমি মাত্র ছিল। ইহারা বন্দোবস্ত পাওয়ার 
পরেই জঙ্গল আবাদ ও তথায় লোকের বসবাস হইতে আরম্ভ হয়। সেই 
হইতেই বাসীরা গ্রাম “গুপ্তের বাসীরা” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুগুদের 
দৈন্তদশা বশতঃ বাসীরা গ্রামের কিছু কিছু অন্তদের হাতে গিঘাছে? 
কিন্ত অধিকাংশ এখনও গুপ্তদেরই রহিয়াছে। 

১১৭২ সনে কৃফ্রাম গুপ্তের সম্তানগণ আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি 
বিভাগ করিয়া লন। নন্দরামের সন্তানগণের বড় হিন্তা অনস্তরামের 
সন্তানগণের মাৰার হিন্ডা, এবং রাম নারায়নের সত্তানগণের ছোট হিস 
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নাম হইল। বাসীরা গ্রামে অদ্যাপি বড়, মাঝার ও ছোট হিস্তা বলিয়া 
তিনভাগ বর্তমান আছে। 

১০৬৩ সন হইতে ১১৭১ সনপর্য্স্ত ইহাদের কাগজ পত্রে নামের পূর্ে 
পত্রী” ব্যবহার দেখা যায় নাঁ। এই সময়ের কাগজ পত্রগুলির প্রথম 
অর্ধেক পার্সীতে এবং শেষার্দ বাঙ্গালায় লিখিত দেখা যায়। বোধহয় 
নবাবী আমলে দলিল দন্তাবেজ এইরূপই লিখিবার নিয়ম ছিল। পার্সীতে 
মূল লিখিয়া উহার তরজমা বাঙ্গালাতে লিখিত থাকিত। কাজেই নামের 
পূর্বে “শ্রী” ব্যবহৃত হইত না । 

নন্দরামের পৌন্র রমানাথ ও জীবনক্ষ্ণ এবং অনস্তরামের পৌত্র 
হরিরাম ঢাকায় বাঙ্গীলার নবাব সরকারে চাকরি করিয়া বহু সম্পত্তি অর্জন 
করিয়৷ ছিলেন এবং তদানীস্তন প্রথা অনুসারে তাহারা! সরকার নামে 
অভিহিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে রমাঁনাথ সরকারেরই প্রবল প্রতাপ ছিল। 
সম্ভবতঃ ১১৫০ সন হইতে ১২০০ সন পর্যন্ত অর্দশতাবীকাল রমানাথ, 
আীবনকৃষ্ণ ও হরিরামের বিশেষ ক্ষমতায় ও ধনৈশ্ব ধ্যে বিক্রমপুরের সর্বত্র 
এবং অন্ত্রও আউটসাহীর গুপ্তগণ বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। 

প্রযুক্ত হরমোহন গুপ্ত মহাশয় কৃষ্ণরামের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত ঃ 
সুতরাং কৃষ্ণরাম হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশর 
৭ম পুরুষ । আউটসাহী গুপ্তগোষীর মধ্যে নাম করিতে এখন ইহাদের 
নাম করা যাইতে পারে। কৃষ্ণগাম হইতে দশম পুরুষ পধ্যন্ত জন্মিয়াছে। 
মোটের উপর কৃষ্ণরামের ৬ষ্ঠ পুরুষ হইতেই এই গোষ্ঠীর পতন হইতে 
আরম্ত হইয়াছে। বহু পরিবার হইলেও প্রত্যেক পরিবারের তালুকদারীর 
আয়ের দ্বারাই “বার মাসের বার ক্রিদ্না” ও জীবিকা নির্বাহ হইত। 
গুপ্তগণ শান্ত ; সুতরাং পুর্ববত্তিপুক্ুষগণ অপরিমিত মদ্যপান এবং উৎকৃষ্ট 
কুলমন্বন্ধ করিতে বহুব্যয় কগিয়া দৈন্তদশায় উপস্থিত হটয়াছিলেন, 
ঘরে খাখার ছিল বপিয়া চাকুরি করাটা অপমানের কাজ বলিয়া! ইহার 
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মনে করিতেন। শেষে আর উপারাস্তর না দেখিয়া চাকুরি গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশরই এই বংশের মধ্যে প্রথম 
সরকারি চাকুরি প্রাপ্ত হন। 
ওপুদের বাড়ীর প্রায় প্রতি পরিবারেই হস্তলিখিত নানা সংস্কত 
গ্রন্থ অতিষত্বে রক্ষিত হইত। তন্মধ্যে অনেকগুলিই পটল ছিল। 
সে সকলের অনেকগুলি এখনও কোন কোন পরিবারে রক্ষিত আছে। 
আযুর্ধদের চর্চ ইহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। প্রাচীন পার্সী গ্রস্থগুলি অযত্ধে বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে । ্বর্গায় আনন্দ 
চন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকা নর্মাল স্কুলে পড়িয়া বাঙালাশিক্ষ।র চর্চা গুপ্ত 
গোষ্টীর বালকদের মধ্যে আনয়ন করেন। আনন বাবু গুপ্ত গোষ্টায়ই 
স্থাপিত কুলীন, প্রায় ৩০ বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন । 
তাহারই যত্বে আউটসাহী সার্কেল স্কুল স্থাপিত হয় এবং অনেকগুলি 
বালক লেখাপড়া আরম্ভ করে । আনন্দ বাবুই যন্ব করিয়া পুর্ব আউট 
সাহীতে স্ত্রীশিক্ষা! প্রবর্তিত করেন। অনেকগুপি বালিকা এবং কোন 
কোন কুলবধূ ও তাহার যত্বে লেখাগড়া করিতে আরম্ভ করে। তিনিই 
গুপ্ত পাড়ার যুবকদের সঙ্গে মিলিয়া প্রথম ব্রন্ধোপাসনা প্রবস্তিত করেন । 
এখন ৬রাজকুমার গুপ্ত মহাশয়ের ছুই পুত্র প্রযুক্ত ইন্দরভূষণ গুপ্ত 
ও যুক্ত রাজেন্দ্ভূষণ গুগ্$ কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 73. £* পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! শিক্ষিত সমাজে গুপ্ত গোষ্ঠীর নাম রক্ষা করিতেছেন । জ্ঞানে 
ও সম্পত্তিতে এখন ইহাদের নাম কর! বাইতে পারে। গ্রযুক্ত কাশীচন্ত 
গুপ্ত মহাশয় চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া “সংশোধিনী, নামী পত্রের সম্পাদন 
করিয়া আসিতেছেন। টট্টগ্রামে 'সংশোধিনী” এখন প্রাচীনতম পত্র । 
বঙ্গের শেষবীর কেদার রায়ের অধহপতনের পর, যে খ্যাতিমান বংশ 
বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন 
শা শী! * আমরা এখনে সেই পসিকধনাড়ার চৌধুরী 
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ৰংশের বিষয় আলোচনা করিলাম ৷ মহারাজ! মানসিংহ ভীষণ যুদ্ধের পরে 
বহু সৈন্ত নাশ করিয়া! বিক্রমপুর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
কেদারের বীর্য্যবস্ত! তাঁহাকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল । স্বদেশের 
জন্য এইবপ নির্ভীক আত্মত্যাগ, বিক্রমপুরের এই মহাপুরুষের অপূর্ব 
চরিত্র গৌরব, দেব-দ্বিজ ভক্তি, দনগীলত! প্রভৃতি গুণের কাহিনী 
বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়াছে | 
বিশ্বাস ঘাতকতাই আমাদের দেশের অধঃপতনের মূল কারণ। সেই 
অতি প্রাচীন ইতিহাস জয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বর্তমান সময় 
পর্য্যস্ত আমরা অক্ষরে অক্ষরে ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাঁকি । 
বিশ্বাস ঘাতকের কপটতায় কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হইলে পর 
মানসিংহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বের বিক্রমপুরের জমিদারী 
কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য প্রভূ বসল, বুদ্ধ-কলাভিজ্ঞ এবং রাজ- 
নীতিজ্ঞ রাজা রথুরামকে অর্পণ করিয়া যান। রাজা রঘুরামের নানাবিধ 
সদ্‌গুণ রাজি ও অপূর্ব কৃতিত্ব দর্শনেই যে, তাহার এই দান-প্রবৃতি 
হইয়াছিল, তাহা অনুমান কর! অসঙ্গত নহে। মানসিংহ হিন্দু কুলালারই 
হউন, আর যাহাই হউন, তিনি যে একজন বীর, রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ 
ব্যক্তি ছিলেন, তাহা ইতিহাস অস্বীকার করে না। রাজা রঘুরামের উপরে 
বিক্রমপুরের রাজ্যতার অর্পণ করায় তাহার হক দৃষ্টিরও ভূয়সী প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 'ভাটৈর, হইতে আমর! রাজ| রঘুরাম সম্বন্ধে জানিতে পারি যে__ 
ভিরদ্বাজ গোত্রে দাশ আদি সাধ্য হয়। 
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাৰ পরিচয় ॥ 
ভরদ্বাজ রবি রাজ] রঘুরাম রার। 
সমস্ত বিক্রমে যার রাজন্ব যোগায় ॥ 
হিন্দু মুসলমান যুব বালক স্থবির । 
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর 1 . 
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সপ৬৬৮পসিপিপিপিশিপাপিপিপিসিসিপাপিপাপিপিিপাপিপা পাশাপাশি পিসি পাপ 
মার দ্বারে থানাদীর বিস্তর লফর। 
শত শত ছিল যার চাকর নফর ॥ 
যাহাদের মধো বছ যেয়ে ভিন্ন স্বাঁন। 
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান ॥ 
বিক্রমে সমাজ পতি রঘুরাম ছিলা । 
বহু ক্রিয়! গুণে বহু সম্মান লভিলা ॥ 
রাজা রঘুরাম কর্তৃক বিক্রমপুরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়, তিনি ভিন্ন 
ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া বিক্রম- 
পুরকে বু ভন্ত্র-পল্লীতে স্থশোভিত করিয়া গিয়াছেন ) নামে মাত্র অধীন 
হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন স্বাধীন নরপতিই ছিলেন। এক 
রাজন্ব ব্যতীত তাঁহাকে মোগলের নিকট অন্ত কোনও রূপ বশ্বতা স্বীকার 
করিতে হইত না। তাহার স্ষশ ও সুনাম দিলী দরবারে ব্বয়ং সমাট 
পর্যন্ত অবগত ছিলেন। রাজা রাজবন্লুভ কৃতী পুরুষ হইলেও সারা জীবন 
“গোলামী” করিয়। জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্ত রঘুরাম স্বীয় শক্তি 
প্রভাবে নামে মাত্র অধীন হইচলও কাধ্যতঃ স্বাধীন নরপতির মত প্রতুদ্ধে 
ও বীরত্বে স্বীয় বংশকে সমুজল করিয়া গ্রিয়াছেন। রঘুরামের অধস্তন 
পুরুষগণের কুশিক্ষ! ও বিলাসিত! দোষেই এই খ্যাতি মান চৌধুরি বংশের 
দারুণ ছুর্গতি হইয়াছে । 
উত্তর কালে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে এই চৌধুরীর! অত্যন্ত অত্যাচারী 
হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সর্বত্রই ইহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার পৈশা- 
চিক উৎপীড়ন কাহিনীর কথা শুনিতে পাওযা! যায় । লম্পটতা, নরহত্য! 
দাঙ্গা, হাঙ্গামা, এমন কি গর্ভিনীর গর্ভ-বিদারণ প্রভৃতি কতক অসম্ভব 
দোষারোপও ইহাদের স্বন্ধে নিপতিত হইয়াছে । 
এরই বংশের অধঃপতন সম্বন্ধে জানিতে পারা যার যে, বখন আরাকান 
দেশে ব্রক্গবাঁপীদের রহিত ইংরেজ রাজের বুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে 
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কয়েক দল পশ্চিমাঞ্চলবাসী সিপাহী রণপোতারোহণে আরাকান যাইবার 
পথে নপাড়ার নিকট নোঙর করিয়া আহারাদির আয়োজন করতঃ 
কদলীপত্রে বাসনের কার্ধ্য নির্বাহ করিবার নিমিত্ত তাহারা চৌধুরিগণের 
বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশ কালে চৌধুরিগণের লোকের! তাহাদিগকে 
অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল উদ্ধত প্রক্কৃতির 
সিপাহীগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা আবশ্তকীয় মনে ন| করিয়া 
নিঃশঙ্ক চিত্তে পাত কাটিত্ে থাকে। দ্বার পালগণ চৌধুরিদিগকে এ বিষয় 
জ্ঞাপন করিলে তাহারা তাহাদিগকে ( সিপাইদ্িগকে ) প্রহার ও তাহা- 
দের যান সমূহ নদী গর্ভে নিমগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনু- 
সারে চৌধুরিবৃন্দের সেনাগণ বীরদ্ধ প্রদর্শন পূর্বক সিপাই দিগের 
অনেককে হত ও অনেককে আহত করে। তাহাঁদিগের পৌতাবণী জল- 
মগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যার পর নাই দুরবস্থ করিয়া দেয়। 

এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাঁহার! চারি প্রধান 
দারোগার উপর এ বিষয় তদস্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নপাড়ায় 
উপনীত হইবা মাত্র তাহাদের তিন জনকে চৌধুরি বৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা 
প্রদর্শন করিয়৷ পরিশেষে বন্দী করিয়া রাখেন | অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্টে 
পলারন করিয়া এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গভর্মেণ্টের গোঁচর করেন। 

গভর্মেন্ট ত্তাহাদিগকে এরূপ অত্যাচারী মনে করিয়াছিলেন যে, তাহারা, 
যাহাতে সমূলে চৌধুরিগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রপ আদেশ করিলেন। চৌধুরি- 
দিগের গৃহ তৌপ দ্বার! জালিয়া, দেওয়ার অনুমতি হয়। অন্তর গভর্মেন্ট 
প্রেরিত সৈম্তবৃন্দ তোপাপ্সিতে চৌধুণ্রদিগের বাটা তম্মীভূত করিয়া ফেলে। 

রাজহল্ল'ভ, কাশীনাথ ও জগক্লাথ প্রভৃতির সময়েই এই পরিবারের 
সমগ্র তৃসম্পত্ি হ্রাস হইয়া ষায়। এই ছই পরিবার বিক্রমপূরস্থ রাজ! 
বাড়ী থানার অন্তর্গত বাহেরক শ্রামে শেষ বসতি করিয়াছিলেন, লে 
গ্রামে এখনও চৌধুরী বাড়ীর ভিটা বর্তমান আছে । , 


বিবিধ । | ৪০৯ 


পপি 





ভিক্ষাকর দান 





| ] ] 
১ অজানিত ২ জগন্নাথ দাশ ৩ গৌরীনাথ দাশ 
দেশত্যাগী ] 





। । 
১ না তত ২ যাদবেন্দ্ 


1 ] । ] 
১ ভানকীনাথ ২ রূপরাম পত্রনবিশ ৩ রঘু বান্ছদেব দাস ৪ রঘুনন্দন 


| বাস্থদেব দাশ 
রা 
নাং 
থা 8০ 
১ কৃষ্ণজীবন রায় বা কেদার রায় ২ প্রসাদ রায় 
| চামটা গ্রাম 1 


| । 1 ] ] 
১রাম রায় ২ রা রায় ঃ রাজা রায় ২ ধনরায় পর 
করা রায় ব্জীযার ১ টাদরায় ১ দি রায় ৩ ধন 


। ১শস্তনাথ 7 ॥ ১ ভাগ্যবস্ত রায় 
১ লক্ষী নারায়ণ ২ রামচন্জর | ১ রামজীবন রামকান্ত 
১ রামলোচন | ৰা রমাবললভ 
1 ] 
১ পি? ২ জগল্লাথ জা 


1 
১রামকানাই কন্তা গঙগামণি 1 ] | 
1 ১ রাধামাধব ২ রুষ্চন্দ্র ৩ চন্দ্রনাথ 
১ নবকুমার বা অরদা প্রসাদ রার 


গজরা, থানা রর ত্রিপুরা 


১জোগে নানেই 


৪১০ বিক্রমপুরের ইতিহাস |: 





বিদ্যমান আছে। এ বংশের ভা দ্রাতা, ভোক্তা তৎকালে অতি বিরল 
ছিল। ইহাদের পূর্ব পুরুষগণ গুরু, পুরোহিত ও আত্মীয় কুটুম্ 
গ্রণকে যে কত ভূমি সম্পত্তি দান করিয়! গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই৷ 
কুলপুরোহিত, ইষ্ট দেবত1 এবং বলুর ও বিদ্গ্রীম প্রভৃতির ঘটকবংশ 
এখনও ইহাদের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
আসিতেছেন। অধুনা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মতলবগঞ্জ থানার অধীন 
গজরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ দাশ চৌধুরী এবং তাহার ছুই 
পুত্র শ্রীবুক্ত যোগেন্ত্র চন্্র দাশ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চক্র দাশ 
চৌধুরী ও বানারী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত ঠাকুরতা 
এই চরিটী প্রাণী এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান । আমরা এখানে 
এই বংশের একটা সংক্ষিপ্ত বংশাবলী দিলাম । এতত্বযতীত খ্যাতিমান 
জমিদার বংশের মধ্যে কান্তিকপুরের মুহ্দী এবং কলমার ভূঁইয়া ও সাত" 
ককের মুললমান ভূঁইয়া প্রসিদ্ধ । কল্মার ভূ'ইয়াগণ ও বহুদিনের প্রাচীন 
জমিদার । নবাব সরফরাজ খাঁর রাজত্বে ইহারা জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
কল্মার ভুইয়াগণ জাতিতে বৈদ্য । এই বংশের লক্ষী ভূঁইয়ার নাম 
বিক্রমপুরের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বর্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত তারা কান্ত দাশ 
গুপ্ত লক্ষ্মী বাবুর সহোদর ভ্রাতা । এই বংশের যুবকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
ভূপতি কান্ত দাশ গুপ্ত বিশ বিদ্যালয়ের বি, এ উপাধব'র। ইহাদের 
স্থাপিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টী ভূঁইয়াবংশের বিদ্যান্ুরাগীতার 
পরিচায়ক । সাথকের মুসলমান জমিদার বংশের অবস্থা এখন অতিশয় 
শোচনীয় । ইহার! এককালে বিশেষ ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী ছিলেন। 
বিক্রমপুরের ইতিহাস এখানে শেষ হইল । আমরা দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে 
বর্তমান সমর পর্য্যন্ত বিক্রমপুর প্রত্যেক 
বিষয়েই উন্নত ছিল, ধনে, খ্শ্বর্য্ে, পাগ্ডিত্থ্ে, মাহাত্বে, ধর্ছে 


উপসংহার । 


বিবিধ। ৪১১ 


বিক্রমপুর, বিক্রমে বিক্রমপুরই ছিল। একদিকে যেমন প্রর্কতি- 
সুন্দরীর কোমল স্পেহ-কর-ম্পর্শে মা আমার সৌন্দর্য গৌরবে গৌরবান্বিতা 
ছিলেন,তেমনি তাহার সম্তানগণও বীরছ্ছে,প্রতুত্বে ও স্বাধীনতার গৌরবে 
বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহাকে গৌরবান্িতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ম! 
আমাদের একদিন স্ুজলা সুফল! এবং শন্তশ্তামলা ছিলেন, একদিন 
তাহার গৌরবময় বক্ষে সন্তানগণ যে আনন্দ, যে স্বাধীনতা উপভোগ 
করিয়াছিলেন কল্পন! বলে আজ সে কথা৷ মনে পড়ে । মনে পড়ে, কতশত 
শোণিতাক্রীড়া, কতশত অস্ত্রের ঝন ঝনায়ই না একদিন স্বাধীনতার 
গৌরব-ধ্বজা' জননীর বক্ষে উভ্ডীন হইয়াছিল । যে যেখানে আছ, 
হিন্দু, মুসলমান, ত্রার্গ, খ্রীষ্টান, ছোট বড় তোমাদের সাধের বিক্রমপুরকে, 
সোণার বিক্রমপুরকে মনে রাখিও, মনে রাখিও মাতৃভূমি স্বর্গ হইতেও 
শ্রেষ্ঠ। তাহার কল্যাণ কল্পে যে যতটুকু পার ভাই স্থার্থত্যাগ করিও! 
কোন্দেশে এমন পন্মার কল-প্রবাহে জ্যোত! নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায় ? 
কোন্দেশের মেধন! নদীতে কালোরূপে কালো ঢেউ ছোটে? কোথান্র 
সোণার মাঠে সোণাধান শোভা পার? কোন্দেশে এত সুখ, এত 
সৌন্দর্য, এত বীরত্ব, এত মহত্ব? 
ওগো! ! কল্যাণী জননী জন্মভূমি, তোমার শ্তামল তরু পল্লব ছায়ার 

নিভৃত কুটারে প্রতিপালিত হইয়৷ আজ ধাহার! দেশে দেশে সম্মান শ 
সুষশ লাভ করিয়াছে, সে সকল প্রিয় সম্তানদের যেন তোমার প্রতি 
অনুরাগ, প্রীতি ও ভক্তি হয়, তাহারা যেন তোমার কল্যাণে আপনাদের 
শক্তি নিয়োজিত করে। দীনাহীনা জননীকে আবার যেন নবোৎসাছে 
শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য-্ৃষি প্রস্ৃতি প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত করে। 

নিজ্জন নদীতীরে, আমবন-ঘেরা! বেণুবনের ছাযায়--.বেতস-বনা- 
্ছাদিত পল্লীর পথে সর্বত্র এস মায়ের প্রিয়সন্তানগণ তক্কিনঅ-চিত্তে 
মিলিত কে বলিঃ-? 


৪১২ বিক্রমপুরের ইতিহাস । 


পে পউপা্পিসাউাপাপাপাাপিপিপিসিপসিসি পিপিপি 





৬ 


ও 


জননী জন্মভূমি | 
তোমারি মাটিতে দেহ, তব বায়ু-_-এইপ্রাণ, 
তোমারি কল্যাণে মোর হয় ষেন অবসান। 





স্সল্ক্িষ্পিভ ? 


পরিশিষ। 


প্রথম অধ্যায়। 


বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সেন রাজাগণের তাত্রশাসনাদি হইতেও যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কেশব সেন, লক্ষণ সেন, মাধব মেন, বিশবপ সেন প্রভৃতির তাত্রফলকে 
বিক্রমপুরের বহুল উল্লেখ আছে। 

১। স খলু বিজ্রপপুরসাবাসিত শ্রজ্জর়ক্ষদ্দাবারী মহারাজাধিরাজ জীবললালসেন- 
পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরম বীরপিংহ পরসন্তস্তাক্‌ ইত্যাদি। 

(এই তাত্রফলকখানি ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরের জঙ্গিদার হরিদাস দত্ত মহাশয়ের 
জমিদারিতে পাওয়া গরিয়াছিল, ভ্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয় ইহার পাঠোম্ধার ফরেন। 

২। * * * বঙ্গে বিজ্রপুরভাগ প্রদেশে প্রশস্ত লতাঘৈড়াবাটিকে পূর্বে স একাধি 
গ্রামমীনা দক্ষিণে শাঙ্কর বম! গোবিন্দ বনাস্ত তৃদীমা পশ্চিমে পশ্চমে পঞ্চকাপ! গাদাগা: 
গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলী হিচয় গ।তা তৃদাসান ভু সীমা ইখং ইতা।দি। 

(এই তাগ্রফলকখানা বাধরগঞ্জের অন্ত ৮কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারীতে 
পাওয়া পিয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্শেলের ১স অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় ইহ! 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

৩। * * পৌও, বর্দনতূক্রাত্পাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে পূর্বে অঠপাগ্রগ্রামে জঙগল 
তনীমা দক্ষিণে বারস্ীপাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উ্চোটকাঠীগ্রাষ তুঃসীমা ইত্যাদি। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


দীপন্ষর শীজঞান মা হন হুল গ্রন্থ ১৬পৃ। 
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হ্বাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর সুর্তি-_বিক্রমপুরের ইতিহাস সংকলন কার্ধো, ব্রতী 
হওয়ার পর আমাকে বিক্রমপুরের বহুগ্রামপর্ধাটন করিতে হইয়াছিল। সেই পর্যটনের 
ফলে যে সকল প্রাচীন দর্শনযোগা ও আলোচনার উপযুক্ত ত্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি 
তন্মধ্যে স্বাদশহস্তবিপিষ্ট অবলে।কিতেশ্বর ফুর্তি একটী। 

বিক্র্পুরে যে এক সময়ে বৌন্ধধস্্রাধিপতা বিস্তৃত ছিল একথা সর্ধবাদিসন্মত্ত এবং 
প্রত্যেক প্রত্ততত্ববিৎ পঙিতও তাহ! একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক 
রুয়নচঙের ভ্রমণবৃত্তাস্ত মধ্যে যে সমতটের বর্ণনা! আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে 
সমগ্র পূর্ববঙ্গ এবং সুন্দরবনের কতকাংশ পর্য.স্ত সমতট বিস্তৃত ছিল।* বিক্রমপুর এই 
সমতটাথাপ্রাপ্ত জনপদের অস্তৃতুর্জ ছিল। দীপদ্ষর অতিষ প্রজ্ঞান, বঙ্গের আদি গৌরব 
শীল প্রমুখ প্রধ্যাতনাম। বৌদ্ধযতিগণ বিক্র্পপুরের অধিবাসী ছিলেন। অতএব বৌদ্ধ 
প্রাধাগ্তপ্লাবিত বিক্রমপুরে অধলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পাওয়ায় তেমন বিশ্ময়ের কোন কারণ নাই। 
প্রায় প্রতি বৎসরই প্রাচীন পুকুর ও দীর্ষিক! ইত্যাদি খনন করিতে করিতে নানাবিধ 
প্রন্তরগঠিত বুনধমণতি পাওয়। যাইতেছে। বর্তমান ব্রাহ্গণা ধর্মের প্রাবলা হেতু সে সমুদয় 
মুর্তি এখন হিন্দু দেধতারপে হিন্দুর দেব মন্দিরে পুজি হইতেছে। 

হিন্দুধর্ত্ের মধ্যে যেরূপ ভগবানকে আর!ধনা করিবার নিমিত্ত সাকার ও নিরাকার 
উপাসনার ছুইটি স্তর আছে, বৌদ্ধধ্র ক্রমাবনতির সঙ্গেও তক্রপ নানাবিধ মুর্তিপুজা 
তাহাদের মধো প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পুরাতত্বনুসন্ধানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন 
আমরা যে সকল বোদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হইতেছি, গুহা সেই ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গেই 
উড্ভুত। 

প্রত্যেক ধর্ঘমমন্প্রদায়ের মধ্যে ছুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক শ্রেণী শিক্ষিত ও উন্নত, 
অপর শ্রেণী অশিক্ষিত অথচ ভক্তিতে নত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বখন দেখিতে পায় যে, 
তাহারা ধর্ের যে সকল গৃঢ়তনধ ও প্রকৃত জ্ঞান বিদা! ও জা নবত্তীর স্বারা আরত্ত করিতে সমর্থ 
হুইয়ছে, তাহাদেরি সমধশ্মী অজ্ঞ লোকের! অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা! অনুভব ' করিতেছে না, 
তখনি তাহারা সমধশ্মী লোকদিগকে ধর্মের সংক্কীর্ততার মধ্য দিয় প্রকৃত মূলকেন্তরে 
পৌছাইবার জঙ্ নামাবিধ প্থার সৃষ্টি কয়ে, দে সফল সহজ ও সরল পথ সাধারণে অনুমরণ 
করে বলিয়াই উহা সর্ধবত্র সহজে ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে, এবং কালবশে আরও বিকৃত হইয়! 
অভুত অতুত ধর্দ ও মতের গৃষ্টি করে। তান্ত্রকতাপুর্ণ মহাধান মত, এইরূপেই ভারতব্াঁয় 
বৌদ্ধগণের মধ্যে বিভ্ুত হইয়া গড়ে । এই নিমিত্তই ভারতার্ধর প্রায় প্রতি গ্রাদেই 
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প্রাচীন বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতাপুর্ণ মহাযানমতানুযায়ী নানাবিধ কল্লিত আকৃতিবিশিষ্ট বৌস্ধমূর্তি- 
সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় ।* 

এ সকল রূপকমূর্তি সমূহ এতদিন পর্যাস্ত কাহারো! সনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই, এমন কি পুরাতত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষগণও এ সকলের কোনও গৃঢত্ব অনুভব করেন 
নাই। হিন্দুগণ কর্তৃক পুজিত বলিয়া তাহারাও এতদিন পর্যান্ত এই সকল মুর্তিকে কোনও 
অনুতাকৃতি হিন্দুর পৌরাশিক ঘুর্তি মনে করিয়া আলোচনার অনাবস্তক জ্ঞানে উপেক্ষা 
করিয়াছিলেন। বর্তসান দময়েও যে এই দল পরিতাক্ত ফূর্তিনমূহ্ের বিশেষরূপে আলো” 
চনা হইতেছে তাহা বলা বায় না 

আলো ও ছায়৷ জগতের স্বাভাবিক রীতি। যেখানে আলে! সেখানে অন্ধকারকে 
থাকিতেই হইবে । একদিকে বৌদ্ধধর্মের উদ্দ্বল জ্ঞান-তপনালোকে যেরূপ সুদুর চীন, 
জাপান প্রভৃতি আলোকিত হুইয়। উঠিয়াছিল, আবার তেমনি ইহার একাংশ গাঢ়তষ 
অন্ধকারে আবৃত ছিল। মুনচয়ঙের তারভাগমনের পূর্বেও যে ভারতবর্ষে বৌন্ধধর্দের এ 
সকল রূপক যুর্তির পুঞ। ভারতববাঁয় বৌদ্ধ দিগের মধো প্রচলিত হইয়৷ উঠে, সে সময়কার 
প্রকৃত তধা অবগত হইতে হইলে এ সকল মুর্তির হুল্ধ্ম আলোচনা ব্যতীত প্রাচীন জাত 
বিবরণ সমূহ জানিতে পার! অপম্তব। 

অধলোকিতেশ্বর বোহিসত্ব মূর্তি ভারতববাঁয় যৌদ্ধধন্মাবলবিগগের সনঃকলিত দেবতা। 
প্রত্যেক ধর্ট্বের যেমন জ্ঞান ও কর্ঘব এই দুইটা অঙ্গ আছে, তন্দ্রপ বোদ্ধধর্েরও দুইটা জাছে, 
একটা নানাবিধ দার্শনিক মতানুযায়ীর সমগরি, দ্বিতীয়টা আনুষ্ঠানিক বা সাথারণ ধর্) 
ভারতববীয় যৌদ্ধগণ বুন্ধদেবপ্রবর্তিত প্রথমোক্ত জানধর্্ প্রচার করিবার অন্য এবং 
সাধারণের নট উহার নিগৃঢ়তত্ব, সরল ও সহজ তাবে প্রকাশ করিবার নিষিত্ত হিনদুগপের 
পৌন্তলিকতার বহু দেব দেবীর পূ্গ। প্রবর্তিত করিয়া! বৌদ্ধধর্দের একটি প্রশাখার হৃষ্টি 
করেন। যৌদ্ধধর্শের সূর্তিপুজার রহস্ত সব্বদ্ধে অন্তযূপ কল্পনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত 
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হুইবে না ধর্মের পোন্তলিকতাপ্রিয় জনসাধারাণর মধ্যে শু্ষ দার্শনিক মতের সমম্বয় করিয়া 
তাহার প্রতি্ঠ। কর! অপস্তব বোধে, ঠিক সেই জলে জঙ্গ মিশাইয়। অর্থাৎ হিন্দুধর্সের 
পৌন্তলিকতার নঙ্গে সামগ্রন্ত রাখিয়া ধর্মপ্রচারের কৌশল রূপে এই সকল মূর্ত 
প্রবর্তন করাই বৌদ্ধধর্মের তদানীস্তন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল নচেৎ বৌদ্ধধর্মের মধ্য 
মর্তিপূজ। প্রবর্তিত করিবার উদ্দেগ্ত কি? 

এ নকল ধর্মমত স্ল দৃষ্টিতে পৌন্তণিকতা। বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ সেই 
মহান্‌ সার সতোর সহিত একই ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, যে মহান্‌ সত্য ও ধর্ম আপনার যূল 
কেন্দ্রে অবিচলিত রহিয়! শূন্য হার মধোও এই দৃঢ় বিশ্বামফে পোষণ করে যে ধর্মশীল 
মানবের সহিত অজয় ও মহান্‌ বিশ্বপতির প্রত্যক্ষ ঘোগ হইতে পারে । এ কথাটা! আরও 
পরিষ্কার করিয়া বলা যাকৃ। জগতের প্রতোক ধর্মের মূল লক্ষা ঈশ্বর । কিন্তু তাহাকে 
উপলদ্ধি করিবার জনা বা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃদন্দেহ হইবার নিমিত্ত যেমন কতকগুলি 
ভিন্ন ভিন্জ ঘত ও যুক্তি বিদ্যমান, তেষনি জগতের প্রত্যেক ধর্মের সার বা৷ মহৎ শিক্ষ! 
নির্বাণ বা আত্মার সেই মহান্‌ শক্তির সহিত সন্মিলন। ইহা সকল ধর্দেরই শ্রেষ্ঠ সাধন । 
কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আয়ত্ত করিতে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োঙ্জন। সেই শিক্ষা! ও জ্ঞান 
অল্প সময় মধ্যে কাহারে। পক্ষে আয়ন্ত কর! সহজ-সাধ্য দহে বলিয়াই প্রত্যেক ধর্দ্ের মধোই 
নান! প্রকার শাখপ্রশাথা বিদামান। এই শাখা-প্রশাখ!গুলি প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞানবানের চক্ষে 
ছাস্তাম্পদ বলিয়! বিষেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ এক বৃত্তে দুইটা ফুলের স্যায়, উভয়ে একই 
বৃক্ষমাতার ন্নেহ-কোলে বর্ধিত ও পুষ্ট। এক টী পত্রাবরণমুক্ত সৌন্দর্ষো ও সুরতিমাধূর্যো সনো- 
হর, অপরটি এখনও পত্রাবগুঠন হইতে আপনাকে বিকাশ করিবার শক্তির জন্য পথ চাহিষ্থা 
আছে। অতএব সাকার ও নিরাকার হীনযান ও মহীধান, মূলতঃ একই লক্ষ্যে চলিয়াছে। 

আবার উভয়ে একই ফেন্ত্রে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্রই সাকার ও নিরাকার, দৈতবাদ 
ও অ্বৈতবাদ সেই এক বিশবতরষ্টা জগদীশ্বরকে পাইবার জন্য পাশাপাশি প্রবাহিত দু'টো 
নদীর স্থায় সাগরে মিশিবার জন্য একটা একটু ঘুরিয়া এবং অপরটি একটু সরল পথে 
একটান। স্রোতে বহিয়। চলিয়াছে। 

অবলোকিতে্র মূর্তি অর্চনাও তজ্জপ ভারত বৌদ্ধগণের দ্বার। বোিসত্বের শ্রেষ্ঠত্ব 
সর্বসাধারণের মধে। সহজে গ্রচাগিত করিবার অয প্রযন্তিত হইয়াছিল। অবলোক্তেশ্বর 


সুর্তির গঠনের মধো হুল শিল্পকার্ধের বাহাছুণীর সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও বধেষট শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদিত হয়। 


(৫) 


অবলোকিতেশর মূর্তি গুলি ছুইহাত, চারিহাত, ছয়হাত, দশহাত, বারোহাত এসন কি 
সময় সময় সহমত হস্ত সমস্িতও দেখিতে পাওয়া! যা়। কোন কোন অবলোফিতেম্বর তিন 
বা একাদণ শীর্ষ বিশিষ্ট। যেমন শিবের পার্বতী, বিষুর লক্ষী, ইন্দ্রের শচী, তেমনি 
অবলোকিতেশ্বর দেবেরও এক শক্তি আছেন তাহার নাম তারা। এই শক্তিমূর্তিই বৌদ্ধ 
তাস্ত্রিকতারপরিচায়ক | 

অবলোিতেশ্বর সম্বন্ধে ডাক্তার আইটেল (191. 216) তৎ প্রণীত [3870000. ০৫ 
0137556 730001:197) নামক গ্রন্থে, বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীন ও জাপানে 
অবলো কিতেশ্বর দেব স্তামূর্তিতে এবং তিব্বতে ও ভারতে পুরুূর্তিরূপে অচ্চিত হুইতেন। 
চীনদেশে অবলেকিতেখর সম্বন্ধে একটা হুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই গল্স বা প্রাচীন 
কাহিনীটি এই :-- 

অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক রাজ! ছিলেন তার নাম ছিল সুর নাম্পে! 
(5105৮৪2705 )1 ইনি আমাদের দেশের হিরণাকশিপুর স্থায় ছুর্দাস্ত প্রকৃতির 
নরপতি ছিলেন, এই রাজার গৃহে অবলোকিতেশ্বর দেবকনারপে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার নাম হইল কোয়ানউইন (12210 )1 কোয়্ান উইন রাজার তৃতীয়া 
কন্যা। বৎসরের পর বৎদর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে কোয়ান উইন বয়ঃপ্রাপ্ত। 
হইলেন, রাজ! বিবাহের পাত্রানুলন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এদিকে কিন্ত সহীষিভ্রাট, 
কোয়ান উইন বিবাহ করিতে নারাঙ্জ। রাজ। ইহাতে তুদ্ধ বইয়া কন্যাকে একটি 
মঠে (আশ্রমে ) পাঠাই! দিলেন এবং আশ্রমের অধিবানিনী রষণীগণের সর্ধবিধ নীচ কাধা 
সম্পাদন ব্রতী করিলেন। তপ।পিও কিন্তু কন্যার মত পরিবর্তিত হইল ন। রাজ ইহাতে 
আরও ক্রোধাস্থিত হইলেন, তিনি কোয়ান উইনকে হত্য! কপ্জিবার জনা জল্লাদের হন্যে অর্গণ 
করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, জল্লাদ কোয়ানউইনকে অসি স্বারা আঘাত করিামাত্রই 
তরবারিখান। সহস্র খণ্ডে চূর্ণ বিচরণ হইয়া গেল-কিন্তু কোয়ান উইনের জীবননাশ দূরে থাকুক 
একটা কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। রাঞ্জার ক্রোধ আরও বাড়ির গেল। তিনি কোয়ান 
উইনকে শ্বাসরোধ করাইয়া হত] করিতে অগুধতি প্রবান করিলেন। এবার তাহার মৃত্যু 
হইল । কিন্ত বখলোকে মহাবিজাট | নরক ন্বর্গে পছিণত হুইল, যম মহা প্রমাদ 
শ্রণিলেন, এ যে হি রসাতলে বায়, নিয়নশৃঙ্খল! কিছুই থাকে না। নরকে শৃঙ্খল! 
স্থাপনের জন্য ।যম কোয়ান !উইনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া] দিলেন। একটা শতঙলোপরি 
নিঙ্গপোর (2108০) £নিকটবর্তী পোটল। (9০9) বা পুটুষ্বীপে তিনি নস 


€ ৬) 





বদর পর্যান্ত বমালয় হইতে পুনর্জীবিত হইয়া ঝাস করিয়াছি:লন। কোরান 
উইনের কীন্তিকলাপ দিন দিন চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে আরম্ত করিল, গীড়িতের গীড়ামুক্তি 
সমুদ্রের করাল কবল হইতে পধত্রষ্ট নাবিকের জীবন রক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ সংকীর্তিয়াজী 
লোকের মুখে মুখে সর্বত্র ঘোষিত হইতে লাঙগগিল। এরূপ সময়ে কোয্ান উইনের পিতার 
দারুণ গড়ার সঞ্চার হওয়ায় কোয়ান উইন নিজের বাহু ছেদন করতঃ সেই সাংস দ্বার! 
ওষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার জীবনরক্ষা করিলেন। এইবার নির্দয় পিতার হৃদয় দ্রবীভূত 
হুইল। কন্ঠার এইরূপ মহত্বের স্মৃতি রক্ষা করিবার জগ্ক তিনি ভাম্করকে কোরান 
উইনের একটা প্রত্তরগঠিত মুসত প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। ভান্কর রাজার আদেশ 
শুনিতে ভুল করিয়া সহশ্র চক্ষু এবং মহত তুক্সনমস্থিত এক মুগ নির্দাণ করিরা ফেলিল। 
কালবশে তাহাই বোধিসবও অবলো কিতেশ্বর মূর্তিরূপে চতুদ্দিকস্থ জনসাধারণের ভক্তি ও 
শ্রন্ধা আকর্ষণ করিল। কোয়ান উইনকে অবলো।কিতেশ্বর অবতাররূ€প প্রমাণিত করিবার 
জন্য চীনদেশবাসী বৌদ্ধগণ কোয়ান উইন অর্থে বে দেবতা উর্্ধ হইতে অধঃপানে দৃষ্টি করেন 
এবং বিনি লোকেখ্বর ও মানবের সর্ব্ববিধ শোক ছুঃখের বিধান কর্তা এবং দয়ার অবতার 
এইক্প 'ব্যাথা। করিয়া অবলোকিতেশ্বরের আভিধানিক ব! প্রকৃতি বুৎপত্বিগত অর্থের 
সাসগ্রস্ত রক্ষা করিয়্াছেন। জাপানেও বৌদ্ধেরা ফোয়ান উইন দেবীকে অবলো কিতেস্বরেন 
আঅবতাররূপে অর্চনা করিয়া ধাকে। নেখানেও তিনি সহশ্র হপ্ত এবং সহস্র চক্ষু বিশিষ্টরপে 
অদ্ষিত। 

তিব্বত দেশে অবলোঁকিতকে চে-রি-সাই (018৩-76-51) ব। দীপ্তনয়ন সম্পন্ন দেবত! 
কছে। আইটেল মাহেব বলেন যে “£১%1910. 13 0১৩ 8150 27055007 0৫07৩ 
ঘ [10615 1790৫9০0101 020107656 900001517) 8100. 01076৩ 15010165 
00730001015), 08 123-131 ৪70 23-8. 

শ1১৩1৪০ বৈ৪0০০.৮ তিব্বতিয়েরা কিন্তু ইহা বিশ্বান ঝরে না। তাহার! কিন্তু ডার- 
উইনের সিদ্ধান্তামুযায়ী আপনাদদিগকে বানরের বংশজাত বলিয়াই প্রকাশ করে। এ বানর-. 
সাধারণ বানর মহে._ন্থয়ং অবলোকিতেশ্বর দেব যানরমুটি পরিগ্র করি! এক রাক্ষসীর 
সহিত বাস করেন, তাহাতেই তিব্বতীয়দিগে র. উৎপত্তি । 

তদ্দেশব।সিগণ অবলোকিতেশ্বরকে আমাদের বিঞুর জবতারের ন্যায় মানবের শোকছু'খ 
মোচনার্থ বোবিসন্বের অবতারকূপে অর্চনা] করেন। যুয়ন চয়গের অ্রধণকাহিনী পাঠে জাত 
হই যে তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্প্ুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন অবলো কিতেশ্বরের 


(৭) 


মূলমন্ত্র ও মশিপত্মে হা (009 79901 7808)৩ [300 ) এবং বীজমন্্র তরী, ইহা হৃদয় 
শবেরই রূপান্তর মাত্র ।& 

অবলে!কিতেশ্বর সাধারণতঃ 'মহাকরণা' এবং 'পল্পাপাশি' নামে অভিহিত হইয়! খাঞ্চেন 
ূর্তির অগ্চনা ও অভয় কোন্‌ সরে বৌদ্ধধর্সে প্রথম প্রবেশলাভ করে, সে সময়ের নিন 
এখন পর্যান্ত হয় নাই। তবে কেহ কেহ অনুসান করেন যে রাজ কণিক্ষের সয় হইতেই 
অবলোকিতেশ্বর দেবের পুজার রীতি প্রবর্তিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল কারণ 
এই যে প্রথষ ধৃঃ অঃ রাজ। কনিষ্কের নামাঙ্কিত একটী অবলোকিতেশ্বর মূর্তি পাওয়। গিয়াছে, 
কিন্তু ত'হার পূর্ব তারিখের কোনও মূর্তি অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া বায় নাই। আজ পর্যাত্ত 
অবলোকিতেশ্বরের ষোট ৮হটা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । এই ৮২টা মূর্তিই অবলোকিতেম্বর 
ুদ্ধমূর্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এতস্তিন্ন কোন কোন মুর্তিতে তিনি বোধিসত্ব দীপন্কয় 
প্রভৃতি রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন । 1 আমর! ৮হটী মূর্তির উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে ক্ান্থির 
87091) ( বেওেল ) এর পুস্তক তালিকার ১৬৪৩ সংখ্যক অতিরিক্ত গান্তুলিপিতে এক. 
ত্রিপটা অবলোকিতেশ্বরের পরিচয় আছে। কলিকাতার £. :5 সংখ্যক পাওলিপিতে 
আরও দশটী অবলোকিতেস্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল মূর্তির ধ্যে 8২টী 
মুর্তি নিয়লিধিত স্থান সমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কটাহ্‌ প্রদেশে ছুইটী, +ক্কনে চারিটী 
কোরত্র এক, গাচ্ধার ১, দক্ষিপাপথ ২, দগুতুক্তি ১, নলেন্র ১, নেপাল ২, গোতালক ২, 
মগধ « মহাচীন ১, রাঢা ২ রাঢ় ১৯ বন্দীকো্ট ১, বরেন্র ও, কিয়েরয়ণ ১, সমতট ৩, 
সিংহলম্বীপ ২, নুবর্ণপুর ১। “ললিত বিস্তর, বা! বুদ্ধদেষের জীবনী গ্রন্থে অবলোকিতেশবর 
দেবের কোনও নাষোল্লেখ না থাকিলেও তাহার অন্যানা নাম, যেমন 'বহাকরুশা, “ধরণীথর- 
রাজ, প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বার়। ললিত বিস্তর গ্রন্থ ২১১ খৃঃ জঃ চীন ভাষার 
অনুদিত হইয়াছিল । “সাধারণ পুগুরিক নামক অপর একখান! বৌদ্ধ পরন্থে কিন্ত অবুলো- 
কিতেশ্বর সম্বন্ধে বিস্তাঠিত বিবরণ আছে। উদ্ত পুত্তকে অবলোকিতেশ্বর ফেব মহান্‌ 
বোধিমন্তবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন । “সাধারণ পুণুরিক' গ্রন্থ ২৬৫ খৃঃ জঃ চৈনিক ভাষায় অনু 
বাঙ্ছিত হইয়াছিল । 
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ব্বষ্টির চারিশত অব্ে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিক্রাপ্রক ফাহিয়ান এবং সপ্তম ব্ীষটান্দে যুয়নচয়ও 
ভারত পর্যাটনে আগমন করিয়। অবলোকিঠেস্বর ও সঞ্জপ্ী ূর্তি বিশেষরূপ পুজিত হইতে 
দেখিয়াছেন । জ্ঞান ও বিধানের অবতার রূপে নঞাযান গ্রন্থে মর দেব উল্লিখিত 
হইয়াছেন। তাহার আবাহন গীতিও গ্রন্থের প্রারস্তেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তিব্বত দেশীয় 
বৌন্ুলামাগণের "বিরতি সোত্রে বঞ্জ্রীর নাম সর্বাগ্রে উচ্চা্িত হইলেও কিন্তু তাহারা 
সী অপেক্ষা অবলোকিতেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়| বিবেচনা! করেন। তাহাদের এই 
বিশ্বসানুযা/য়ী ত্রমুর্তি ধো অবলোকিতেশ্বরকেই মধাস্থ আসন প্রদান করিয়াছেন। 

ডাক্তার বুকানন ও হেমিলটন সাহেবের বিবারের সার্ভেরিপোর্টে এবং প্রতবত্ববিৎ 
কানিংহামের সার্ভে রপোর্টের স্থানে স্থানে অবলোকিতেঙ্বর দেবের নাষোল্লেথ থাকলেও 
তেন বিস্তারিত কোনও বিবরণ উহাতে দেখিতে পাওয়। যায় না। এ সকল রিপোর্টের 
মন্তুবা পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে তাহারা অধলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোনও 
তত্বানুদদ্ধান করেন নাই। কানিংহাম ও বুকধানন (বাতীত 06০45 05015 1079051 
নাষক শ্রস্থে এবং লিফনার (901607617) ও 90118816105 এর পুস্তকে 
অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় জনসাধারণের 
বিশ্বান দলুইলাম। অবলোকিতেরই অবতার । 

বৌদ্ধ পুরাপোক্ত এ সমুদ্র দেবমূর্তির আলোচনায় প্রবৃত্ব হইলে সহজেই লনে হয় বে 
এইরূপ মুত্তিপজার পদ্ধতি বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু 
আদর্শান্ুফরণে যুঝ্তিপূজ। বৌদ্ধ সমাজে গৃহীত হইলেও, উভয় সম্প্রদায়ের যূর্তিগুলির গঠনে 
ও শিল্প নৈপুণো বহু প্রভেদ বিদামান। গঠনে ও শিল্পে উভয় মৃত্রিতে এত পার্ধকা যে 
একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সে পার্থকা অনায় সে অনুভব করিতে পারে । অপর পক্ষে 
উভয়ের নামেরই বা! কত প্রভেদ। 

গ্রীশ, রোম প্রভৃতি পাশ্চাতা দেশে যেমন দক, ধর হ্যায় পবিত্রতা, শাস্তি, তৃপ্তি, হুখ 
প্রভৃতি মানবের গুণ ও প্রবৃত্তিগুলির রূপক বুর্তি দেখিতে পাওয়1 যায়, তদ্দূপ বৌদ্ধধর্তের 
এ সমুদয় মূত্তিুপিও কোন না কোন নৈতিক ভিস্তির উপর ন্ুপ্রতিঠিত। অবলোকিত, 
তারা, মঞ্জপ্রী প্রভৃতিও এইরূপ ভাবেই অবতারকপে পুজিত হইয়া আদিতেছেন। বৌদ্ধ- 
পুরাণ গ্রন্থে ১০৮ রূপক মূর্তির উল্লেখ খাকিলেও অতি অল্প করেকটারই সন্ধান পাওয়া 
বায়। ডাক্তার ওয়ডেল (153৫6) সাহেব অবলোকিতেঙ্বর অর্থে (.০:3 ০11৩ 
০010) জগৎপতি বুঝায় বলিয়া ডাহার সহিত আমাদের হিন্ু দেবতা প্রজাপতি অর্থাৎ 
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লোকপাঁলনকর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে সৌসাদৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবাছেন। তাহার মতে বৌদ্ধগণ ত্রহ্গার 
আদর্শানুকরণেই অবলোকিতেশ্বর দেদকে গঠন করিয়াছেন।* 

ওয়াডেল সাহেবের এই যুক্তি আমরা গ্রহ করিতে সম্মত নহি। এক হৃস্তে বিকশিত 
শতদল, এক হস্তে কমওলু, এক হস্তে আশীর্বাদ প্রদান করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার সহ্বিত 
অনেক সা দৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিলেও আমরা অবলোকিতেশ্বর দেবকে একমাত্র ব্রহ্মার আদর্শ 
নুকরণে গঠিত বলিয়! মনে কি না। আইটেল সাহেবের যুক্তিই এ বিষয়ে সঙ্গত বলিয়া 
বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, বিষ্ক ও মহেশ্বর এই তিনটা হিন্দু দেবতার প্রতোকটির মধ্য 
হইতেই কিছু ক্চি লইয়া অবলোকিতেশ্বর দেবের সৃষ্টি হইয়াছে। যুর্তিগুলি পর্যাবেক্ষণ 
করিলেও এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 1 

আমরা এখানে অবলোকিতে্থর দেবের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার বাখা! 
প্রদান করিলাম । 

১) ষহাকরশ।-তিব্বতীয় নাম 1৮0৫541501052-00 1 ইনি শ্বেতবর্ণ, একমুখ 
ও চতুহ্তবিশিষ্ট এবং দণডায়মানভাবে নির্শিত। তাহার প্রথম দক্ষিণ হতে বযমুদ্রা, 
তীর দক্ষিণ হস্তে জপমালা, প্রথম বাম হত্তেপ্র্ষ,টিত শতদল, হিতীর্‌ বাম হস্তে কমগুলু। 

২। আধা অবলোকিত--তিব্বতীয় নাম 7) [91785515-5 05271356285. 

ইনি স্বেতবর্ণ এবং দ্বিতুজ বিশিষ্ট | 


1 ৯8581017519 05866 চাহ 0১০061)60 8661 01080 06006 51009 
01520019 0151555010৮ টিঃঝাযাওও। 5200. 009 58105 000৩ 2৩১ ১০ 05০৩৫ 
5৩7 10. 05 1010050008 1778855 0110৩ 12167 1500116 05110- নও 
90558007215 10000719026 আ100 15061600500 00001181021 10000005 
800758ভ৫ 0০ 05 2০৫ 2510110225৪. 106552172০7 [01৫ 01 100৩ 
7০০1৫, 9০৫ 018]9001 0£ 1,010. 06810112813) 8200. 80116. 0159607000৩ 
আ015ত5৩, 000 ৮028 0055 06 362202-00009805 00501000215 
65200000001 2১510161153 0005 5111009 % 05551৮৩1200 06050062 
1105 ড15/08) 015 107826) 5060607500৩ 00656005015 10005 ₹110) 05 
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ও। --ছুম্বপ্ন নিবারক-_হিনদুগণ বেমন 'ছুঃনবপরে স্মর গোবিন্দ, অর্থাৎ ছুন্প্ন দেখিলে 
গোবিদ্দকে শ্মরণ করিয়! থাকেন, তক্রপ বৌদ্ধগণও ছুঃ্গ্র দেখিলে অবলোকিতেশ্বর দেবকে 
শ্ররণ করেন। ভিব্বতীয় নাম 111-1970-0 £6170. 61০00 1  ইহার গাত্রবর্ণ 
শ্বেত__কিন্ত পরিধানে নীল বন্ত। ইনিও দ্বিভূজ। দক্ষিণ হস্তে শরণ মুক্তা, বাম হস্তে 
শ্বেত শতদল। ইহার গাত্রে কোনও ভূষণ নাই-_চুলগুলি চূড়ার যত করিয়া ধাধা। 

৪ । অবলোকিত--অষ্টভীতিনিবারক মুর্ত। তিব্বতীয় নাম-৪ চ5৪1779২ 
হার570185-05 £ 8050 ৪ 0৫, 

€। সিংহনাদ অবলোকিত বা গর্ঘনকারী সিংহ তিব্বতীয় নাঁম--৪ 7১787-85- 
285 5০08165 2৬. মিংহনাদের গাত্রবর্ণ শ্বেত_:এক মুখ এবং ছুই বাছ। ভিনি 
একটি স্বেতবর্ণের সিংহের উপরে চন্দ্রের মত গোলাকার আসনে উপৰিষ্ট। তাহার মুখ 
একটু দশ্গিণদিকে হেলাণে, মন্তকে মুকুট । দক্ষিণ হাটু অর্থ উত্তোলিত, এবং তাহারি 
উপরে দক্ষিণ হস্ত রক্ষিত, বাম বাহ লদ্িত। গলায় যক্তোপবীত, এবং লোহিতবর্দের 
রেশমী বন্ত্র পরিহিত। ত্রিনেত্র, নয়নত্রয় গিল্মাভিমুখে নত। বামদিকে একটা রচ্ষ,টিত 
শতদঘ--সস্তকোপরি অমিতাভ বুদ্ধ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট । 

৬। সাগর জিৎ--বা সমুদ্বিজয়ী | তিব্বঠীয় নাম-_-5 7587-85-88: £5৪]- 
জ21859-050500, ইহার গাত্রবর্ণ লোহিত। ইনি চতুর্ভজ। ছুইটা হস্ত পরম্পর 
সংলগ্র, নিম্দিকের বাম হস্তব্বের একটীতে জপমালা এবং অপর হস্তে রক্ত পদ্ম । তিনি 
বন্্ পালক্কে অর্ধোপবিষ্ট। 

৭ চতুভূর্জ-তিববতীয় নামও 29810-12-5185721-800188005 2৪7 
21 (9, 01767552851 00159088-5)) এই অবলোকিত শেঁতবর্ণ, একমুখ এবং 
চতুহস্তবিশিষ্ট | 

৮। ত্রিজল অবলোকিতেশ্বর বা বিচারপতি অবঝোকিতেশ্বর | তিব্বতীষ নাম 
ও ৮5৪-185-82185-0018-1060-07 87205 8£085558-781502 পেশি (6, 
০৮০-৩তখ8-৩) ৪08-00088150-805 0 ইহার গাতবর্পও 
লোহিত। 

ত্রিষগুল অবলোকিতেশ্বরের দক্ষিণ হস্তে স্বেঃপল্প, বায হস্তে জাশীর্ববা প্রদানোদাত। 
পরিধানে মশি-রত্বখচিত বন ও অঙ্গতৃষপ । ইনি দণ্ডায়মান ভাবে আবস্থিভ। তার 
ছক্ছিণ দিকে ব্পাণি, এবং বানদদিকে হয়তরীব দগ্তায়ষান। 
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»। ধর্শে্বর বজ__তিব্বতীয় নাম--9 258704855 218543011601763 ৫ 08208 
(৮--00616510506 ০0৮৩ দ2108) ইহার গাতরবর্ণ শ্বেত, মন্তকোপরি অমিতাভ । 
ইনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বর প্রদান করিতেছেন-_বাষ হত্তের মধ্য ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বার 
একটি প্রক্ষটিত কমল ধৃত, দক্ষিণ পদ নখের দিক প্রসারিত করিয়া ইনি পালকের উপর 
অর্দপবিষ্ট। তাহার দক্ষিগ দিকে শক্তিরূপিশী তারা এবং বাম দিকে ভ্রিকুটি। সম্মুখ 
ভাগে ড898011875-8 217020-750 জরাগ্রলি করিয়া দণ্ডায়মান । 

১০। শ্রীখেচর় অবলোকিতেশ্বর । 

তিব্বতীয় নাম--(5 চ5877-12582185-009170617101815752500 (250৮৬ 
15-501-067708-00) ইহীর গাত্রবর্ণ খেত, একমুখ এবং দ্বিতুজ। দক্ষিণ হত্তে বয় 
প্রদান করিতেছেন, বাম হস্ত দ্বারা একটা শতাল ধৃত, ফুলটি কর্ণ পারে প্রপ্কটিত। রেশমী 
বন্্ ও অলঙ্কারে ইনি সব্িত। ইহার দক্ষিণ দিকে হরির! তারা এবং বাম দিকে খ্বতবর্ণ। 
ত্রিকুটা। সন্মুখভাগে পীতবর্ণ! বন্ুন্ধর! করযোড়ে দণ্ডারষানা । 

১১। ভ্রিষপ্তল অমোঘবর্জ মহাকরুশ! | তিব্বতীয় নাষ_71১085-76 0,1167-96- 
07-300-000%-2056 1701) ০755া-02 চ৮00816-০৮৩৯০০00- 
15০-000017 পাছে ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত। ইহারও দক্ষিণ হত্তে বর, বাহ হস্তে কমল 
দপমালা, কমওলু ইত্যাদি। রেশমী বস্ত্র এবং নানাবিধ অবস্কারে ইনি হুশোভিত। 
ইহার দক্ষিণ দিকে তারা মুর্তি এবং বামদিকে ত্রিকুটী মূর্তি । 

১২) হুখবতী-তিব্বতীয় নাম €1৮.--৪ 72591৮58582158- 90-0255-8 
(৮.708516781 50000811) 

হুখবতী অবলোকিতের গাত্রবর্ণ বেত এক সুখ এবং ছয় হত্ত। ইঠার ছয় হয়েও বর, 
কমল, বষ্ি, কমগুলু প্রভৃতি আছে। ইনি দণ্ায়মান রহিয়াছেন। পরিমাণে মিন 
খচিত রেশমী বস্ত্র কুগুল এলায়িত। তার! এবং ভ্িকুটা দক্ষিণে ও বাসে দগায়যান! । 

১৩ অমোধ ভবৃত (2730808 ৬৪%11659) 

তিব্ষতীয় নাষ ৮.৪ চ98049882185-00-900-70000-281007-58 
(চ7:086165108-00815075872918) ইহারও গাতরবর্ণ দত এক মুখ ও 
ছবাদশ হত্ত। ইনি মধাস্থলে দণ্ডায়মান, দক্ষিণ পার্্বে বুন্ধরা দেবী এবং বা পার্থ নাগরাজ 
নন্দ এবং উপাননদ ছবাদশ হত্তে কমল, বর, বেদ, শঙ্খ, কমওলু জপমাল! ইত্যা্ি বিদ্ামান 
কষ্টে কঠসালা, মততকে সুকট পরিহাদে মণি রক্ত খচিত রেশমী বন, গলে বরোপবীত । 





(১২) 





এতত্যতীত খেচরপাণি প্রভৃতি আরও অনেক অবলোকিতেশ্বর মুর্তি আছে। 
অবলোকিতেঙবর, মঞ্জু এবং তার! দেবীর পুজা যে দীপস্করের সময়ও আমাদের দেশী 
বৌদ্ধগণের মধো বিশেষ প্রচণিত ছিল তাহ। দীপক্করের তিব্বতযাত্রা সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ 
করিলেই জানিতে পারা যায় । যখন ন।গাৎস্ছ (ব8৫-০1)০ ) দবীপন্করকে তিব্বতে লইয়া 
যাইবার নিঙ্িত্ড তিব্বতীয় নরপতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়। বিক্রসশিলার় আগসন করেন, দে 
সময়ে ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অণলোকিতেশ্বর এবং তারা দেবীর পুজ| বিশেষ- 
রূপে শ্রচলিত ছিল। নাগৎহুর প্রমুখাৎ তাহাকে তিব্বতের নৃপতি তিব্বতে যাইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন,--একথা দীপঙ্কর শুনিলে পর তাহার তিব্বত যাওয়া উচিত কি অনুচিত তৎ- 
সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত দেশী তারার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিব্ব- 
তের পথে যখন তুধারধবল হিসাপরিশৃঙ্গের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে দীগন্কর 
অগ্রদর হইতেছেন, তখন আমরা তাহার মুখে শুনিতে পাই-বান্তবিক হিমবত অবলোকি- 
তেঙ্বর দেবের ধন্্দামতানুমরণকারীদের উপযুক্ত 'বাসস্থান।* ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না 
যে অবলে[কিতে্বর দেবের পুজা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাঁয় বৌদ্ধ দন্্রদায়ের মধ্যে 
প্রবেশ লাভ কন্য়াছিল? 
ওয়াডেল সাহেব খুীয় পঞ্চম শতাব্দীর পুর্বে কোনও অবলোকিতেশ্বর মূর্তি প্রাপ্ত হম 
নাই। 
আমর! বিক্রমপুরে যে অবলোকিতেশ্বর মৃত্তিটি প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কতদিনের প্রাচীন 
তাহা নিগাঁত হয় নাই। তাহা না হইলেও ইহা যে বহুদিনের প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিকোন কারণ আছে? এ পর্যাস্ত যে কয়টি অবলোকিতেশ্বর মুর্তি প্রাপ্ত হওয়! 
গিয়াছে তাহার কোনটির সহিতই এই মুর্তিটির সম্পূর্ণরূপে সৌসাদৃষ্ বিদামান নাই। অনা 
কোন মূর্তির মধোই সর্প চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্ত এই ঘর্তির দীর্ধোপরি সাতটা 
সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। (১) অন্যান্য অবলোকিতেশ্বর মূর্তির মধ্যে সর্প অঙ্বিত নাই 
বলিয়। এবং এইটাতে সর্প অঙ্কিত রহিয়'ছে বলিয়া বে ইহা! অবলোকিতে্বর মূর্তি নহে, তাহা! 
নয়, কারণ সর্গসনদ্ধিত অবলো কিতেশ্বর বূর্তিও হয় এইরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বঙ্গ উল্লেখ 
আছে। (২) এই মূর্তিটি উচ্চে আট ইঞ্চি, প্রন্থে ৩২ ইঞ্ি। শিরে কিরীট, গলে বজ্ছো” 
ক 1015510505605 00৬ 11120 [11708585015 06 01051710506 85510705 
3581215 161181095 01501016706, [00120 81201510076 15800 01 920জ 
0৪৪৩ 52, 63 05 চি) 5818 01)80078, 1083 মিত্র (01১0. 05 74. 
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পবীত ও কণ্ঠাভরণ, কর্ণে অস্ভুতাকৃতি কর্ভূষা, ব্রিনেত্র, মন্তকের উপর সাতটা নর্প ফণ! 
ধরিয়া! আছে। মন্তকের উপরিস্থিত সর্ববৃহৎ ষধ্যবত্বী সর্পটির উপরে ধ্যানী অমিতাভ মূর্তি । 
অঙ্গিতাভ পদ্ম।ন করিয়া ধান করিতেছেন, তাহার নয়নন্থয় নিমীলিত। স্বাদশ হত্তের 
একটা হস্ত ভগ্র, সে হাতথানাও ভগ্ন ছিল কিন্তু ছোট ছোট €েলেদের ভ্রীড়নক রূপে অব- 
লোকিতেশ্বর দেব বহুকাল বিরাজম|ন থাকায় তাহাদিগের অত্যাচারে একটা হন্ত বিসর্জন 
দিতে হইয়াছিল। অবঙ্গোকিতেশ্বর দেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, তাহার ছুই পার্থ 
ছইটা পুরুষ মুর্তি। দেই শতদলের নিংশে আধার ছু'টি গল্পকোরক, পদ্ম কোরকের উভয় 
পাবে ছুটি পুরুষ যুর্ভে, উভয়ে করযোড়ে হাটু গড়িয়া অর্ধোপবিষ্ট। ইহাদিগকে দেবযেনি 
বলিয়া অনুমতি হয়, কারণ পক্ষ রহিয়াছে । অবলোকিতেশ্বর দেবের পরিহিত বস্ত্র আলা 
লম্বিত। তাহার সৌমাশাস্ত মুখত্রী, নত নয়ন, হৃ'য়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্লেক করে। দ্বাদশ 
খান! হস্ত ঘবাদশ প্রকার জ্রব্যাদি ধারণ করিয়া]! আছে। প্রথম ছু'খান! হস্ত খোল! ভাবে, 
পরন্কটিত পদ্মের উপর স্থাপিত, বঙতী হস্তগুলিতে ক্রমায়ে দিংহ, কচ্ছপ, গ্রন্থ, জপমালা, 
পদ্স বেদ, গদ।, ইত্যাদি ধূত--সবগুপি পরিষ্ঝ।ররূপে বুঝিতে পার! যায় না। কৃক্ণপ্রস্তরে 
নির্ষিত বলির ইহার চিত্র ভাল হয় নাই। রস 

(১) কিয়দ্দিবদ হইল কলিকাতার নিউজিয়াসেও একটা ত্বাদশ হন্তবিশিষ্ট আবলোফি- 
তেশ্বর যুর্তি বেহার অঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে, সেটি সেদিন দেখিতে গরিয/ছিলাম। এই 
মূর্তিটি আমার সংগৃহীত মূর্তিটি হইতে অনেক বড়, স্বাদশ হত্ত, সর্পের ফণার নিমাংশ দৃষ্ট 
হয়, উর্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । সম্পূর্ণরূপে আমার এই অবলোকিবেশ্বর মূর্্তর সঙ্গে 
সিলেনা, বছ পার্থক্য বিদ্যমান ৷ এ মূর্তিটির পীর্ঘদেশ ও শিয্াংশ ভগ্ন। 

(2) ৬455510৩৭ 41067 800017190) 186০, 80৫01715810 0010৩ ১9 
507158100৩1 0885 54. | 

আমরা এখানে 'কারও বা হইতে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানের উল্লেখ করিলাম, 
ধ্ানটি এই £ 

শত নমো ভঙগবতে আরধ্যাবলোকিতেশ্বরায় । এবং ময়াশ্রুতং শ্রুতযেকন্সিন্‌ সময়ে তগ- 
বান্‌ শ্াবস্তাং বিহরতিল্ম। জেতবনে অনাধপিপডিকন্তারাসে মহতাভিজ্ঞ সভ্েন,....,বোর্ষি- 
সত্ৈ মহাসততৈ অৃধধা বন্ত্রপাণিনা জশপাপিন! 6 বোধিলতেন মহাসন্তেন ! দশপাশিন! 
বন্াসনে চ বোধিসত্তেন ।দ্বাদণপাশিনা চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন ৷ দশপাপিনা বজ্সাসনেন 
চ বোধিসত্তেন দ্বাদশপাপিনা)চ বোহিসতেদ সহাসন্তেন গুহীনদেন চ বোদিসতেন। আকাশ 
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গর্ভেণ চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন অনপারিধুতেন চ বোধিসত্তেন মহাসত্বেন। পদ্মপাশিনা চ 
বোধিমত্রেন যহাসত্েন। সমস্ততগ্েন চ বোধিসত্তেন মহাসতেন ভূকুষ্টামে দেন চ যোধিসত্তেন 
মহাসতেন।--“কারও বু (ধ্যান) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অমুস্তিত কারও বাহ 
রস্থের পাওুলিপি হইতে এই ধ্যানটি উদ্ধত করা গেল। 

আমি বিক্রমপুরস্থ দোনারঙ্গ গ্রামে এক গেঁ'সাই বাড়ী হইতে এই মূর্তিটি সংগ্রহ 
করিয়াছিলাস। 

আঙ্গ এই মুর্তি দৃষ্টে তাহাদিগকে মনে পড়ে, যাহারা ধর্মের জন্য আপনাদিগকে সম্পূর্ণ 
রূপে সংসারের বন্ধন হইতে মুজ্জ করিয়। লইয়াছিলেন। কেমন শিল্পী তাহারা, বাহার! এমন 
করিয়া কত প্রস্তর খণ্ডের মধো আরাধোর, মানসমোহন মূর্তি গল়িয়া তাম্বরসৌন্দর্ধো ও ভক্তির 
ঙ্গাধূর্যো বিশ্বদেবত!কে ক্ষুত্র মূর্তির মধোও অদীম শতিঙ্য় করিয়! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
গাহাদের দেই মহতী কল্পনা ও তক্তিকে ধনা। 

এই অবলোকিতেশ্বর মুর্তিটার ন্যায় এরপ হ্বন্দর ও ক্ষু্র মুর্তিএ পর্যান্ত জার কোথাও 
কআবিকৃত হয় নাই ) ইহ! সম্পূর্ণ রকমের নূতন ফুর্তি। ইনি কোন্‌ নাষাত্তর্গত অবলোকিতে- 
্বর প্তাহাও এখন স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারি নাই। বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব। বৌন্ধধর্দের 
প্রাধান্য ইূতাদি কি এই অবলোকিতেশ্বর মুর্তি হবার! প্রষাপিত হর না? 

এই অবলোকিতেশ্বর মুর্তিকে দেখিতে দেখিতে আার সেদিনের কথা মনে পাড়, যেদিন 
বর্ধমানের শ্মশাননদৃশ রামপালের মধ্যে বৌদ্ধ বতিগণের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত ধর্মস্গীতে চতুষ্ছিক 
সুখরিত হইত, যেদিন মীবতত্ত, দীপক্কর প্রতৃতি মনীবিগণের দিগস্তবিশ্রুত জ্ঞানগরিমার বাণী 
হুর তিব্বত ও চীন হুইন্ভে বিদ্যার্থিগণকে আহ্বান করিয়াছিল । বাঁহাদের কীর্ডিগৌরষ 
ইতিহাসের বক্ষে জীবিত রহিয়৷ আ-_ আমাদিগকে আনন উদ্তাদিত করিতেছে, আজ দেই 
পুণাতীর্থ বিক্রমপুরের নগণ্য অধিব।সী আমি, আপনাদের নয়ননমক্ষে অবলোকিতেশ্বর দেবের 
ষহিম। স্ডিত চিরনুন্দর যুর্ত স্থাপিত করিয়া অতীত গৌরবকা ছিনীর পুণা্থৃতিতে আপনাকে 
ধন্য আন করিতেছি। আজ আমার নয়নসমক্ষে রামপালের প্রশানদৃণ্ত দূরে চলিয়া 
গাছে, আজ দেখিতেছি দৌধমালাপরিশোভিত, উদ্দ্বল ব্আলোক-কণাবিচ্ছরিত নগরীর 
নাগরিক সমৃদ্ধি ও জনমজ্ঘের কলনাদের মধ্য দিয়া রামপালের সজ্যারামে শত শত 
ভিনষুগণশের মধুরকণ্ঠে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানমক্র ধ্বনিত হইভেছে “ও পল্পেমণি হ। 
আর সেই একদিনের ভক্তিপুষ্পাপ্রলি-প্রখু, ভক্তগণের চির-আরাধ্য দেব অবলোকিতেস্বর 
ব্মাপনার জড়দেহ লইয়া কালের বিজয়গৌরব যোবশ। করিতেছেন । 
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শীলভদ্র- আহ্ুমানিক ৪৪৭ শকাবে এই নহাত্ব। বিক্রসপুরস্থ রামপাল নগরে জন্মপ্্রহণ 
করিয়াছিলেন । কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধগরন্থে ইহাকে দওদেন বলিয়াও উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্ধারাম নালন্দার অধ্যাপক ছিলেন। মুন্বন 
চঙের ভ্রমণ বৃত্তন্তে এই মহাস্মার পাওডিত্যের বুল উল্লখ দৃষ্ট হয়। ১৩০১ লনের প্রেথষ 
মংখ্যার “সাহিত্য পত্রে শ্রদ্ধাভাজন এতিহামিক শ্রীযুক্ত কৈলাদ চন্্র সিংহ মহাশয় একটা 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কৈলাস যাবু ঘখার্ঘই লিখিয়াছেন “হায় হতভাগা রামপাল ! তোমার 
বন্তমান অবস্থা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ঘ হয়। কিন্তু একদিন তোমার গক্রোড়ে তদানীন্তন বৌদ্ধ, 
জগতের সর্বাপ্রধান পঞ্ডিত শীলভদ্ত্রের শৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল । হায় হতভাগ্য 
বিক্রমপুর ! তুমি অদ্য প্রসন্ত্ের নাম উল্লেখ করিয়া! গৌরব করিয়া থাক! কিন্তু জাননা, এহেন 
শত সহস্র প্রসন্্ ষাঁহার শিবা শ্রেণীতে স্থান পাউবার জন্য লোলুপ হইত,সেই মহামহোপাধ্যায় 
পঞ্ডিত শীলভদ্র একদিন তোমার ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন ।” প্রায় দেড়শত বৎনর বয়সে 
ইনি পরলোক গমন করেন । শ 





চতুর্থ অধ্যায়। 


্ ৬ 
গজারী বৃক্ষ... মূলগ্রস্থ ৫৯ পৃষ্ঠা । 
গজারী বৃক্ষটির অন্বন্ধে নানাবিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাকে হিলু মুসলমান 
প্রত্যেকেই ফ্বেতা জ্ঞানে অর্চনা করে। কধিত আছে, একবার এক ফকির এই বৃক্ষের 
একটা শিকড় কাটায় রক্ত বন করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় । প্রতি বখসর এখানে একটি 
মেলা বসে। 
বাবা আদমের মসৃজিদ... সৃলগ্রনথ ৬১ পৃষ্ঠা 
এই মন্জিদটির সন্বন্ধে অধ্যাপক রকম্যান, কা নিংহাস, আশুতোষ গুপ্ত, ওয়াইজ সাহ্ 
টেইলার সাব প্রভৃতি অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাদের মন্তব্য 
সধূহ উদ্ধত করিয্াছিলান । 
আশুতোব গুপ্ত বলেন, (১) 76 1155)10 ০1 85-2102 017 005 018500৩ 
00096078060 ৫০ 0৩ 119159108097 90017 01 0১90 0815. [65 8 েতটট 
128৩, 51008, 90০৮৮০1৮ 2005005 ৮20৩ ৮102 21৩918৩5৪05 
50811 512৩ জা9০ ০0518006025 010, 11018210505 200160006- পি 
290900৩ 10585 ০ 98৮৩ 8007৩ চ1125 100 ৪৬ 81079816000 5088 
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পাপা পপাসিপাপাপিাাপাপাপিপাপিপিপাপ্পিপিপাপিপ৩পাপাপিপাপিউি৩ পাপা পাপা 


0195 হিতোছ। 2. চ17000 2005 209 050৮ 0501007010500055 2৪ &5 
£08%5 ০01: 01005 ০06 391121 962. 1015 10 ও, 01501009060. 9096৬) 015 
৮1070) 09561751069 10. 006 ৮1010065215 20 21210101030110000, 
7, 22, 0, তি 48755 1889 250900500908--7105 000 2১000101055 
০6 [21008], 
অধ্যাপক বকম্যান য়াহেব তদীয় [115607 870 06০£1801% ০£ 73611£91 নামক 
আস্থের ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-_76 10125006552. 2১৫27507851 0560 ৪ 
ডে 06800081 5000৮016) 00610 00% 956 2111061000 015065, 
011810811% 0)615 ২৪15 518 00785, 0৪০ 00165 10256 98116 107 006 
2115 27৩ 01779091050 ৮10 50015 05200100119 ০৪০1 076 002০6 
10516152100 01 2%2702/6 017165105- 0056 8107650600৩ 0070)55 911105 
(0 52100560076 112 2০ 190865 10.01907686 55106007501 [71000 
জা 0110021150010, [00৩ 01125 219 51810051060 ৪0 00৩ 0856, 00 8১০০০ 4 
91001) তু £1000 0757 0502100৩ 5151650 51060. 06 080106 
10615 01091060160 ৯107 ৮211005 08005775 0 20/158 10 036 
08000506520 13 015 16191555100201017 06 2 02210. 50100010105 20 
01078 [িঝ৩ 17) ড010 51091 15 0 
ডাক্তার "81০: সাহেষ ততপ্রণাত ০০০৪1৪019০৫ 170৪০০9 নামক গ্রন্থের ১০২ 
পৃষ্ঠায় এই মস্জিদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে %/11)17 ৪ ০0416 0£101199 ০ 
81192115৩) 5505 00৩ (007) 2194 100500৩ ০61১1 /১0200, 00৩. 35017 
1290 0826) ঘ1১0 ঠা ০৫:0৩ 17516. 05 18061 15 2 001512015 
12ঘত ৪110106300৩ 1906 15 5009:00. ৮5৮ 31006 0111815 ₹71310 
0130155৪৪০০ 0০1 06810650056 230 07778105966] ৮01৮) 60110108 10 
(00151530606 & 501108 ০০0085৮ 00 05৩ 001810 2700. 808007060. 00005 72 
8১৩ %1010109.” সপ্তম অধ্যায়... কু ফু খ্র, ১০৬। 
রাজাবাড়ীর মঠ নন্বঘধে যুগ গ্স্থমধো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এই মঠ 
সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াই সাহেব তদীয় বারভূইঞ্ার অন্তর্গত টা্রায় ও কেদার রায় লীর্ষক 
প্রবন্ধে নিম্নলিখিত রূপ সস্তব্য লিপিবদ্ধ করিয্বাছেম।-- / 
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আপপপাাপাপ০প৮৬১পপউপসিপশপিসপিসিপিপিপিপশিপিশিপিশিউসিসসিপিশিতিতসাসসিশসপিসা্পাশ 
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19856, 10 0) 2751 (075 2৪৮ 00৩ ৮2115 ৪76 017790760060 দা 
20005 08661050 05005 10170150920 01 80555, 00500001601 
8৪01) 20919 11550. 200 17198500705 5115 275 ০18৮5 ৮৮ (010 
800 076 02005 8580. 17 00510 0005000000, 216 01 05001181 50097৬, 
055 27৩ 12156707050, 00055 (0000 17 8190006087) ১01101085 ০6 
006 52105 20৩) 06178 61800170765 50087৩) 20৫00760170. 5. 0816 
01০5 0 05. 500007113 1975৩ 50671091 77859 ঈ% ক ক 173 11717 
25 2 511)106 060109160 10 5171৮ 00082317015 1007160 170196701050 01 
36156 [070516 200. 10581555) 1015 27515 51510605006 0165567008১, 
১ চিত &5 55 195 293) 7894, 

এ অনেক দিন আগেকার কখা। এখন গন্মা। তাহার শীতল বক্ষে মাথা ড্বাইয়ঁ 
নির্ব্ধাপ লাভ করিবার জন্য অতি নিকটে আদিয়! মঠকে আহ্বান করিতেছে। 

চাদ কেদার রায়ের বংশাবলী সন্বদ্ধে বড়ই গ্োলযোগ। ১২৯১ সাননর “তারতী' পত্রে 
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্্র সিংহ মহাশয় টাদ কেছার রায়ের একটী বংপাবশী প্রদান করিয়াছিলেন। 
যাহারা বাহার কেছার রাষ্কের বংশধর বলিয়া দাবি করেন, তাহাদের কথা যুল গ্রন্থে পিপিবদ্ধ 
করিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় মূলচর প্রা নিষাসী ন্বগায় গুরুচরণ রায়, ও শ্রীযুক্ত 
ছুর্গাচরণ রায় ত্রাতৃবই রায় ধংশের প্রকৃত বংশধর । তাহারা একবার গভমেন্ট কর্তৃক 
অর্থ সাহাবা ও পাইয়াছিলেন। ইহানের বংশাবলী গভমে?টর হস্তগত হওয়ার পর আর 
ইহীর! ফিরিয়া পান নাই। 

ওয়াইজ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন.--:4১6ত 16 0521 106 00800 ৫1 
8700 6৭ [ও 00010810001) 01005 পিয়া) 100৩ 61060 015708 
1615 5810) 06০৪15৩ 68600৮৮৪৫0৩ 055560050021705 01 5. 90008608০02 
5011 50151555200. 1651৩ ৪6 11 0101001 5০801) ০06 ০০০ বর্তমান 
সমর ইহাদের অবস্থ| নিতাপ্ত শোচনীয় । 

কাট্কীর দরোজ। চু ১০৯। 
এই গল্পটির সহিত রাজা বঙ্গালেরও নামোরেখ দৃষ্ট হয়, 'অতএব ইহা অনুমান কর 


ও আসলে বে প্রথমে রানি বর্মলসেনই তৈনী করেন, পরে কেছার রায় ও কতকাংশ 
রি ৪ 


(১৮) 


নির্দাণ করেন, কাজেই প্রচলিত কাচ্কী মাছের জনপ্রবাদ উভয়ের উপরই আরোপিত 
হইয়াছে। 
রঘুনন্শন ডঃ ০ 2 ১১৩। 
ইহার ছুইনাম ছিল এক নাম রঘুরাম় এবং অপর নাম রধুনন্দন, কাজেই একই 
ব্যক্তির বিবয় বগিতে গ্রিয়! কেহ রঘুনন্দন ও কেন রঘুরাম নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইঞ্জাকপুরের দুর্গ ৯ 5 ১২২। 
এক সময়ে বিক্রমপুরে ও নিম়বঙ্গের নানাস্থানে মগ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে নিরীহ 
অধিবাসী বর্গের নির।পদে বাঁস কর! হৃকঠিন হইয়। পড়িয়াছিল। ইহার! স্ত্রীলোকের সতীত্ব 
হরগ, ধনীর গৃহ লুঠন, বলবান ব্যক্তিগণকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া! দাসরূপে বিক্রী 
ইত্যাদি করিত। পকবিকণহার প্রণীত” সদবৈদা কুলপঞ্জিকা পাঠে একটা গ্োক জ্ঞাত 
। হওয়া! যায় বে ।মগ্নেরা একজন বৈদ্য জাতিয় লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই 
শ্লোকটা এই; 





মহেশ দেন ভর্তগোপীনাথাৎ হতো ইভবেৎ। 
চাটীগ্রাম মসৌনীতো বনাথঘচনুচরৈ ৪1 
এইগ্রন্থ ১০৭৫ শক ( ১৬৫৩ থীঃ অঃ) রচিত। 

জগদের দমনার্থ কেলটি নির্শিত হইয়াছিল বলিয়! এদ্যাপি ইহা মেগের কেন্লা) নাষে 
পরিচিত। কে সাহেব তদীয় “1১71001621 05505 ০1 005 10150070 27051805005 
01 09৩ 1080০ ৫1%15107 নামক গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এই ছুূর্গ মন্বদ্ধে এইরূপ লিধিয়াছেন, 
40 80810. 2881050 06 10585101206 110805 800. চ01008056 ৪90 


01051 0000067 07095 000) 88027 প[]তায]2 00118 60556551581 0075 
৪60৩ ০0110106106 ০01 [52007012100 10615536195 1096. 1010 01 ₹0100 
5001 হডাটি21ত 10105000009] 06 00656 8160৩ 05 01 5507801) 
900. [0127066-)1 

পূর্বে এই দুর্গ ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এখন নদী প্রায় একমাইল দূরে 
সরিয়! গিয়াছে। এক সময়ে ধে এই ছুর্গটা বিশেষ দৃঢ় ছিল তাহা ইহার বর্তমান. 
ভগ্রাবশেষের মধা দিয়াও অনুভূত হয়। | 


_ নওপাড়ার চৌধুরী ৬ না ১২৮1 


৮ (১৯) 


৬. 





ইহাদের সম্বন্ধে ব্ভ্তিরিত আলোচন] কার গিয়াছে। ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, 
শ]65 5515 50700108106 06 00017 08506, 800 10610 006 20090 0:000106008 
01102. ০০৪ 005 18009010518 06 ড170:500000710250100025 89055 
(08561065750 700 812555 81080060 00 10610 8300115170606 021 
(067 8255 5৮53 ও. 1৩৮ 901000০060৩ 68152707810 50211 
02100002515 10 73721190250 20৫ 01067 ৪555151 01 09617 £19015 275 
50111 25008108550 23 13070600606 1810955) রি 

রাজবলূভ ৯ ৯০ ৪৯০ ১৪৪। 

আগারাজ। নামক একব্যক্তি রাজনগর লুঠন করিয়া বহু নর্থ আত্মসাৎ করিয্লাছিলেন 

বলিয়া! জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। 


নবম অধ্যায়। 


প্রাচীন সাহিত্য নর তত ১৭৭। 
আমার পরম ন্নেহ।ম্পদ আতা শরীমান নাখম লাল সেন বি, এ দ্বিজরানকৃফ। নামক অপর 
একজন বিক্রপুরবাসী প্রাচীন কবির 'সতানারা়ণ পাঁচালী, শীর্বক একথান। গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়া দিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন, আমর! এখানে উক্ত প্রস্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত 
করিল।ম, ইহ| হইতেই পাঠকবর্গ কবির ভাষার মাধুর্য এবং ছলোর নৃতনত্ব অনুভব করিতে 
পারিবেন। দাধুনন্দনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তদীয় পত্ধী বিলাপ করিতেছেন। 


বলি হায় বিধিরে, হরি নিল নিধিরে, 
হলি যায় হাদি হেন দেখি। 

বছ শোক জড়িতে, বিধাতার শাপেতে, 
ভূমিতে গড়িতে ভগ্ন হইল ॥ 

হেনপতি সঙ্গ, ছুরে গেল রঙ্গ, 
ছৈল রস ভঙ্গ কান্দিভারি। 

জল ম্ুহি দশনে হীন ভনু-বসনে 
খ্বন ঘন দশন ওঠ কাটে ॥ 

হোমস তন্ুতে, ধূনরিত বেখাঁতে, 
হেন নব ভাঙুতে মেঘ পৈল। 


৮ 


(২০) 
অপিপাপিসিসিপািিপাপিপাপাপিিপিপীপপপাপাপি পাপা ৩০৬৮৮৮৩উপিপ০৬৮৮৬০ 


মদন হুতুস্তে, কনক নিতথ্বে, 
পুরিত দণ্ড দৈন্য পাইল ॥» 

জল বহে রোদনে, হীন তনু বনে, 
না দেখিয়! মদনে যেন রতি। 

হুতরণ' কপালে, ধোয় আখি সিল, 
পয়োধর রিপুলে কুলবততী ॥ 

ঢাকিছে চকুরে মদন,মুকুরে, 


চান্দকি চকোরে ছন্ন কৈল )% 


দশম অধ্যায়। 


. বর্তমান দাহিত্য তত ২১২। 
কামার খাড়া (শবনম) গ্রাম মিলাসী 'সৌভাগা সোপান ও যুবক বন্ধু প্রণেতা প্রীবু্ত 
প্রসন্ন কুমার দাশ গুপ্ত ও বজবোগিনী নিবাসী নীতি-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণেতা কালী কিশোর 
খুহের নাম অ্রসজমে মূতগ্রন্থে লিখিত হয় নাই। 
একাদশ অধ্যায় নি নে ২৬৭। 
হাসাড়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বালী কিশোর সেন মহাশয়ের জীবনী আলোচনার যোগ্া-- 
ইনি স্বীয় বাসগরাম্থ উচ্চ ই রেজী বি্যাল়ের বায় নিরবাহার্থে বছ অর্থ দান করি গিয়াছেন। 
শিক্ষার নিষিত্ত এইযাপ দান বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা তাহার জীহ্নী, প্রকাশ করিতে 
না পারায় একান্ত দুঃখিত আছি। এতদ্যতীত ছরগাড়ানিবাসী পি. এপ্স, ৩৪, হ্ঠাসসিদ্ধি 
নিবামী ্াটুটারী সিবিলিয়ান নীলঞ সরফারের নাম উল্লেখ যোগ্য । 





